প্রথম প্রকাশ £ জুলাই, ১৯৫৯ 


॥ প্রকাশক ॥ 


ভীত্বাপন ন্ুযার চতোপাবযায় এস. এস* সি. বি. টি 
বনমার্লা বিশ্বনাথ প্রকাশন 
হ২, পণ্ঠাননতলা রোড, 
কাঁলকাতা-৪৯ 


কেপেছেন ৪ 
শ্রীমতী অলোকা চট্টোপাধ্যায় এম. এ. 
সারদা প্রিন্টিং এগ বাইাতিং ওয়ার্কস 
২২, পণ্টাননতল। রোড, কলিকাতা-৪৯ 


এ উৎসর্থ ॥ 


ন, নির্মলেন্দু ভোঁমিক এম. এ. ি-এইচ. ভি, ভি, শিট 
ভান্তিভাজনেষু 





মুখবন্ধ 
নিবেদন 
প্রকাশকের নিবেদন 


পৃ. এক-দুই 
পৃ. তিন-ছয় 
পৃ. সাত-আট 


প্রথম ভাগ ॥ 


আঠারেো। শতকের বিদ্রোহ চিজ্ঞ 


প্রথম আধায় 
দ্বিতীয় অধ্যায় 


তৃতীয় অধ্যায় 
চতুর্থ অধ্যায় 


কথামুখ পৃ 
সন্ন্যাসী বিদ্রোহ পৃ 
সমসের গাজির বিদ্রোহ পৃ 
গণাবদ্রোহ পৃ 
সু্মীক্ষণ পৃ 


1 ছ্িতীয় ভাগ ॥ 


উনিশ শতকের তিক্রোহ্ু চিল্র 


পঞ্চম অধ্যায় £ 
বর্ত অধ্যায় ঃ 


সপ্ত অখযায় $ 
অয অধ্যায় £ 
নবম অধ্যায় £ 
মশয অধ্যায় $ 
একাদশ অধ্যায় $ 


কথ্মুখ 
নায়েক বিদ্রোহ 

মরমনাসিংহের 

পাগলপস্থী বিদ্রোহ 
?ততুমীরের বিদ্রোহ 

ফরাজী বিদ্রোহ 

সশওতাল বিদ্রোহ 

সিপাহী বিদ্রোহ 

সমীক্ষণ 
অনুরুমলী 

শৃদ্ধপরর 

৯ শালকুল গ্রন্থের আধ্যাপত্র 


শখ ৯ 


দই ১ ৭ সই 5০ 


সুচীপজ্জ 


৯-১৪ 
৯৬-১২৮ 
৯২৯-১৫৪ 
৯৬৬-৯৮৭ 


* ৯৮৩-২০৪ 


২০৫-২৯২ 
২৯১৩-২৩০ 


২৩১-২৪৪ 
২৪৫-২৯৬ 
২৯৭-৩১২ 
৩১৩৩ ৯৬ 
৩৯৭-৪৭০ 
৪৭১-৬০৫ 
৬০৬-৬১৮ 
৬১৯-৬২০ 


২ “সমাচার সুষাবর্ষণ'-এর একটি শাভ। 


সুখবন্ধ 


আধুনিক প্থবীতে গবেষণার ধারা অনেকটাই পাল্টে গেছে । কোন বিষয়কেই 
তার নিজন্ব গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রেখে গবেষকগণ বিষয়টিকে খাটো করে ফেলেন 
না। তাদের লক্ষ্য, ওই বিষয়টির সমধর্মী অন্যান্য বিষয়কেও প্রাসাঙ্গক ভাবে এনে 
ফেলা, “এবং তার ফলে বিষয়টিকে একটি পারিপূর্ণত৷ দান কর৷ । এমন কি, কল৷ 
ও বিজ্ঞান-_য৷ দুই বিরুদ্ধ 'ডাসা্লন, তাদের মধোও একটি সময় সাধনের 
প্রর়াস দেখা বার । বল হয়, কলা ও বিজ্ঞান এক পাথর দুটি ডানা, ওড়বার 
জন্যে দুটোরই প্রয়োজন । ইতিহাস, তর্কশান্ত্র, ফোকলোর _ সবই আজ পাবজ্ঞান'-এর 
অন্তর্ভন্ত বলে চিহৃত, আপন নমধাদা অক্ষু্ন রেখেই । 

শ্রীযুক্ত রণাজ্গকুমার সমাদ্দার মূলত ইতিহাসের ছা, আমার অধীনে গবেষণা 
করতে এলেন সাহত্য-বিষয়ে । প্রথম দিনই আমি তাকে আলোচনার দৃষ্টিকোণ 
সম্পর্কে সচেতন করেছিলাম । তার দৃষ্টিকোণ হবে “সম্থেটিক', সমহবয়মূলক । 
অর্থাং ইতিহাসের তথ্য নয়, ইীতহাসের 'বোধ' 'দিয়ে সাহত্যিক বিষয়কে ব্যাথ্য। 
বচার করা । এক 'হসেবে একেই বল৷ যায় 10509109158, বাঙলা করে বলতে 
পাঁর--“সহ-বিল্শেষণ' ৷ এক 'ভীঁসাঁপ্লনকে আর এক 'ডাঁসাঁগ্লন দিয়ে দেখা । এক 
প্রসঙ্গ দয় ভিন্ন এক প্রসঙ্গের বিচার ৷ 

কেবল ইতিহাসের সঙ্গে সাঁহতাকেই নয সাহিত্যের সঙ্গেও আবার সংক্কাতকেও 
নিতে হবে। “সংঙ্কৃতি' শব্দটিকেও আত আধুনক নৃতাত্বকগণ এক বিশাল 
ক্যানভাসের মধ্যে ফেলে দেখছেন ৷ একটি জাতির সবাঙ্জীণ জীবন হল সেই ক্যানভাস ৷ 
এই জন্যে কেবল 0010015 নয়, 0011015-009128/0165+ (বাঙল। করলে বলা 
যায়--'সংক্কৃতি-মস্ডল' ) কেই একটি জাতর সাংগ্কাতক বকাশের পূর্ণত৷ বলে ধরে 
নিতে হবে। 

শ্রীমান রণাঁজৎ তার গবেষপা-পরর রচনাকালে এই সব 'দিক সম্পকে পূর্ণ মাত্রায় 
সচেতন ছিলেন ॥ যে শ্রম ও নিষ্ঠার পারচর তানি দিয়েছেন, পাঠক মাই তাতে 
খুঁশ হবেন। এই জাতীর গ্রন্থের যেটি সবাপেক্ষ। শৃল্যবান দিক, তা হল [বন্যা সের 
দিক ॥ ভাগে-ভাগে, পর্বেপর্বে এক-একটি প্রসঙ্গকে পারিপূর্ণতার পটভামকায় 
সাজিয়ে তোলা & আধুনিক গবেষপার একটি বড়ে৷ দিক হল 78701000920 অর্থাং 
50850000570 01888188000) | 7-115১:5. ক কতোখানি সৃক্ষান্তরে নিয়ে বাওয়। 
যায়, এই বই থেকে পাঠকগণ তার খানিকট। পাঁরচ় পাবেন । ইীতহাস-পর্ৰ 


ই 


স্াহত্য-পর্ব রূপে প্রাতাট বিদ্রোহের পূর্ণাচ্ নান। উপবিভাগে প্রদাঁশত হয়েছে । 

নান৷ এাতহাসিক ঘটনা, ত। সে যত ছোটই হোক না, একটি জাতির সাংস্কৃতিক 
জীবনে বিছ্ধু ন! কিছু, রেখাপাত করে যাবেই । অনেক ক্ষেত্রে কোতুকের ব্যাপার এই 
ঘটে, এরীতহাসিক ঘটনাটি কালের অতলে হারিয়ে গেছে, কিন্তু তার সাহিত্যিক ব৷ 
সাংস্কূতিক প্রাতফলনটি সঙ্জীবিত আছে । এখানে গবেষকের কাজ দুটি ঃ এীঁতি- 
হাঁসকের দৃ্টি নিয়ে ঘটনাটির ঘ্বরূপ উদঘাটন £ এবং তার পর সাংস্কাতক দৃষ্টিকোণ 
থেকে তার মূল্যায়ন । আবার, যেখানে ইতিহাসের ঘটন৷ স্পন্ট ও প্রতাক্ষ, সেখানে 
[ক কেবলি ইতিহাসের ধারা অন্বেষণ ? এখানেই দেখতে হবে, প্রাতটি বিদ্রোহের 
যে জাতীয় প্রাতাক্য়া দেখা গেছে, একটির সঙ্কে অন্যটির কোনো মনন্তবুগত সাদৃশ্য 
আছে কিনা; যাঁদ থাকে, তবে সেটাকেই বলতে হবে 0010016-001080168, 
অর্থাৎ বিদ্রোহের কারণ যাই হোক না, একটি জাতি তার নিজদ্ব সংস্কাত দিয়ে 
কিভাবে ত৷ গ্রহণ করেছে ব৷ প্রাতিব্রয়৷ কি হচ্ছে। | 

শ্রীমান রগাঞ্জং এইখানে একটি বড়ে৷ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন । [তানি ছোট- 
বড়ে। সব বিদ্রোহের পাঁরচা়নের শেষে একটি মূল্যায়ন করেছেন। তাতেই বাঙালী 
জাতির সংস্কৃতি-মগ্ুলটি উজ্জল হয়ে উঠেছে। এইঙ্জন্যে একাঁদকে আবিভন্ত 
বাঙজলাকে যেমন তান ক্যানভাস করেছেন, অপরাঁদকে নিতান্ত সাম্প্রতিক কালের 
গ্প-উপন্যাসের রাঙ্োেও ঢুকে পড়েছেন। 

শ্রীমান রণাঁজতের ভাষা যু্তিপূর্ণ, বিশ্লেষপাত্বক,--তথাপ সুখপাঠা। তবু তার 
ভাষ৷ নিয়ে কারে-কারো৷ ঈষং আপত্তি থাকতে পারে, বিশেষত কিন্তু বিশেষণ 
প্রয়োগে ও আভধ! প্রদানে । সাঁবনয়ে স্মরপ কারয়ে দিই, গ্রন্থের ভবিষ্যং সংষ্করণে 
ত৷ সংশোধন করে দেওয়া যাবে । 

বাঙুল। সাহিতের গবেষণার ক্ষেত্র দিনেশদনে ক্রমেই প্রশস্ত হচ্ছে; বিষয়বনুও 
জাঁটল এবং আভনব হচ্ছে। বর্তমান গবেষণা-্রথাট সেই নতুনদ্বের আর এক প্রমাণ । 
অধুনা আমর৷ কেউ আর নিতান্ত পববাতধর্মী' গব্ষণা-পন্ন চাই না,” সকলেই 
'বিশ্লেষপাত্বক' গবেষণার পছন্দ কার । আলোচ্য গ্রস্থাট আধুনিক পাঠকের মানাঁসক 
খোরাক হয়ে উঠেছে । হীত 


নিবেদন 


একটি ক্ষণ, মাহেন্দ্র ক্ষণ-ও বলতে পার । আমি পারাচিত হয়েছিলাম কাঁলকাতা 
বিশ্বাবদ্যালয়ের বাংলা বিভাগীয় প্রধান সুনামী অধ্যাপক ডঃ আসত কুমার বন্দ্যো- 
পাধ্যায়ের সঙ্গে । এই সুযোগ এনে 'দিয়ৌছলেন সদ্যপ্রয়াত গবেষক ডঃ কামর্নী 
কুমার রায় । কথ প্রসঙ্গে ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় বলোছলেন, 'বাংল। সাহত্য ও সংস্কতিতে . 
স্থানীয় বিদ্রোহের প্রভাব £ সন্ম্যাসী থেকে সিপাহী বিদ্রোহ পর্যস্ত' বিষয়কে ঘিরে 
একটি ভালো কাজ হতে পারে ; ভেবে দেখো । 


কৃতজ্রচত্ে সেই কথাঁট এখন ও ভাব, কেমন করে তাঁর কথাট সুমুখে রেখে, 
এগিয়েছি, পাঠ নিম্বোছ। কর্মসূত্র আমি তখন বর্ধমানে ছিলাম । তাই বর্ধমান- 
বিশ্বাবদ্যালয়ে চেষ্টা করেছিলাম কাজাঁট করার ৷ হীতিহাসের ছান্ন বলে বাংল৷ 
বিভাগে কাজটি সম্ভব হরান, নীতিগত কারণেই ! তবে এ বিশ্বাবদ্যালয়ের বাংল। 
বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক ডঃ জীবেন্্র 'সংহ রায় ও অধ্যাপক ডঃ শল্তিব্রত ঘোষ 
মহাশয় সুযোগ এনোঁদলেন কলিকাতা বিশ্বাবদ্যালয়ের বাংলা! বিভাগীয় অধ্যাপক 
ডঃ নির্মলেন্দু ভোৌমকের তত্তাবধানে কাজাঁট করার । কাজ এগুতে থাকে ঠ্রদ্ধেয় 
গুরুমশাইয়ের উৎসাহ ও নির্দেশে । এতক্ষণ যাঁদের নাম করলাম, তদের প্রাত 
আমার লম্রদ্ধ প্রণাত ও অন্তরের কৃতজ্ঞত। নিবেদন কার ॥ 


একটি কথা সাঁবনয়ে বালি । বাংলার বিদ্রোহ বাঙালী-নানস ও বাংল৷ সাহিত্য 
নিয়ে ধারাবাহিক আলোচন৷ হয় নি, এই আলোচনার ব্যাপক প্রয়োজন তথ্য ও 
তত্বের গভীরে । এই উদ্দেশ্য নিয়ে এই গ্রন্থের সুরু । বলাবহুলা, এটি একের 
কর্মনয় এবং আম-ও ত৷ পাঁরনি। ভাঁবধ্যৎ বর্তমানের উত্তর সর, একথ। নিশ্চিত 
মান। বিদ্রোহ হীত্হাসের 'বাক্ষপ্ত আলোচন৷ বাদাঁদলে শ্লীসুপ্রকাশ রায় মহাশরকে 
শ্রদ্ধার সঙ্গে "্মরণ করতে হয়। তান বিদ্রোহ আলোচনার এীতহাসিক পট 
ও পাঁরবেশ সম্পর্কে গভীর আলোচনা করেছেন। তান আমার অগ্রজ-লেখক তাঁকে 
আমার প্রণাম জানাই । 

তাছাড়া বিশেষ বিশেষ বিদ্রোহের ওপর যে সব এীতহাসিকগণ কাজ করেছেন, তাঁদের 
প্রীতি আমার ধনের অন্ত নেই; স্বীকার কার । - প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ ভাবে যাঁদের 
ঙ্গাহায্য পেয়োছ, তাঁদের প্রত্যেকের কাছে আম খণী। এই প্রসংগে সুকুমার মি 
মহাশয়ের নাম-ও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ কারি। . 


হর 


আমার সাফল্যের পেছনে তাঁর শুভকামন৷ কন্চিং প্রকাশ করা গেল। এই তালিকায় 
বগুল৷ হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীসুশান্ত হালদার মহাশয়ের নাম-ও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে 
বাল। তান তাঁর ব্যান্তগত সংগ্রহ থেকে কিছু বই ও পর-পন্রিকা দিয়ে আমাকে 
সাহায্য করেছেন । অনুজ বন্ধু লক্ষ্মীনারায়ণ মন্ডল অনুরুমণী তৈরীতে সহযোগিতা 
করেছেন । তাঁকে শুভেচ্ছ৷ জানাই । এবং প্রণাম জানাই আমার অগ্রজ শ্রীঅীজত 
কুনার সমাদ্দারকে । তান আমার অগ্রগাত ও সাফল্যের প্রতি সাগ্রহ-লক্ষ রেখেছেন । 


বাভল গ্রন্থাগার ঢড়ে এই গ্রন্থ প্রকুত করোছি। কলিকাত। জাতীয় গ্রন্থাগার, 
বঙ্গীয় সাহিত্য পারষদ, এশিয়াটিক সোসাইটি, পশ্চিমবঙ্গের স্টেট আকহিভস্‌ 
প্রীতি গ্রন্থাগারের কমীদের তংপরত৷ ও সহদয়তার কথ৷ ভেবে তাঁদের প্রাত কৃতজ্ঞত৷ 
জানাই । মহাকরণ গ্রস্থাগারের দায়ত্বশীল কর্মী শ্রীথগ্গেন সাহাকে এই মুহুর্তে ধন্যবাদ 
জানাচ্ছি। তিনি কয়েকটি দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ দেখার সুযোগ করে দিয়ে আমাকে বাধিত 
করেছেন । আমার পৃজ্য-অধ্যাপক ড. ভৌমিক ম্লেহবশতঃ এই গ্রন্থের ভূমিকা 
[লখে গ্রন্থ ও গ্রস্থকারের মধাদ। বৃদ্ধ করেছেন । তাঁকে আবার প্রণাম জানাই। 


আর কৃতজ্ঞত৷ নিবেদন কার অগ্রন্জ প্রাতম শুভৈষী শ্রীশ্বপন কুমার চট্টোপাধ্যায়কে-_ 
তান ঝখক নিয়েছেন সাফল্য-বৈফল্য না ভেবেই। তিনি াসস ছাপিয়ে জম। 
দেবার আগ্রহ দেখিয়েছেন । করলাম-ও তাই। এই প্রিয় বন্ধুটির বলিষ্ঠ প্রাণময় 
ব্যান্তত্বের স্পর্শে আম মুন্ধ । 


স্বীকার কার, প্রাতকৃলত। ছিল অনেক ৷ তাড়াহুড়ো-ও করোছ । এতে মুগ্রুণ প্রমাদ 
থেকে গেল অনেক অনেক । আমি ভালে প্রুফ দেখতে জানি না সেটা-ও কারণ বটে। 
শুদ্ধ-পত্র দিয়োছ। তবুও ভরস। করি সুধী পাঠকের সহদয়তার উপর। পরবর্তী 
সংগ্করণে সকলরকম নুটি-বিচ্যুতি দূর করতে পারবো, আশা রাখি । 


পাঁরশেষে, এই খাপাস্বক তাঁলিক। থেকে যাঁকে বাদ 'দাচ্ছি তান হলেন আমার সহ- 
ধামণী শ্রীমতী সুননীত সমাদ্দার । বাঁর সাগ্রহ ও অনুপ্রাণন৷ আমাকে সদাচ্গল 
রেখেছে একমুখন প্রতীতিতে। তাই সাফল্য ও আনন্দঘন মুহূর্তের আমর৷ দুজনে 
সমান অংশীদার ; সে কথাটাই বড়ে। মনে হয় ॥ 
[বিনীত 
গ্রারণজিৎ কুমার সমাদ্দার 


আনি ০০ সসপর ই সাহার (  হোিরট এটার (১৫2 এর াটজারাসডারারা। 


প্রকাশকের নিবেদন 


লেখক হাতিহাসের ছাত্র, সাহত্ের নন। তবুও এই গ্রচ্ছে ইাঁতহাস আছে 


যতখানি, সাহিত্য তার থেকে কম নয় ; আবেগ প্রচণ্ড কিন্তু ত চিন্তাবিষুন্ত নয়৷ 
কিংব৷ তন্বগত উপলান্ত থেকেও তান দূরে সরে থাকেন নি । 


[তান এই গ্রচ্হে জানিয়েছেন ব্রিটিশ-পণাজর উদ্যোগ-প্রসার ॥ সামাজ্যবাদনীতির 
[তর্যক প্রাক্রয়া । স্যহেব রাজার শাসন শোষন । সামন্ত প্রভুদের পাঁড়ন তাড়ন । 
কৃষক প্রজার ইংরেজ ও জামদারদের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম; জীবন বুদ্ধের সংগ্রাম । 
এতে তিনি প্রমাগ করার প্রয়াস পেয়েছেন ; 


ইংরেজ শাসনারন্ত বাংল! তথা সারা ভারতের বুকে সহজভাবে হয়নি । 

ইংরেজের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ-টবদ্রোহগ্থুল 'ছিল হ্হানিক কিন্তু গণাভান্তক । 

বিদেশী শাসনের উচ্ছেদই 'ছিল 'বাভল্র বিদ্রোহের লক্ষ্য । 

ব্রিটিশ বিরোধা সম্ামে হিন্দু মুসলমান একমত হয়েছেন । 

ধীর 'বাঁশষ্টজ। নিয়ে ব্রিটিশবরোধা অন্যান অনেক ক্ষেত্রেই সুরু হলে-ও 

অত্পকালের মধ্যে তর গুণপত পারিবর্তন ঘটেছে । 

জমিদারগণ -:-5.-34? নিজেদের স্বার্থে কক জনতাকে উত্তেজিত করেছেন । 

৭" পর্বত-অরস্মচারী উপজাতীয় আদিবাসীদের মধ্যে যে সংগ্রামী চেতন! লক্ষ কর। 
গেছে; তার বিশিষ্ত৷ কিছুমাত্র কম নয় । 

৮১ ইংরেছের বিরুদ্ধে ব্যাপক গদসংগ্মমের মধ্যে স্বাধীন রাজ্য প্রতঠার আকাক্কা। 
বিদ্রোহীদের মধ্যে ছিল দুবার & 

লেখকের "সিদ্ধান্ত, সেই প্রাক-নাজনোতিক যুগে শ্থানিক বিদ্রোহের উদৃযোন্তরা 

যে চেতনার দ্বারা উদ্ধৃদ্ধ ছিলেন : তা আজকের রাজনোতিক চেত-॥ থেকে দূরান্তিক 

নয় । লেখক এসব কথ। বলেছেন পরম আবেগে । কিন্তু আমাদের বিশ্বাস, গ্রন্থটি 

পাঠ করলে আপনিও এমনটি করেই হয়তে৷ ব৷ বলবেন । 


[বিদ্রোহী বাঙলার ইতিহাসকে লেখক দুটি ভাগে ভাগ করেছেন ; আঠারো। 
শতক ও উনিশ শতকে । আবার হীতহাস পৰ ও সাহিত্য পৰে ভাগ করে ইতিহাস 


ও সাহিতের 'বিশ্লেষগ করেছেন; স্স্কাতর পারমন্ডলটিকে নিপূণ তুলিতে অংকন 


নি 005 4৬ 


আট 


করেছেন শতেক বর্ষের পারাধিতে ১৭৫৭-১৮৫৭)। এতে হীতহাস ও লাহিতোর 
রাঁসক পাঠক মাব্রেই আনন্দ পাবেন বলেই আমাদের বিশ্বাস । বিদ্রোহ ভিত্তিক 
জাগরণের এমন ব্যাপক বিশ্লেষণ ইতিহাস ও সাহিত্যের আঙ্গকে আগে হয়ান। 
ইতিহাসের ক্ষেত্রে সংগৃহীত পূর্ব-তথ্যাঁদর যাচাই ও বিশ্লেষণ যেমন এই গ্রন্থে করা 
হয়েছে তেমনি সাহিত্যের ক্ষেত্রে গল্প-উপন্যাস, নাটক, কবিতা, ছড়া ও গাথ। 
প্রভৃতির মূল্যায়ন কর! হয়েছে এতে । ফলত. বাঙলার বিদ্রোহ বাগ্ালীমানস ও 
বাগুল। সাহিত্য বিষপ্নক চিন্তাধারার আলোচন৷ কর৷ হয়েছে তথ্য ও তত্রের গভীরে । 
আমাদের এই বিদ্রোহী বাংলায়, অবশ্যই আঁবভন্ত বাংলার নারখে লেখক চিন্নিত 
করেছেন সন্্যাসী, সমসের গাজী, গণ নায়েক, পাগলগন্থী, তিতুমীর, ফরাজী, 
সাঁওতাল ও 'সিপাহা বিদ্রোহ প্রভীতর ইতিহাস ও সাহিত্যের প্বাস্তর ৷ 


এমন একটি গবেষণা গ্্থ প্রকাশ করতে পেরে আনন্দ বোধ করাছ। গ্রন্থটি গৃর্ণীজনের 
কাছে সমাদৃত হলে পরিশ্রম সার্থক হবে এবং ধন্য হবে ॥ 


ইতি 
প্ীন্ষপন কুমার চট্টোপাধ্যায় 


॥ প্রথল ভাগ ॥ 


আঠাত্রোশতকেত্র বিদ্রোহুঢিত্র 
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কথামুখ 





বাঙলার প্রবাদপ্রতিম সিরাজের পতন এবং পলশীযৃদ্ধে ইংরেজের জয়, 
এ দুটি ঘটন] বাঙলার প্রাণপ্রবাঁহকে বেদন!জনিত আঘাতে মথিত করল ;-- 
যে আবাত বাঙলার 'মহিমাচু'তির, আঘাত । আর, ব্রিটিশ বণিক-শক্তির রাজ- 
দণ্ডের অধিকার ও জয়-যাত্রা ; সেই হলো স্থরূ। ইতিহাসের গতি বীক 
নিল ভিন্ন পথে । বাঙালীর জীবন-সংস্কৃতির নর রূপায়ণ-ও সুরু হয়ে যায়। 
কারণ, “পলাশীর যুদ্ধ মধ্যঘু্গ ও আধুনিক যুগের মধ্যে অবস্থান করিয়া 
বাঙালীর জীবন, সংস্কৃতি ও অধিমানলকে অনন্ুভুতপূর্ব বৈচিত্র্ে মণ্ডিত 
করিয়া প্রাণচেতনাকে এমনভাবে আঘাত হণনিয়!ছিল যে, বাঙালী এক 
মুহূর্তেই ছায়াধূসর মধাহুগীয় জীবনবোধ ত্যাগ করিয়া রণরঙ্গমুখর আধুনিক 
জীবনের রাজপথ অবলম্বন করিল ।"১ 


ভার হীদের জীন প্রবাহে যুদ্ধ নোতুন নয়। স্মরণাতভীত কাল হতে 
ভারতের ধন-ধশ্ব্ষের* লোভে কত বিদেশী শক্তির আবিভাব হয়েছে এখানে । 
তাদের মধো কেউ-ব! ধন-খশ্বর্ধ নিয়ে ফিরে গিয়েছে । আসার ও ফেরার 
পালায় তারা! লু£ন-অতাচার, নগর জনপদ ধ্বংস করেছে । আবার কেউ-বা 
ভারতের শৌর্ের কাছে, বুদ্ধি ও চিস্তাধার1 এমনকি, ধর্ম, শিক্ষা ও সংস্কতির 
ভাব-দ্বন্দে পরাজিত হয়ে ভারতের মাটিতেই আপন সত্তার ভাববিনিষয় করেছে । 
শাসকের ভূমিকায়-ও অবতীর্ণ হয়েছে । মুসলমান ভারতে এসেছে আক্রমণ 
কারীর বেশে, বাণিজ্যের পথ ধরিয়! বিনীত আচরণের অন্তরালে 
আততায়ীর ভূমিক1”২ নিয়ে আসেনি। যারাই ভারতে এসেছে, রাজত্ব 
করেছে, ভারতের সমাজ জীবনের গতি প্রবাহকে তারা অস্বীকার করেনি । 
প্রাচীন সমাজ ব্যবস্থার কাঠামো! ভাঙার-ও প্রয়োজন হয়নি তাদের । ফলত 
এদের সংগে ভারতীয়দের জীবন-চর্ধার মেল বন্ধন হয়েছিল সহজভাবেই ।৩ 


কিন্তু কথা হলো, ইংরেজর। এদেশকে আপন করে নিতে পারেনি । নিজেদের 
স্বার্থ-সিদ্ধিতে, ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তের-বাৃহ রচনা! করেছে । মুদ্ধ করেছে রাজা- 
পাটের কলুষ-কামনায় । পলাশীর যুদ্ধ তারই অগ্িস্বাক্ষর বহন করে। অবস্ঠ 
পলাশীর যুদ্ধে বাঙালীর অসহযোগ ও অসম্ভব নিষ্্িয়তার প্ররগ্নটি বড়ই বিচিত্র 
ও জটিপ। ইতিহাস অন্তকথা বলতে পারত, যদ্দি সেদিন বাঙালীর জনচিত্ত 
স্পন্দিত হয়ে উঠত; শবে বাঙালীর উপপ্রবের তরঙ্গাভিঘাতে ভেসে যেত 


হু বাংল! সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে হ্বানীর় বিদ্রোহের প্রভাব 


বণিকদের রাজলালনা1। কিন্ত তা হয়নি । একথা স্বীকার করেছেন ক্লাইভ, 
মুপিদাবাদের অলস-কৌতুক দর্শক দেখে । তাই পালণমেন্টে তার মহাসা- 
উক্তিটি বড়ই করুণ মনে হয়ত *]1786 005 1018101681705, 10 ৯/০15 
৪1060100015, 01901) (11210 990851917, 01091 1996 8217)0811050 (০ 80176 
(10010321009 5 270 16 0069 1880 21) 10011720100 (০ 1786 099. 
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যাই হোক,ঘটনার পরিপ্রেক্ষিকায় ১৭৫৭ খ্রীস্টাব্দের ২৩-শে জুন, পলাশী-প্রহসন 
বিদেশী শাসনের অঙ্কুর বরোপিত হলো । বাঙাপী তৃষ্তীহ্ূত হয়ে এক কলঙ্ক 
অধ্াায়ের প্রাস্তমুখে দ।ডাল ; এবং সেদিনই বাঙালী “*,5-81006790 17100 &. 
868৮ 116 ০0110 (0 1010 2 9৮2755 ৫3501139 1030 190 73612551, ৫ 


এক 


পলাশী পতনের পর জাপিয়াতি ও শঠতার প্রতীক মীরজাফর নবান 
হলেন। এ পদে অধিষ্ঠিত থাকলেন ও তিন বংসর (১৭৫৭ ৬০ )। কোম্পানীর 
ক্রমবধ“মান অর্থগৃপ্ন-ত। মিটদে মসনদে থাক্কা তার পক্ষে সম্ভব হলো না। মীর 
কাশিম নবাব হলেন ১৭৬০-৬৪)। তিনি নবাব পদে বৃত হয়ে কোম্পানীর 
কর্মচারীদের অবাধ শোষণ-অত্যাচার বন্ধ করতে চাইলেন । ফলে তার কঠিন 
চিত্ত ধাতুর সঙ্গে ইংরেজের বিরোধ অনিবার্ধ হয়। এতেই মীরকাশিম মসনদ 
হারালেন । মীরজাফর আনার নবাবী পেলেন । কিন্তু ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি 
মারা যান। তখন কোম্পানী কালহরণ না করে মীরজাফরের পুত্র নাক্সিম- 
উদ্‌-দেখলাকে নবার করলেন । স্বভাবী হাতে নবাব নবাব খেলা স্থ্রু হয়েছে । 
ব্যাপারটাই এমন,_নোতুন নোতুন নবাবের মসনদে উপস্থাপনের প্রতিটি 
উপলক্ষ/ই প্রাচে)র রূপকথার কল্পতরু ধরে ঝাকুনি দেবার পক্ষে এক উপযুক্ত 
সময় বলে বিবেচিত হলো ।৬ 


নবাব হলেন সাক্ষিগোপাল । তাকে ছুয়ে কোম্পানীর দৌরা তব) সুরু হয়েছে। 
কর্মচারীরা অবাধ লুঠনের তাগুব লীলায় মত্ত হলে! । এ সম্পর্কে নিল'জ্জ 
ক্লাইভ-ও স্বীকার করলেন একটি পত্রে । ৩০.৯.১৭৬৫ তারিখে কোট: অব 


কখামুখ গু 
ডিরেকটস“-এর কাছে লেখা পত্রটিতে তিনি বললেন £ 6 5001959 ০1 
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901/21)03, 210 (116 1200080321595 0120 85183 800 $0309509 
8০61716 8190 11061 11761, 111) ] 621 65 2 1851106 160109801) 9 
006 71210911518 08106 110 11015 ০0101)11,৭ 


অথচ বিন্ময়ের অবধি থাকেনা, যখন এই ক্লাইভ দ্বৈত শাসনের তির্যক 
প্রক্রিয়ায় দেশে অতিচার, অনাচার স্থষ্টি করলেন । ১২.৮.১৭৬৫ তারিখে সম্রাট 
শাহ আলমের কাছ থেকে কোম্পানীর বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানি 
লাভই হলে! শোধণোৎ্সবের ক্রাঙ্গ-মুহূর্ত। 


কোম্পানীর রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব ন্যস্ত হলে দানবোপম নাজিমদের 
ওপর | বাংলার রাজন্ব আদায়ের জন্ত নিযুক্ত ছলেন মহম্মদ রেজাখা । আর, 
বিহারে নিঘুক্তি পেলেন সীতাব রায় ও দেবীমিংহ । এই নিষ্ঠুর নাজিমেরা 
জমিদার ও কৃষকের কাছ থেকে যত বেশি পেরেছেন আদায় করেছেন । 
জশিদারদের-ও লুগ্ঠনের অধিকার দিয়েছেন। 


কিন্তু জমিদার ও কৃষকের ওপর অবাধ লুণ্ঠনের রাজকীয় অধিকারটিকে 
কেবলমাত্র নিজেদেরই হাতে রেখে প্রত ধন এশ্বর্ষের অধিকারী হয়েছেন। 
রাজন্বের নামে যে শাসন সুরু হয়েছে, এর সবটুকু চাপ সাধারণ প্রজার ওপরই 
পড়ল । নবাবী আমলেও জমিদারদের ওপর চাপানো দাবি রায়তের ওপর-ও 
বর্তাতো৷ ৷ অবশ্ত, সে সময় ছিল উন্নত-কৃষিকাল। অথচ কোম্পানীর লক্ষ্য 
ছিলনা কৃষি-জযির উন্নতির দিকে । এমনকি, তাদের দৃষ্টি বিমুখ ছিল 
বাঙলার শিল্প--তাত শিল্পের দিকে-ও। এতদিন যে তন্তরায়গণ শিল্পের 
প্রাপরস যোৌগাতেন ; আর যা ছিল প্রাচীন বনিয়াদ, লেই শিল্পকে ইংরেজ 
শাসকগণ ভেঙে চুরমার করে দিলেন। কোম্পানীর মুংস্থদ্দিদের অনুসৃত 
নির্দয়নীতির ফলে দেশীয় শ্ল্লীরা রেশম ও স্থৃতোর জিনিস তৈরি করতে 
পারতেন না। --এমন কত নজির আছে, জোর করে রেশম উৎপাদন থেকে 
বিরত করার জন্ত তাদের বুড়ো আঙুল কেটে দেওয়া হয়েছে ।” এই প্রসঙ্গে 
লাপেন্ট সাহেবের স্বীকারোজি 1৩ 11855 0690০560006 170800180- 





্ বাংল! সা'হতা ও সংস্কতিতত হ্বাণীয় বিরহের প্রভাব 


10155 ০ 10019”৯ মনে রাখার মতো । সবচেয়ে বড়ো কথ।, এদেশ থেকে 
শিল্পের কাচামাণ ইংলণ্ডে যেতে লাগল । আর দেখান থেকে আনীত তৈরি 
জিনিসের সঙ্গে দেশীয় শিল্পের অসম-প্রতিযোগিতায় ; দেশী শিল্পের পরাজয় 
হতে লাগল প্রতিক্ষেত্রেই। ফলে বাংলার শিল্প-বাণিজ্যের মৃত্যু অনিবার্ষ 
হয়ে ওঠে । মুশিদাবাদে কোম্পানীর রেসিডেণ্ট বেকার সাহেবকে-ও তাই 
স্বীকার করতে হলো--ণ0)050 1৬6 1781 0০0 01317911510 1০ 11205 
চ58801) (0 (1১101 0090 5117065 01)6 20506351017 01 1172 5010012179 (0 076 
ঢ0951217696 1)5 ০01:010101) ০ 0)9 1090101৩০06 017:5 ০001002% 102৭ 006917 
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1)0000160.৮১০ 


ছ্‌ই, 

পলাশী যুদ্ধের পর ইংরেজ বণিকমণ বাংলাকে গ্রাম করার যে নকৃস! রচন। 
করলেন, তা বাঙালীদের নিঃস্ব হবার নোতুন ক্ব্র-পথ। মীরগাফরকে 
মসনদে বসিয়ে নজরানা চাইগেন ইস্ট ইগ্ডরা কোম্পানী । অর্থশৃপ্পু 
কোম্পানীর ক্রমবধ “মান দাবি মেটাতে অক্ষম মীরজাকরকে সরতে হলো । 
ইংরেজের দাক্ষিপ্যে, মীরকাঁশিম পালা বদলের নায়ক হলেন । মীরকাশিম 
তার সর্বশক্তি দিয়ে কোম্পানী€ ঢাহিদ। পৃরণ করতে সমর্থ হলেন বটে । কিন্ত 
বিরোধ অন্তত্র। কোম্পানীর সদিচ্ছার অঞ্চাবে, মিত্রতার বাতাপরণ সৃষ্টি 
হলো না। 


কোম্পানীর অনৈধ-বাণিজা এক্ষেত্রে উল্লেখঘোগা । কোম্পানীর কর্মচারিগণ 
বিনাশুক্কে মাল চালান দিতে লাগল। অথচ দেশীগ্ বণিকদের শুন্ধ দিতে 
হতো! । এতে নবাবের রাজস্ব হ্রাস পেতে থাকে । কোম্পানীর কর্মচারীরা 
স্থল বাণিজো এক:চটিয়া অধিকার ঙাভ করে দৌরাম্মা দেখাতে লাগল। 
ক্লাইভের স্কলাভিবিক্ত ভ্যানসিটাট (১৭৬০) কোম্পানীর ছুগ্কৃতি লক্ষ করে 
এই মন্তব্য করলেন £ এদেশে আমাদের কর্তৃত্ব প্রতিষিত হতে পা হতেই, 
কোম্পানীর কতিপয় ক চারী ও তাদের অধীনে নিযুক্ত কিছু লোক ; অনেক 
কিছুরই নোতুন উদ্যোগ সুরু করেছে, নিষিদ্ধ দ্রব্যের বাবসা এনং অভ্যন্তরীণ 
ব্যাপারে হস্তক্ষেপ আরভ করেছে 1১১ প্রার্ন সমোচ্চারশ করলেন পরবর্তী 
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কোম্পানীর কমণচারীদের অঠবধ উপায় ও চলাচলের বিরুদ্ধে মীরকাশিষ 
গভর্ণরের কাছে ভীব্র গ্রতিবাদ জানালেন এই বলে £ কলকাতার কুঠি থেকে 
কাশিমবাজার, পান! এবং ঢাকা পর্যন্ত সমস্ত ইংরেজ কতাব্যক্তির।, তাদের 
গোমস্তা, কর্মচারী ও দালালরা প্রত্যেক ভ্রেলাতেই রাজস্ব আদায়কারী 
সমাহ্তা, খাজন! বিলিকার, জমিদার ও তালুকদারের ষত কাজ করছে। 
কোম্পানীর “দস্তক' হাতে তুলে আমার কর্মচারীদের কোন ক্ষমতাই প্রয়োগ 
করতে দিচ্ছে না। গোমস্তা এবং অন্টান্ত কষ্“চারীরা প্রত্যেক জেলা, গঞ্জ, 
পরগণ! এবং গ্রামে তেল, মাছ, খড়, বাশ, চাল, ধান, স্থপুরি ও অন্তান্ত দ্রবোর 
বাবসা চালাচ্ছে । প্রত্যেকেই কোম্পানীর একটা দস্তক হতে নিয়ে নিজেকে 
কোম্পানীর সমকক্ষ মনে করে ।১৩ বলাবাহুল্য, প্রতিবাদ শুধু নিক্ষলই 
হজে । 


যে ব্যক্তিনত্তা মীরকাশিমকে নবাবী পাইফে দিয়েছিল, সেইসতা, আত্মবোধ 
মীরকাশিষকে যুদ্ধে নামিয়েছিল । একদিকে মীরকাশিমের সার্বভৌম কর্তৃত্ব- 
প্রবণতা ও দেশহিতৈষণা১৪ অপর দিকে ইংরেজ শানকদের অসংগত হুযোগ 
লাভের কৌশল এবং প্রাধান্ত লাভের প্রচেষ্টা ;_এই দুইয়ের বিরোধ 
অবন্যসভাবী হলো। এক্ষেত্রে একটি সমার্থক মন্তব্য উদ্ধার করিঃ 
“40175 001017180172 9801 01 075 51002801070 ৮25 11781 006 170151651 
91 085 1217611915 2110 01 016 880 91616 111600100118016. 1161৩ 
০০৪1 935 70 81301119 10 85175 5০ 1005 83 116 996 
19110160 101205611 80 11061610670 £০৬617)01 8100 1105 15191151) 
০919817850 011%115555 ড1)9119 10590515050 108 11086 011061961)- 
৫6180৩,+১৫ 


ণ বাংল! সছিতা ও সংস্কৃতিতে স্থানীয় বিদ্রোহের প্রভাব 


আরো আছে। বিনা শুন্ধে কোম্পানী কম“চারীদের অন্তবণাণিজ্য, জোর 
করে উপচৌকনের নামে অর্থ আদায়, রাজদ্ব-আদায়ের নামে নিষ্ঠুর অত্যাচার ; 
বাংলাদেশকে রিক্ত করে তোলে । এর ওপর ইংরেজরা একরকম মন্্দনীতি 
গ্রহণ করল। সময়ের সুযোগ বুঝে যৎ্সামান্য মূলো খাদ্য-ফসল কিনে 
গুদামজাত করতে লাগল । ইংরেছ্ের একচেটিয়া ব্যবসা স্থরূ হলো ।১৬ 
এ ফসলই কৃষককে চড়া দামে কিনতে হতো! নিতান্তই অসময়ে । মুদ্রার 
মাধ্যমে খাজন! দেওয়ার বিধি প্রবন্তিত হয়েছে । ফলত, মুদ্রা সংগ্রহের জনা 
কৃষককে ফসল বিক্রি করতেই হতো । এতে কৃষক মূল্য পেত সামান্য, আর 
বণিক-রাজার লাভ হতো প্রভৃত। এরই বিষময়় ফল দেখ! দিল ১৭৬৯-এ। 
কপদ ক শুনা কৃষকের ঘরে অন্লাভাব ঃ আর্তনাদ সরু হলো। 


১৭৭০-তে বাংলা ও বিহারের বুকে ছুভিক্ষের করা ছায়! নেমে এল। 
ক্ষুধিত-বাংলার হাহাকার ধ্বনি ছুিক্ষের বাম়ৃতরঙ্গে মুর্ত হলে! । ভারতবর্ষের 
ছুভিক্ষের প্রত্যক্ষ কারণ বাৎসরিক বুট্টিপাতের স্বল্পতা । এরকম দুভিক্ষের 
প্রচণ্ডতা ও তার জন্য জীবন হানির মূলে 1179 ০0010010 0০৬৩0 ০1 (9৩ 
০০০০16*.১৭ কিন্ত এই দুভিক্ষের মূলে কেবলমাত্র অনাৰৃষ্টি কিংব! প্রাক তিক 
বিপর্যয় বলা ঠিক হবে ন1। প্রত্যক্ষদর্শী লেখক ইয়ং হাসব্যাণ্ড অন্ততঃ একথা 
স্বীকার করেননি ঘে, এই মহন্তর ?কানে। অনাবুষ্টি কিংব! প্রাকৃতিক বিপর্ষয়- 
প্রন্থত ছিল 1১৮ কোম্পানীর ক্রর ব্যবসায়িক নীতিকেই এক্ষেত্রে দায়ী করা 
যায়। তাদের লোলুপ দৃষ্টিজনিত মজুদনীতির “কালা গ্নি' কৃষদের নিঃস্ব 
করল। আধিক লাভালাভের হীনমনোরৃত্তি গ্হ্থত ছিয়াতরের মন্বস্তর, 
মানবিক দুদ“শার মম“ন্তদ কাহিনী । 


মন্বস্তরের শোচনীয় রূপটি চিত্রিত হয়ে আছে প্রত্যক্ষদর্শীর স্থঘতিচারপায় ;-_ 
মম'ম্পর্শা কবিতায় । তা হতে এই১৯ £ 
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এই ছুভিক্ষের শোচনীয়তাকে স্বীকার করে কলকাতা পরিষদ কোট অব 
ডিরেকটস-এর কাছে কয়েকটি চিঠি ২ লিখেছিলেন। তার ছুই একটির 
স্তল মর্ম এখানে বিবরণিত হতে পারে | ৯.৫.১৭৭০ তারিখের চিঠিতে লেখা 
হয়েছে ঃ যে ছুতিক্ষ চলছে, তার ফলে ম্বত্াু, ভিক্ষাবৃত্তি, সমস্ত বর্ণনার 
বাইরে । একদা প্রাচূর্যময় প্রদেশ পৃণিয়াতেই মোট অধিবাসীর এক তৃতীরাংশ 
ধ্বংস হয়েছে | অন্টানা স্থানের দুর্দশ্াও সমণনে চলেছে ! 


১১,৯.১৭৭০-এ আরেকটি চিঠি। এতে বলা হলো,_-জনগণের ছুদশ। 
বর্ণনাতীত। আমরা এ মন্তব্য করতে আনন্দবোধ করছি যে, তারা আমাদের 
রাজহ্থ-দাবি মেটাতে পারছে না বটে; কিন্তু আদায় যতটা খারাপ আশ! 
করা হয়েছিল, আদায় ততটা খারাপ নয়। 


আরে! একটি চিঠি। তারিখ ১২.২ ১৭৭১। এতে বলা হয়, দুভিক্ষের শোচ- 
নীয়তার অবধি নেই। জনসংখ্যা হ্রাস পেয়েছে । তবু-ও এ বংনর, বাংলা ও 
বিহারের আদায়ের কিছুট। উন্নতি হয়েছে । 


১০,১.১৭৭২ তারিখে পরিষদের একটি নিল“জ্জ উ:ক্ত--“719 ০০116001003 
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এমনকি, হেস্টিংস ৩.১১.১৭৭২ তা'রখে জানালেন £-_-যদিও দেশের এক 
তৃতীয়াংশ লোকের মৃত্যু হয়েছে, চাষের সর্বনাশ। অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে ; তবু-ও 
১৭৭১-তেই রাজন্ব আদায় ১৭৬৮ খ্রীস্টাৰঝ থেকে-ও বেশি 1২১ 


এই মন্স্তরের সংগে বসন্তরোগ মছামারীর আকারে আত্মপ্রকাশ করল; ফলত 
সর্বনাশ মন্বত্তরে প্রাণ আহৃতি দিলেন বাংলাদেশের জননংখ্যার এক তৃতীয়াংশ 


ব৷ প্রায় এককোট মানুষ । মৃত্যুর বিষাদ ছায়ায় বাঙালীর যে মানস বিবর্তন 


৮ বাংল! সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে স্থানীয় বিজ্রোহের প্রভাব 


হচ্ছিল ; তাতেই এক ভিন্নতর বিদ্রোহী বাংলার জন্ম হলো। সে বাংলার 
মূখে ছিল আকৃতি ও কঠিন শপথ, -_ হে আল্গ। | তোমার নির্যাতিত সন্তানের 
পাশে এসে দাড়াও । অত্যাচারের হাত থেকে তাদের মুক্তি দাও 1২২ 


তিন 


আমর] লক্ষ করেছি, অন্তবণণিজো এবং বখ্বিণণিজোর সকল ক্ষেত্রে ইস্ট 
ইত্ডিয়া কোম্পানীর অনৈতিক ্থবিধালাভ, তাদের একচেটিয়া! বাবসা ও মুনাফা 
লোভ, অর্থগৃপ্নুতা, উদ্ধত শাসন এবং অত্যাচার, ক্লাইভের দ্বৈত-শাসনের 
ব্যাভিচার ; হেস্টিংসের নিল“জ্নীতি বাংলার জনচিতে বিভীষিকার সৃষ্টি 
করল। 


তার ওপর বাংলাকে স্কায়ী শোষণের ব্যবস্থা! হিসাবে, রাজস্বের ক্রমবৃদ্ধির 
জন্য কোম্পানী জমিদারদের সঙ্গে প্রথমে 'পাচশালা' ও পরে 'দশশালা' 
বন্দোবস্ত করলেন বটে ; কিন্তু এ ব্যবস্থা সুপ্রযুক্ত হলো না। তাই, শোষণের ধার! 
অব্যাহত রাখার জন্য কর্ণওয়ানি স চিরস্থায়ী বন্দোবন্তের শেষ নিদান দিলেন 
(১৭৯৩)। এব্যবস্থার ফলে জমিদারকে জমির চিরস্থায়ী যালিকরূপে মেনে 
নেওয়া হলো । “বন্দোবস্ত জমির মালিকদের সংগে করা হয়েছিল। বড় 
জমিদার বা ছোট জমিনার বা তালুকদার বা চৌধুরী বা কৃষক জযিদার_ 
ধাকে জমির মালিক বলে গণ্য করা হয়েছিল, তাকেই বন্দোবস্তের প্রথম 
সথযোগ দেওয়! হয়েছিঙ্গ 1২৩ প্রমথ চৌধুরী "রাতের কথায় লিখেছেন,_ 
«শোর সাঞেবের কথাই প্রমাণ যে, এদেশে জমিদারের সঙ্গে রায়তের লম্বন্ক 
তার কাছে বড়ই গোলমেলে ঠেকেছিল। কাজেই যা গোল, তাকে তিনি 
চৌকোশ করার প্রস্তাব করেছিলেন । তিনি অবশ্ত এ পরিবর্তন রক়্ে-বসে করতে 
চেয়েছিলেন । লভ' কর্ণওয়ালিসের কিন্তু আর ত্বর সইল না। তিনি আইনের 
ঠুকঠাকের বদলে একঘায়ে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করে বসলেন । ফলে বাংলার 
প্রজা বাংলার জমির উপর তার চিরকেলে স্বত্বসামিত্ব সব হারালে, আর রাতা- 
রাতি বাংলার হমির নিবুণাঢ স্বত্বাধিকারী জমিদার নামক আর এক জ্র্শৌর 
লোক জন্মলাভ করলে । ২৪ 

তিনি আরে! বলেছেন £ “চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অপর কারণ রাজনৈতিক । 
ইংরেজ রাজ যখন বিদেশীরাজ, তখন দেশে এমন একাটি দলের সৃষ্টি কর! 


কথামুখ & 


আবশ্যক, যাদের স্বার্থ ইংরেজ রাজের স্বার্থের সঙ্গে জড়িত। যেহেতু আপদে 
বিপদে এই দল ইংরেজ রাজের পক্ষ অবলম্বন করবে ।”২৫ ফলকথা, জমি- 
দারগণ এই বন্দোবস্তের সুযোগ বাণহধারে পেছু-পা হলেন না। তারা যেমন 
করে পারুন না কেন, মায় গরজাএ গৃহ জমি-জমা বন্ধক নিয়ে কিংবা উচ্ছেদ করে 
খাজনা আদায়ের তপর হলেন : আর ভীরু প্রজার ক্ষীণ প্রতিবাদ উদ্বায়ী 
হলে! । জমিদার কৃষকের সংগে উঠবন্দীতে যেতে রাজি না হওয়া 
সাধাঃণ কৃষক প্রজার দুঃখের দিন সেই হলো! সুরু ৷ 


শুধু কি তাই, এই চিরস্থায়ী বন্দোবন্তের ফলে দেশের প্রাচীন ও বর্ধিষু 
জমিদারদের অনেক পরিবারই রাজস্বের অনাদায়ে বিপর্যরের মুখে পড়ল ।২৬ 
যাইহোক, বাংলার যুগনংকটক্ষণে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত) প্রাচীন বনিয়াদেরই 
জয়ডংক1 বাজাল। সে সময় ইউরোপে ঘটল বিপ্লব,_ফরাসী বিপ্লব । আর, 
«আমাদের দেশে স্ুপ্রতিষিত হুল প্রাচীন বনিয়াদ। প্রাচীন বনানীর ভিতর 
বাইরের আলে! ঠিকরানে। সহজ সাধ্য নয় ।” ২৭ 


কোম্পানীর কর্মচারী, জমিদার নায়েব দেওয়ানদের শোযণোংসবে এসে 
যোগ দিলেন আর এক শ্রেণী ;_-এ'র| মহাজন। আপাতদৃষ্টিতে এদেরকে মনে 
হয়েছে প্রজাকুলের বন্ধু বলেই। এর! প্রজাদের ধণ দিয়েছেন, সাহাযা 
করেছেন। কিন্তু বন্ধু গ্রীতির আড়ালে যে তমন্ক হাতে রাখতেন, তার বলে 
বলীয়ান হয়ে একদিন শ্রজাকেই গৃহ জমি ছাড়া করতেন; এই হুত্র পথেই 
আবার অনেক মহাজন জমিদার হয়েছেন । 


ইংরেজ শাসক, জমিদার ও মহাজন এই ত্রয়ী নিষ্ঠুর প্রতিম শোষকের নির্মম 
অভিঘাতে বাঙালী গুজার যে আত্ম-প্রতায় জাগল :--সেই চেতনা শুধু 
বাঙালীর মনোলোককেই আন্দোলিত করেনি ; বহির্জীবনে-ও এট চেতনার 
আভাস ইংগিত ছুনিরীক্ষ্য ছিল না। তাই দ্রুত পরিবগুনশীল রাজশক্তির 
কামনার বাশ্পে, ক্রিষ্ট পিষ্ট বাঙালী প্রজাদের মধো কেউ কেউ নিশ্চিত মৃত্যুর 
মুখে দাড়িয়েও গুত/াঘাত করার চেষ্টা করেছেন; বিদ্রোহ ৰিপ্রবের প্রলয়- 
কলোলে। রতক্ষয়ী বাঙলার সেই ইতিহান, বিদ্রোহী বাঙলার জীবন 
যুদ্ধের ইতিহাস। 


১৩ 


বাংঙ্গা সাহ্িতা ও সংক্কৃতিতে স্বানীয় বিদ্বোহের প্রভাব 


পাদচীকা। 


১, ড. অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যান্, উনবিংশ শতার্বীর প্রথমার্য ও বাংলাসা হিত্য, 


ভারতের ধনসম্পন সম্পর্কে বিদেবীদের ধারণ। লক্ষী £ 
সপ্তদশ শতকের ভারত-সম্বদ্ধি সম্পর্কে টাভাশিয়ের মনে হয়েছে_55৩00 20 055 
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কিংবা! শোনা যাক ফরাসী পর্যটক বাণিয়ের কথা! । সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগে 
তিনি বাংলায় দ্ব'বার এসেছিলেন। তার উচ্ডাস এরকম 2 91000৬1508৩ 1 
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এমনকি, ক্লাইভ ১৭৫৭-তে বাংলার রাজধান্সী মুর্শিদাবাদে সভয়কম্পিতবক্ষে প্রবেশ 


করে যা অনুধাবন করলেন, তা এরূপ 77015 015 15 ৪৪ 57092081555 90701005 
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কখামুখ ৬৯ 
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প্রসংগ--72010 26010, 7১৮ 21-22. 

নিরপ্রন চক্রবত্তাঁ, উনবিংশ শতার্ীর কবিওয়ালা ও বাংল! স'হিত্য, 


(১৮৮০ শকাক) পৃ. ১ 


* স্প্রকাশ রায়, ভারতের ক্কৃথক বিদ্রোহ ও গণতাস্ত্রিক সংগ্রাম 
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বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে স্বানীয়্ বিদ্রে'হের প্রভাব 
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প্রসংগ- ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রামত। পৃ ১১-১২ 
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শচীন সেন, বাংলার রায়ত ও জমিদার ( পুনমুগ্রপ, ১৩৫৬), পৃ." 

প্রমথ চৌধুরী, রায়তের কথা, ( পুনমুর্ঘণ, ১৩৫৪)"পৃ. ৩২- 

তঙ্গেব, পৃ. ৩৪ 
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শচীন সেন+ তদেব, পৃ. ৭ 


কথামুখ ১৬ 
॥ সংযোজন ॥। 


চিরস্বায়ী বঙ্দোবস্তের ফলে বাঙলাছেশের চিরায়ত সামাজিক ব্যবস্থাও অর্থনৈতিক 
কাঠামে! ভেঙে চুরমার হলো! ॥ বাগুলার চাষী অনস্তর হৃংখে দিন কাটাতে থাকে । এর 
দাহ থেকে তাদের নিফৃতি ছিল না। অতুলচন্্র গুপ্ত মহাশয় “জবির বালিক' গ্রন্থে 
€(পৃ.৬ ) লিখেছেন £ *বাংলার চাষীর যত দুঃখ তার মুলে জধিদ্বারি। জমির সংগে 
এদের কোন সম্পর্ক নেই। সম্পর্ক শুদুমাত্র খাজনার সংগে, অথচ এরাই জমির মালিক। 
সেই মালিকত্বের জোরে রায়তের খাজনা ক্রমাগত বাড়িয়ে চলেছে, জধি যেন ইন্ডিয়া 
রবার। রায়ত ইচ্ছামত ভার জষ্ি বিক্রি করতে পারেনা | জমিদ্নারকে দিতে হবে 
উশ্চু নজরানা। নইলে জমি থেকে উচ্ছেদ। নিজের জমির গাছ রায়ত নিজে কেটে 
নিতে পারবে না। ঝড়ে পড়ে গেলেও না। কারণ তারও মালিক জমিদার । নিজের 
জমিতে রায়ত ইচন্বামত পাকা বাড়ি করতে পারবে না। পুকুর কাটতে পারবে না। 
এরকম আইনী অত্যাচার তো আছেই, তার ওপর বেআইনী অত্যাচারের শেষ নেই।”১ 
এমনি ছিল বাঙলাদেশের জমিদারদের আসল চেহারা । 


বন্কিমচঞ্জ 'বজদেশের ক্কৃবক* প্রবন্ধে এই বদ্দোবস্তের দ্বরাস্তিক প্রতিফ্রিয়াসম্পর্কে 
বলেছেন £ “বন্গদেশের ক্ৃযিজা্ত আয় যে চিরস্থায়ী বন্দোবন্তের সময় হইতে এ পর্বস্তয 
তিন চারিগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে ইহা বলিলে অত্যাক্তি হইবে না এই বেলী টাকাটা কার 
ঘরে যায়? কেলইতেছে? 

এখন কৃষিজাত--কৃষকেরই প্রাপ্য--পাঠকের! হঠাৎ মনে করিবেন, ক্কষকেরাই 
পায় বাস্তবিক ভাঙার] পাস্সন1*.* |” 

বঙ্কিম চত্রর আর-ও বলেছেন £ “ব্রিটিশ রাজাযকালে ভূমিলংক্রান্ত যে সকল আইন 
হইয়াছে, তাহাতে পদে পদে প্রজার অনিষ্ট হইয়াছে । প্রতিবারে হূর্বাল প্রজার বল 
হরণ করিয়া আইন কারক বলবান জমীদারের বলবৃদ্ধি করিয়াছেন । তবে জমীদার 
প্রজাপীড়ন না! করিবেন কেন 1৩ 

“ছাসিম শেখ বা রাষধন পোদের” এরই শিকার, এমন কথ! বললেন বাট। 
তরু-ও বিদ্ধ মানুষটি ইংরেজের + বরুদ্ধে বখনীতি পরিহার করলেন ; বোধকরি 
মধ্যবিগ বার্নসিকতার সংকীর্ণ নীতিরফলে ৷ 


১৪ বাংল! সাহ্ত্য ও সংস্কৃতিতে স্বানীর বিদ্রোহের প্রভাব 


চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পেছনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ছাড়া আরো একটি বিশেষ 
উদ্দে্ট ছিল। লর্ড কর্নওয়ালিস চেয়েছিলেন ইংলণ্ডের অনুকরণে এদেশে একদল 
ভৃত্বামী গঠন করতে । যার] জমির সর্বপ্রকার উন্নতি করবে। কৃষির প্রয়োজনে 
খালবিল সংরক্ষণ এবং জল নিফাষণের ব্যবস্থা করবে । " অর্থাৎ রাজার দায়িত্ব 
জমিদারের ঘাড়ে চাপিয়ে পরম নিশ্চিন্তে তিনি থাকতে চেয়েছিলেন। কিন্ত 
প্রকৃত পক্ষে দেখা গেল যা ছিল তা-ও ধ্বংস হ্য়েগেপ | ৮0110 57011 178৩ 
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'-পটভভূমিকা। রে 

ইংরেজদের পলামীলাত, বাংলার রাষ্ট্রজীবনে বিপর্যয়ের সংকেত । শেত- 
বণিকদের রাজা লালসা ও শোষণের অভিঘাতে বাঙালীর আশা-আকাঙ্ষা 
৪ মনোজীবন বিক্ষুন্ধ হয়ে উঠলো! ৷ অন্যদিকে, পলাশী-যুদ্ধে জয়লাভ করেও 
ইংরেজ শক্তি নিশ্চিন্ত হতে পারেননি ৷ এর-ও কারণ ছিল। তার! নবজীবনের দ্বার 
প্রান্তে এসে বাংলাদেশের অন্তু মম'বেদনা অচ্বাবন করতে পারলেন না। 
বণিক-রাজা জয়ো্সাসে এতই মত ছিলেন যে, বাঙালী মানসের অন্তনিহিত 
প্রতিবাদী সুরটিকে বুঝে ওঠার সময় পেলেন না । বাঙালী প্রজ। যে বিদ্রোহী 
চেতনার বিহাৎ স্পর্শে সঞ্জীবিত হনে উঠছিলেন ; সে চেতনা ছুর্লক্ষা ছিলনা! । 
দৃষ্টি প্রসারিত করলেই এর আদ্য্ত-রূপটি আভাপিত হয়ে উঠত : কিন্তু তণাদের 
কলুষ-দৃষ্টি তখন বাংলার সম্পদ-বৈভবে । 

অধিগত সাফল্য, বৃহং ঝকিও বটে । কেননা আরো একটি শক্তি পরীক্ষায় 
নামতে হলো ইংরেজপের ; সে হলো বক্সারের যুদ্ধ (১৭৬৪ )। এখন 
ইংরেজরা জদ্বী_-তবে নিষ্ৃণ্টক নয়। “এ কথা ভাবা সম্পূর্ণ ভূল হবে বে 
বকসারের সাফল্যের পরে বাংল! স্বায় ব্রিটিশদের আধিপত্য বিস্তার খুব 
অনায়াদে হয়েছিল । ব্রিটিশদের শক্তি পরীক্ষা তখনও বাকি ছিঙ্গ এবং 
তাদেরকে সেই শক্তি পরীক্ষা করতে হয়েছিল বাংলার জনসাধারণের সংগে 
দীর্ঘকালব্যাপী বনু অর্থক্ষয়ী, বহু লোকক্ষ্ী বংগ্রাষে ।”১ বলাবাছল্য, 
দ্বীর্ঘকালব্যাপী এই আঘাত-সংঘাত, সত্র্যাপী ও ইংরেজদের মধ্যে ছুই বিপক্ষ 


শিবিরের কাহিনী । 


১৮ বাংল! সান্তা ও সংস্কৃতিতে স্বানীয় বি্রীক্র প্রভাব 


বণিকের রাঙজতন্ত্রে পুরন গ্রাথ সমাজের কাঠামো ধ্বংস হলো । বাঙলার 
জনসাধারণ ধবংস-ক্রিয়ার সরল প্রতিঘাতে দিশেহারা হলেন । এতদিন তারা: 
যে উপায়ে জীবিক নির্বাহ করছিলেন ; তা পুরনো গ্রাম সমাজের সংগে: 
ছিল সম্প্‌ক্ত। কিন্ত উপের পথট বিলুপ্ত হতে লাগল । 


অভাত্ত জীবনের এই হঠাং পরিবর্তন অসংগত ও অসংহত জীবন পথের' 
সন্ধান দিল। অসামাঞ্জিক ক্রিয়াকলাপ প্রত্যবায় করল অনেকেই । ইংরেজ 
বণিকদের কুঠি কাছারি, জমিদার, মহাজনদের ওপর আক্রমণ সুরু হলো £ 
উদ্দেশ্য, লুষ্ঠন। কারণ, “এই ইংরেজ বণিকদের গুদামে মজুদ শশ্য এবং 
জযমিদার-জায়গিরদার-মহাজনদের ঘরের ধন সম্পদ কাড়িয়। লইতে না পারিলে 
বাচিবার কোন উপায় ছিল না। কিন্তু তাহা কাড়িয়া লইবার জন্য দলবদ্ধ 
হওয়া চাই, আর চাই অন্ত্র। কৃষক ও কারিগরগণের বুঝিতে বিলম্ব হইল না 
খে, এই শাসকর্দের অস্ত্রশক্তির বিরুদ্ধে অস্ত্র হাতে না লইলে বাচিবার কোন 
উপায় নাই।”৮২ প্রাণে বাচার তাগিদই বড়ে। কথা । তাই, বাংলার এই 
জনজাগরণ জীবনহত্তি ও ক্ষুত্রিবৃত্তির গভীরেই নিহিত। আর এই জন- 
জাগরণের দিব্যদাহে স্থেত-শাসকগণ সংকটানুভব করলেন। 

এতছুভয়ের চিত্ত বিরোধ ও বি-সম ভাবধারার মিলন সম্ভব হলোনা । ফলে 
যুগ সংকট দেখা দিল। 


$. স্ুগসংকর্ট... 


পলামী বিপর্যয়ের অব্যবহিত পরে বাংলাদেশে যে সংগ্রাম দান! হেঁধে 
উঠেছিল ; তাকে হেস্টিংস যতই সুলভ তাৎপর্ষে ব্যাখ্যা করুন না কেন, 
মোটের ওপর এই সংগ্রাম দমনে ব্রিটিশ শক্তি বিপুল বাহিনী ব্যবহার করলেও 
অসীম বীরত্ব দেখাতে পারেননি । পলাশী প্রান্তরে যে জয় সহজ হলো ক্ষুত্র 
এক বাহিনী নিয়ে, অথচ সে রকম কিছু খুর্ধ করতে না হয়েও বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত 
সন্নযাসী-ফকিরদের শমনে-দমনে সময় লেগেছে অনেক ; প্রায় চল্লিশ বংসর। 
ত্বাডভাবিকভাবে এই বিল্রোহ অভ্তযুখানের কারণ সম্পর্কে প্রশ্ন দেখা দেয়। 
এর উত্তর, অবশ্যই অর্থ নৈতিকতার গভীরে । 


মোঘঙ যুগের অন্ত্যপর্বে জমিদার ও জায়গিরদারগণ খাজনা আদায়ের 
নাষে যে শোষণ অত্যাচার সরু করেছিলেন ; তার হাত থেকে নিস্তার ছিলনা! 


সপ্নযাসীবিদ্বে ১৯ 


কৃষক প্রজার। ইংরেজদের পলাশীলাভ, বাংল! 5 বিহারের জনজীবন 
বিষষয় দ্িক। এখানে জনজীবন বলতে কৃষক, কারিগর, শিল্পী--সকল 
শ্রমজীবী মানুষকেই বুঝতে হরে । তাদ্দের জীবন-চর্যা ও বাদ নয়। সাহেব 
রাজা মূলতঃ বণিক। তাই বিকিকিনির হাটে নেমে, ব্যবসায়ের 
নামে যে লু£ন, অত্যাচার-উৎপীড়ন স্থরু করলেন, তাতে বাংল! ও বিহ্বারের 
জনর্জীবন শুধুমাত্র বিপর্যস্ত হল্লোনা ; ধ্বংসের মুখে পড়ল। বন্বর়নে 
উন্নীত বাংলাকে সংকটে ফেলায় জন্ত শাসকগণ দেশীয় শিল্পীদের নানান 
চুক্তির নিগড়ে ফেলতেন। এর জন্ত চলত অকথ্য নির্যাতন | এই নির্যাতনের 
ফলে ঢাকার জগদিখ্যাত মন্লিন কারিগরদের এক তৃতীয়াংশ বিজন বনে 
পর্ধন্ত আশ্রন্ন নিতে বাধ্য হয়েছেন । এর ফলে শিল্প ধংস হতে দেরি হলো না । 
গ্রমা অর্থনীতি ভেঙে পড়ে অচিরেই । প্রঘংগত রেশমবস্ত্র শিল্প সম্পর্কে 
উল্লেখ করা যেতে পারে । বাঙলাদেশের স্থতীবস্ত্রের মত রেশমবন্ত্র ছিল 
উৎক্ । এদেশের রেশম সম্পর্কে ইংলগ্ড ও মরোপের বিভিন্ন স্থানে যথেষ 
স্থনাম ছিল। ইন্টইন্ডিয় কোম্পানীর কম“চারিগণ প্রথমে রেশম ও রেশমী- 
বস্ত্র মুরোপের বাজারে চালান দিতেন । এই ব্যবসায়ে কোম্পানীর 
মুনাফা হলো! বটে । কিন্ত বিপত্তি দেখা দিল অন্তত্র । ইংলগ্ডের তাত শিল্পী 
ও বস্ত্র বাৰসায়িগণ বাংলাদেশের উন্নত মানের রেশমবন্ত্রেরে অলম প্রতি- 
যোগিতায় স্কান করে নিতে পারলেন না ।৩ কিন্ত কোনোক্রমে অক্ষমতা স্বীকার 
না করে আন্দোলনে নামলেন ।৪ এয়ই ফলে পরবর্তী কালে ইংলগ্ডের ডিরেক- 
উরবর্গ বাঙলা দেশের প্রতিনিধিদের ব্যবস্থা নিতে ১৭-৩-১৭৬৯ তারিখে এক পত্র 
লিখলেন। এতে বলা হলোঃ এমন ব্যবস্থা! নিতে হবে, যেন বাঙলাদেশের 
শিল্পীরা আর রেশমবন্ত্র তৈরী করতে না পারে । কেবলমাত্র কাচা রেশম 
উৎপাদনের ক্ষেত্রে উৎসাহ দিতে বললেন 1৫ 


নিদে শিত ব্যবস্থা পত্রে-ও নিশ্চিন্ত হতে পারলেন ন! ডিরেক্টরগণ। তাই 
যথাবিহিত ব্যবস্থা ও তৎপরতার জন্য কঠোর পথ অবলম্বনের গুহ পন্থা 
জানিয়ে আরেক বিধান দিলেন । তাতে বলা হলো £ দেখতে হবে ষে, 
রেশমগুট থেকে যে সকল ব্যক্তি হতো! বের করে আর যারা সুতো থেকে বস্ত্র 
তৈরী করে; এই উভয়বিধ ব্যক্তিগণ যেন গৃহে বসে শ্বাধীনভাবে .কাজ করতে 
নাপারে। এদেরকে কোম্পানীর কারখানার কাঞঙ্জ করার জন্ত বাধ্য করতে 


হও বাংলা সাহিতা ও সংস্কৃতিতে স্থানীয় বিদ্রোহের প্রভাব 


হবে। প্রয়োজনে 'রাজনৈতিক? ক্ষমতা গুয়োগ করতে হবে। ,বলাবাহুলা, 
এর অন্তনিহিততত্ব হলো, সামরিক শক্তির প্রশ্নোগ ও ভুলুম-অত্যাচার। আর 
এটি সহজেই অনুমেয়, শ্বেত প্রশাসন নির্দেশিত কর্মটি সথনিগুণভাবেই পালন 
করেছিলেন । “ইহার ফলে রেশমীকন্ত্রের তাতীর্দের একাংশ বেকার হইয়া 
জীবন ধারণের জন্ত কেবলমাত্র কৃষির উপর নির্ভর করিতে কাধ্য হয়, এবং 
অপর অংশ সন্ন্যাসী বিষ্রোহে” যোগদান করিয়া বিজ্রোহীদের দল পুষ্ট 
করে ।”৬ 

এর ওপর ইংরেজদের খাগ্ঠনীতি ছিল সর্বাম্ক। পর্বত প্রন্ধাণ লাভের 
আশায় দেশের খাদ্য ফসল তার! গুদামজাত করলেন । ইংরেজের মজুদরঘীতি 
সর্বনাশ! ছিয়াতরের মন্বম্তরকে দ্রতায়িত করল। অথচ মন্বস্তর কবলিত 
বাঙলায় ইস্ট ইত্ডিক্ন] কোম্পানী খাজনা আদায়ের ক্ষেত্রে কোনো শিথিল মলো- 
ভাব দেখাননি। দর্দিনের দিনগুলিতে স্ুপারভাইজারগণ খাজনা আদায়ে 
কীরূপ বাহাদুরি দেখিয়েছেন, এবং পুর্ববর্তী বংসরগুলি তুলন।য় এর বর্ধিত 
পর্লিমাণ কোন্‌ কেরামতিতে ভব হয়েছে ; তা দুর্বোধ্য নয়। আর এর জন্য 
বাঙলাদেশের মাঙ্ছষ যে বিভীষিকা ও মম'ঘস্ত্রণার মধ দিন কাটিয়েছেন; 
তার কোনো নজির মেলেন। ৷ 

কোম্পানীর নির্দয়নীতিতেই শ্রমিক-শিল্পীর রুূজি বন্ধ হলে। | কৃষক চাষ 
করলেন, ফসঙ্গ পেলেন না। ফসল মজুদ হলে কোম্পানীর ভাগ্ারে। 
অগ্লাভাবে দিন কাটালেন কৃষক-মন্ত্র। কোম্পানী শোষণের যে অভিনব 
কৌশল অবলম্বন করলেন, ভাতে এদেশীয়দের হাতে ও পাতে মারার পক্ষে 
যথেষ্ট ছিল। ফলত, গ্রাম্য-অর্থনীতির বিপর্যয় গ্রাম-সমাজজের সীমারিত 
প্রাংগণে নেমে এল । 

একদিকে বাঙালীর আশাআকাঙ্ষা যেমন দিনে দিনে উতভতূজ হয়েছে 
আরেকদিকে ভদ্রেতর় ইংরেজদের মানবনীতি বিবঞ্জিত কর্মকাণ্ড তেমনি গ্রাম- 
সমাজের ওপর রূঢ় আঘাত করেছে । আর বাঙালীর একান্ত ভাব-ডাবনা, 
সবমিলিয়ে জীবনচেতনাকে করেছে অন্তরিত। বাঙলার গ্রামজীবনের 
জরক্ষিত প্রাংগণে ব্রিটিশ শক্তির এই হঠাৎ-প্রবেশে অর্থনীতি, সমাজনীতি ভেঙে 
গেল। ফলে, বাঙলার লোকদাধারনের পক্ষে ইংরেজ-কুগ্রহকে সন্থ করা 
সম্ভব হলে। না। গার! মুক্তির পথ খুঁজতে লাগলেন সংঘর্ষ. সংঘাতে । 


সন্যাীবির্বোহ ২১ 


২. বিভ্রেহীদের পরিচক্স... 


বিদ্রোহী সন্ন)ালীদের পরিচয় প্রসংগে এডওয়ার্ড উমসন ও জি. টি. গ্যারাট 
তাদের রচিত গ্রন্থে বলেছেন £ সঙ্ন্যাসীদ্দের অদ্ভাথান হেস্টিংসের সমর সবচেয়ে 
+1)81611003 0019০0৫০%. | যদিও হেস্টিংস সন্নযাসীদের “হিন্দুত্বানের যাযাবর, 
বলেছেন। কিন্তু সন্ন্যাসীদের অত্্যুথান আজও রহস্যারৃত। এর প্রকৃত 
ইতিহাস উতন্তাবনের চেষ্টা ভারতবাদীর দিক হতেই হওয়া উচিত। 
এতিহাসিকছয়ের মন্তব্যে, উতিহাসিক সতত। ও নিষ্ঠার পরিচয় মেলে ।৭ 


'বিস্তান" গ্রন্থে সন্গ্যাসীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, “১6105008115 ০০৪. 
1০9012050 17117000 92155 98181558515 2120 ৬৪118015 %/101) 1৬101791777 
1090817 [)01%181859.৮৮ রিচার্ডসন তার ডিক্সনারি-তে বলেছেন £ ফকির? 
হলেন--"& 0001 1080১ & 1611010009 01061 ০01 17010108109 11008 
1881719৫ 09 056 /১1818109 2) ৮5 006 051518109 17061191091 9০011 8100 
015 [1018109 95108886].-..০.৯ উইলসন সাহেবের বক্তব্যের স্কুল মর্ম 
এখানে উল্লেখ কর যায়। তিনি বলেছেন,-_“সন্ন্যাসী” একটি শ্রেণীগত অর্থে 
ইংগিতবহ। হিন্দুসন্প্রদায়ের মধ্যে একটি ভ্রমণকারী ভিক্ষুক দলই এই নন্ন্যাসীর]। 
বন্তত যে ব্যক্তি পৃথিবীর পাধিব আকর্ষণ থেকে মুক্ত হয়েছেন, অথব! 
যিনি ইন্জিপ্লের উদ্ধাচারী এমন ভ্রমণরত ধর্ষীয় মানুষকেই সঙ্স্যাসী বলা যায়। 
অনুদ্ধপভাবে “ফকির' শব্দট সাধারণত মুসলমান ধমেত্ৃত একজন পবিত্র 
ভিক্ককের প্রতিই আরোপ করা যায়।১০ “সন্নযাসী' এবং 'ফকির' শব্দ ছুটি 
দিয়ে ভিন্ন ছুটি ধমণীবলম্বী সন্প্রদায়কে বোঝান হয়। কিন্ত আসলে উভয়- 
সম্প্রদায় দেশীয়, দরিদ্রতম ঈশ্বরবিশ্বাসী ধর্মপ্রবণ মানুষ 1১১ 


সক্যাসীদের শ্রেণীবিভক্তিকরণের দিক থেকে আমরা ছুটি শ্রেণীর উল্লেখ 
দেখি। একদল সন্যাসী ধার! অঠ-মন্দিরে উপাসনা করতেন সাধুসম্ত ও 
মহান্তদের অধীনে । এই প্রসংগে 'গিরি' সম্প্রদায়তূক্ত সন্নযাদীদের নাম কর! 
যার। হিমালয় অঞ্চলে 'যোনঈীমঠ', মহীশৃরের তুঙ্গাতদ্রানদী সমীপবর্ভী 
'জ্যোভিমঠ", ছ্ারকার 'সারদামঠ' ( বোন্ধে ), উড়িব্যার পৃরীতে 'গোবঞ্ধন হঠ, 
এবং কেদারন।থের 'উতীমঠ' ছিল সম্লাসীদের ধষ“সাধনার পীঠভূমি | এখানে 
উল্লেখ্য, শংকরাচার্যের ঘশজন শিল্ত £ পুরী, গিরি, পর্বত, সাগর, বাণ, অরণ্য 
তীর্থ, আশ্রম, নরন্ষতী এবং ভারতী নামে পরিচিত ছিলেন । এই দশনামী 


হহ বাংল! সাহিত্য ও সংস্কতিতে স্বাশীর বিদ্রোহের প্রভাব 


শিল্তগণ 'দশনাম।” সংঘ দ্বারা পরিচালিত হতেন । এই দশজন শিবের অধীনে 
থাকত প্রাগ্তক্ত ম$গুলি।১২ সম্ভবত আরেকদল দীক্ষান্তে পথপরিক্রমায় 
বেরুতেন ক্ষ্গিবৃত্তি ও চিত্তরৃতির প্রয়োজনে । এরা ভিন্ন ভিন্ন দল ও গোষ্ঠীতে 
বিভক্ত হয়ে আপন গুরুর নামে নিজেদের পরিচয় দিতেন যেমন, গিরি ও 
পুরী । 


এইসব গোষ্ঠীর মধ্ো প্রায় অনৈকাজনিত বিবাদ লেগেই থাকত । সম্রাট 
আকবর স্বচক্ষে পুরী ও গিরি-_এই ছুইদলের সশস্ত্র যুদ্ধ* দেখেছিলেন । ১৬৪০ 
খ্রীষ্টাব্দে সন্ন্যাসী ও যুত্তি ক! বৈরাগীদের মধ্যে এরূপ একটি যুদ্ধ হয়েছিল। 
এমনকি, নাগাসন্সাসীদের ছুইদল-_মাদারী ও জালালী সম্প্রদায়ের মধ্যে 
অন্থরূপ লড়াই হয়েছিল । সে কারণেই দবিস্তানের লেখক১৩ মন্তব্য করেছেন £ 
1175 887)58518 76170 2600610]9 60898650119 ৬৪1৮ যামিনীমোহন 
ঘোষ মহাশয় “গিরি? শব্দ দিয়ে পার্বত্ভূমির বাসিন্দাদের বুঝিয়েছেন । “1175 
981)1)58919.০, *.. ৮610178 261)619119 (০ 1105 “00171” ৪৫০%--1106798119 176 
৮10 11555 17) ৪. ০/21102 ০02 50111১৪ বক্তবাটি যথার্থ হয় তখনই, যখন 
হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলের মঠবাসী কিংবা মঠপ্রধান নামান্থসারী একটি 
সম্প্রদায় বলে মনে করা যায়। 


এক 


ঘোষ মহাশয় সন্নযাসীদের আক্রমণ প্রসংগে ময়মনসিংহের কথা উল্লেখ 
করেছেন । এট] অবশ্য জান] যাক্কনি যে, কেমন করে সম্ন)াসীর। ময়মনসিংহের 
পরগণাগুলিতে এলেন এবং কবে থেকে এখানে বসবাস সরু করেছেন। 
এক্ষেত্রে যয়মনসিংহের কতিপয় জমিদারের লেখ দুটি চিঠির কথা উল্লেখ করা 
যেতে পারে । ইংরেজ শাসকদের নিকট লেখ! জমিদারদের একটি চিঠি থেকে 
সময় সীমার কিছু হদিস মেলে । একটি চিঠি লেখা হয়েছিল ৬.৩.১৭৮৩ 
তারিখে । এতে জানানো হয়েছে, বিহারের বিশৃঙ্ঘলাকারী সম্যসীরাই এখানে 
(ময়মনসিংহের বিভিন্ন পরগরণায় ) এসে বসবাদ স্থুর করেছে। এই মাত্র নয়, 
আরো! বল! হলো” _সর্যাসীরা মহাজ্জনীকারবার (টাকাকড়ির জেনদেন ) 
ফেঁদে বসেছে । শুধু মছাজনী কারবারই নয়, ধান ও অন্যান্য উৎপন্ন দ্রব্যের 
ব্যবসাবণিজ্য আরগ্ত করেছে। এরজন্ত স্বগীনদীর ওপর 'নালাগজে' একটি 
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হাট স্বাপন-ও করেছে ।১৫ অপরচিঠিতে১৬ সন্ন/াপীদের প্রশংসা করে 
জমিদারগণ জানালেন, -পুর্বেতো একটি প্রথা ছিস, জমিদারগণ স্থানীয় 
অধিবাসীদের জীবন সুরক্ষার প্রয়োজনে তাদের পরগণাতে সন্গযাসীদের 
আবাসিত করাতেন। 


তারিখসম্বলিত চিঠি থেকে বেশ কিছু পূর্বে তাকাতে হবে আমাদের । 
কারণ, কোনে! একটি দলের পক্ষে মহাঙ্জনী কারবার কিংবা বাবসাধাণিজোর 
স্থর ও হাটস্কাপন নিদেন পক্ষে বসবাসের নিশ্চয়তার পরই আরপ্ত হয়েছিল, 
এমন ধারণা সংগত। আর দলবিশেষের কোনে! স্থানে নোতুন আগমন ও 
বসতি বিস্তার বা মৌল-তাগিদ মেটাতে অন্তত একটি যুগের অতিক্রাস্তি 
অসম্ভঙ্গ নয়। সেদিক থেকে ময়ষনসিংহে সন্যাসীদের অবস্থান প্রসংগে নির্দিষ্ট 
সময় নির্ধারণ করা না! গেলে-ও আঠারোশতকের সত্তরের দশককে চিহিতত 
কর] যায়। 


কিন্তু পশ্চিষবাংলায় সন্ন্যাসীদের সংবাদ পাওয়া যায় আরও কয়েক বংসর 
পূর্বে। কোম্পানীর 'প্রসিডিংস" এক্ষেত্রে সাক্ষ্য । কোম্পানীর কতাব্যক্তিদের 
বৈঠকে ১৭৬০ খ্রীস্টার্ের ২১ ও ২৫শে ফেব্রুয়ারির আলোচনায় এবং ওয়ণট ও 
হাউয়িতের রিপোর্টে বর্ধমান ও কৃষ্ণনগরে নাগাসন্সাসীও মারাঠাদের লুণ্ঠন- 
ক্রিশ্নাকর্মের সংবাদ মেলে। এতে সব“সম্মতিক্রমে এক প্রস্তাবে স্থির হয়, 
তাদের রাজন্ব আদায়ের কাজ অব্যাহত রাখার জন্য উপজ্রত অঞ্চলে সামরিক 
বাহিনী প্রেরণ কর! হবে ।১৭ 


কিন্তু ঘুর্মর একটি জিজ্ঞানা! থেকেই যায়, সন্নযানীদের আগমন হয়েছিল, 
না অন্রথান? বাংলা ও বিহারের জনজাগরণের মূলে সন্গ্যাসীদের অভ্ুখান 
হয়েছিল বলেই মনে হয়। আর এই অস্তথ্যুতথানের শক্তি ছিল স্থানীয় 
শ্রমজীবী মানুষ । যদি তাই না হবে, তবে ইংরেজ শাসনে করায়ত বাংলা 
ও বিহারে ছুর্দিনের দিনগুলিতে বিদ্রোহীদের চিতধাতুর ছমদ বলিষ্ঠ প্রকাশ 
লক্ষিত হতো না। আসলে স্থানীয় জনসমাজ ইংরেজ শাসন ও শোধণে, 
পীড়ন ও ভাড়নে অতিষ্ঠ হয়ে উঠছিলেন বলেই তাদের বিদ্রোহী. মানস ছূর্বার 
হয়ে উঠলো । অবশ্য, এসৰ শ্রমজীবী মানুষের সংগে হাত মিলিয়েছিলেন 
ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত কিছু নোতুন মানুষ । এ*র। বাংলা ও 
বিহারে প্রবেশ করেছিলেন কাজের আশাস্ব। ফলে, কেউ লাগলেন'কষিকমে4, 
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কেউ-বা শিল্পায়নে । অনেকেই আবার স্থানীয় জমিদারদের পাইক-বরকন্দাজ 
ও সীমাস্তরক্ষী হিসাবে নিয়োজিত হলেন । কম'জগতের বৃহং আ'তবদনে, রুজি- 
রোজগারের নিবিড়টানে একদিন তশারা এদেশীয় সততায় মিলেমিশে একাকার 
হলেন । স্থতরাং একদিন বাংলায় যে জনজাগরণ হয়েছিল সাহেব রাজার 
বিরুদ্ধে- শোষণ, মহাবিনষ্রির বিরুদ্ধে ঃ সে জনচিত্তের উন্মাদনার কোনো- 
টাই বাইরের ছিল না; অন্তরগরজ থেকেই উদ্ভূত ও প্রধূমিত হয়েছিল বলেই 
যনে হয়। 


ছই 


কোম্পানীর নথিপত্র থেকে এটা প্রতীয়মান যে, সন্নচাসীদের গিরি ও নাগ! 
সম্রদায় বিভিন্ন সময়ে স্কানীয় জমিদার ও রাজপুরুষদের সহযোগিতা 
করেছেন । জমিদারগণ সন্নযাসীঙ্দের প্রথমে ভয় পেলে-ও তাদের কমে-আন্তর 
নিবিষ্টতা লক্ষ করেই আশ্রয় দিয়েছিলেন ব দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। 
জযিদারগণ বিভিন্নকমে: যেমন অভ্যন্তরীণ নিরাপতার প্রয়োজনে সন্গযাসীদের 
পাইক, বরকন্দাঙ্জ এবং সীমান্ত গ্রহরী হিসাবে নিযুক্তি দিতেন । ফলত, এই 
সন্যাপীরা জমিদারদের শক্তি বৃদ্ধিতেই শুধুমাত্র সহযোগিতা করেননি, এরা 
কখন-ও স্বানীয় জমিদারদের সাহায্য করেছেন অপর জমিদারদের সঙ্গে 
বিরোধ মীমাংসায়। কিংবা লড়াইয়ে। মসনদচ্যুত নবাব মীরকাশিম 
মসনদ ফিরে পেতে সম্্যাসীদের সাহাধাপ্রার্থী হয়েছিলেন । অযোধ্যার নবাব 
সজা-উদ্‌-দৌল্লা, রাজা বেণীবাহাছুর ( পাটনার শাসনবর্তা ) এরা দুজনেই 
সন্্যাসী নেতা হিম্মতগিরির" সহযোগিতা সম্বল করে পাটনার নিকটবর্তী 
মেজর কারনাকের ঘণটির ওপর আক্রমণের উদ্যোগী হয়েছিলেন; অবশ্য 
সে অভিযান ব্যর্থ হয়েছিল ।১৮ 


সন্গ্যানীরা বেতঙ্নার্থী সৈক্গ হিসাবে কাজ করেছেন, রাজরাজড়ার হয়ে 
মু্ধ করেছেন £ এমন নজির আছে। গাড়োয়ালের রাজা বিতাড়ন করলেন 
কুমামুন স্টেটের রাজা মোহন সিংহকে। রাজ্যচ্যুত ফোহন সিংহ পথে-প্রবাসে 
বেরিয়ে পড়লেন । পথ পরিক্রমায় এলাহাবাদে এসে তিনি যুদ্ধাজীব নাগা 
সন্গ্যাসীদের সাক্ষাৎ পেলেন। বিতাড়িত রাজা! কুমায়ন ফিরে পেতে 
সম্নযাসীদের সাহাখ্য প্রার্থনা করলেন। রাজা প্রতি্ঞতি দিলেন, কুমায়ুন 
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ফিরে পেলে, তিনি-ও সন্যাসীদের সহযোগিতা দেবেন আলমোড়া লুষ্ঠনে। 
ফলকথা, সন্গ)াপীবাহিনী কুমামুনে প্রবেশ করন ভীর্থ-অছিলায়। মোহনসিংহ 
সময়ের ক্থযোগ বুঝে সন্নযাসীদের শক্তি নিয়ে কুমায়ুন আক্রমণ করলেন 1 
এই মিলিত বাহিনীর নিকট পরাজিত হলেন প্রধানটাদ । রাজ! মোহনসিংহ 
আবার কুমায়ুন দখলে আনলেন ।১৯ 


তিন 


ওয়ারেণ হেস্টিংস বিঘোষণ করেছিলেন,-এই সন্যাসী-ফকিরগণ হলো 
“হিচ্ৃস্কানের যাযাবর" “পেশাদারী ভাকাত” এবং তীর্ঘ যাত্রার নামে “ভিক্ষাবৃতি, 
চুরি ও লুষ্ঠনে অভ্যস্ত দস্থ্য' । এমনকি, সন্গ্যাসী ফকিরদের পরিচর-প্রসংগে 
কলকাতা পরিষদ এক পত্রে লিখলেন এরূপ : */& 85% ০06 181958 
0120161, 11701 10061 1105 1781705 ০07 5208519 01: 17800175, 
1126 10106 110659164 (1655 ০০001001169 5 2110, 01)061 019061)06 ০0: 
161181005 01111108605 189৬০ ০660 20005601716 60 128৩15৩ 1126 
10151 1987 01 7617581, 06881176 816811176, 800 01010011175 11061 
67 005 £0, 8170 83 26 0256 51013 (10617 00062116705 10 
1378০06156.৮২০, আরেকটি চিঠিতে উল্লেখ কর! হলো, __দুভিক্ষের পরবর্তী 
বংসর বাংলাম্ব £ **...0)61£ (সন্নাসী-ফকির ) 18101 জ৩৩ ৪0110 ৮ 
৪ ০1০৬৫ 01 8691%108 062981)9 150 190 18010106156 1701 1778110. 
106115 (0 16০9010778651006 01101581101) 5108, 800 1105 ০০৫ ছা6৪11361 
01 1772 01০09181106 ৫0052. 0০00 0185 11815৩91 15109 ০1 7,016? 
7390681৮৪01, 010100611706 18৬881708, 410 600155 ০01 29 1০০ 
88100 18905.+২১ 


সঙ্ন্যাসী-ফকিরদের প্রকৃতি নিরূপণে কোম্পানী যা নথিতৃক্ত করেছেন তা 
শুদ্ব-সত্য নৈতিকতার অভাব । ভাষা অমাজিভ। অযথা রূঢ়তার পরি- 
স্ফীতি | উদাহরণ নেওয়া যাক। সন্গাসী-ফকির প্রসঙ্গে লেখা হয়েছে, 
“1156 0800169 01 7360881, 816 12065 1106 015 £1005605 20 18081800, 
10015100819 01155) 60 8001) 0১9061806 0001565 ৮০ 800062) 812, 
069 2:৩5 1000515 ৮9 0:915591010, 810 ৩51) ৮0 01210, 71065 81৩ 
101205৫1000 1980181 001010011065, 8200 18611 19011155 ৪0058151 
69 005 920119 50101 0059 61105 1001205 (0 0610.55২ 


২৬ বাংলা সাছিতা ও সংস্কৃতিতে স্থানীয় বিদ্রে।ছের প্রভাব 


কোম্পানীর নথিপত্রে বিদ্রোহীদের প্রতি যেরূপ উৎকট-ভাষাভঙ্গি 
আরোপিত হয়েছে তার বিঙ্গেষণে দেখি ঃ ী 
১, সন্যাসীর ছিল £ দক্থ্য-ডাকাত ; 
হিন্দৃস্থানের যাযাবর ; 
পেশায় _- ভিক্ষাবৃতি ; 
অবলম্বন £ চুরি-ডাকাতি ; 
ংখ]ান্ব -_ হাজার পঞ্চাশ । 


সন্নযাসীদের সম্পর্কে কোম্পানীর স্কূত অভিমত হলে! £ 


১. সন্নাসীদের অবস্থা £ সহায় সম্বলহীন, 
* অন্নাভাবে উপবাসী । 
৩. তাদের চাষের স্থযোগ ছিল না। চাষের জমি ও কর্ষণের যন্ত্রপাতি 
প্রড়ৃতি ছিল না। 
৪. ছুর্ডিক্ষের পরবর্তী বৎসরেই এদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে । 


এক্ষেত্রে হান্টার সাহেবের উ্ভিটি অর্থবহ । তিনি লিখেছেন ;-_ 
গৃহহীন সন্ন্যাসীরা দলবদ্ধ হতো৷। সৈনিকের দল গড়ে দেশময় ঘুরে বেড়াত। 
এদের সংখ্যা বুদ্ধি পেয়ে হয়েছিল পঞ্চাশ হাজারের মতো ।২৩ হান্টার 
সাহেবের বক্তব্যে স্পষ্ট আভাসিত ষে, সন্নযাসীরা ছিলেন গৃহহীন । এখন 
প্রশ্ন, কেমন করে এই সন্ন সীরা গৃহহার1 হয়েছিলেন? এর কারণটি আশ্যাই 
ইংরেজদের শাসন-শোষণ ও পীড়ন-তাড়ন। ইংরেজদের অতিষাত্রিক 
শোষণ-বিনভিতে বাংলা ও বিহারের জনসমাজ থেকে একটি বিরাট অংশের 
উৎসাদন হয়। স্ব-স্থান থেকে প্রজাসাধারণ উৎসাদিত হওয়ার কারণেই 
তার! গৃহহীন হয়েছিলেন । এই প্রজাদের মধ্যে খাজনার ভারে ক্রিষ্ট কষক ও 
ৃতী-রেশমবন্থের কম চ্যুত কারিগর প্রভৃতি ছিলেন। 

একটু তলিয়ে ভাবলে আমরা দেখবো! বাংলার জনসাধারণ কর দিতে 
অভ্যন্ত। মোঘল রাজত্বের প্রয়োজনেই উত্তব হয়েছিল জমিদার শ্রেণীর | 
কর আদায়ের জন্ত এদের সৃষ্টি। মোট কথা, “কর আদায়ের কন্ট্রাক্টরণ 1২৪ 
এ সময় থেকেই চলছে প্রজাপীড়ন । এরই আরো! বিচিত্র জটিল ও তয্াবহু 
রূপটি প্রকটিত হলো যখন ইংরেজরা খাজনা আদায়ের কাজে নামলেন। 


টি 2. ঠি. 2 


সন্্যার্সীবিতোহ ইশ 


বাঠালী-প্রজ! বণিক রাজার ধরন-ধারণ, রীতিনীতির সংগে হাত মেলাতে পার- 
ছিলেন না । স্ৃতরাং শোষকের কবল থেকে বাঁচার সংগ্রামে নেমেছিলেন 
সেদিনের গৃহহারার দল। এর সংগে যুক্ত হলেন ভগ্নদশাগ্রস্ত মোঘল 
সাম্রাজ্যের বেকার বুত্বক্ষ সৈগ্ সামস্ত। সামরিকজ্ঞান ও সমর কৌশল এ*দের 
অধিগত। ফলে বাঙালীর শক্তি বৃদ্ধি পেল। বঞ্চিত জনমানসের দীপ্ত- 
সম্মিলনে বাঙালীর অন্তরভম, স্প্টতম, স্থিরতম, দৃঢ়তম বিদ্রোহের অনুত্তি 
প্রতপ্ত হলে।। 


জনৈক লেখক তখর গ্রস্থে২৫, এই এতিহাসিক বিদ্রোহের তিনটি ধারার 
হুসংব্ধ আলোচনা করেছেন । 
১. বাঙল! ও বিহারের কৃষক-জনসমাজ ইংরেজ শোষণ, উৎপীড়ন 
হতে আত্মরক্ষার জন্যই বিদ্রোহী হতে বাধ্য হয়। তারাই বিড্রোহের 
মূল ও প্রধান শক্তি । 


২. ধ্বংস প্রাপ্ত মোঘল সাম্রাজ্যের সৈম্তবাহিনীর ছত্রভঙ্গ, বেকার ও 
বুতুক্ষ দৈস্তগণের একাংশ আম্মরক্ষার তাগিদেই বিহার ও বাংলার 
বিদ্রোহীপ্দের সংগে মিলিত হয়ে সামরিক সাফল্যের চেষ্টা করেছে। 


৩, সন্ন্যাসী ও ফকিরদের যে সব সম্প্রদায় বাংলা ও বিহারে স্থারিভাবে 
বসবাস স্থরু করেছিল চাষ আবাদের মাধ্যমে ; সেই চাষী সন্ন্যাসী 
ও চাষী ফকিরগণ শোষণ থেকে মুক্তি পেতে এবং অপরদ্দিকে 
যে সব সন্নযাসী-ফকিরগণ ধমণচুষ্ঠটান করত, তার] বিদেশী শাসকদের 
হস্তক্ষেপ হতে অব্যাহতির জন্ত বিদ্রোহের অভিমুখী হয়ে ওঠে । 


এইস্পষ্ই ও স্বোধ্য বক্তব্যের সংজে আমরা একমত । এই প্রসংগে 
বিদ্রোহের স্থানটি-ও আমরা 'লোকেট' করে নিতে পারি । সম্গাসীদের বিরোধী 
তৎপরত। বেন্ত্রীতবত হয় উত্তর বাংলায় £ বিশেষ করে রঙপুরে। মন্বস্তর 
ছিয্নাত,রে আশ্চর্য প্রভাব যতটা পড়ল পৃপিয়া, মুপিদাবাদ ও দিনাজপুরে 
ঠিক ততটাতো৷ নয়ই, বেশ কম গ্রভাব ছিল পার্শবর্তী অঞ্চল রগুপুরে ৷ ফলে 
ছুত্তিক্ষের প্রকোপ থেকে অব্যাহতির জন্য উপক্রত এলাকার গ্রামবাসী এখানে 
সমবেত হয়েছে। এর মধ্যে সর্বরিক্ত গৃহ যেমন ছিল, তেমনি সর্বত্যাগী 
সন্ন্যাসী-ও | আবার, যেহেতু ভেক নিলে ভিথ মেলে, ভাই গৃহস্থের অনেকেই 


হ৮ বাংল] সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে স্বানীয় বিদ্রোহের প্রভাব 


ক্ষুপ্লিবৃত্তির জন্য ভিক্ষাকে জীবিকা করে সন্ন্যাসী-ফকিরদের তেক গ্রহণ 
করেছিল। মনে রাখা ভালে! যে, চলতি বাঙলায় সন্গ্যাসী ফকির বলতে 
শুধুমাত্র ভেকধারীকেই বোঝায় না, গৃহহীন নিঃসম্বল ব্যকিকেও বোঝায় 1২৬ 


চার 


সন্ন্যাসী বিদ্রোহের যিনি ছিলেন বিতফিত নায়ক, যাকে ঘিরে ইংরেজ 
শক্তির উৎকণ্ঠার অবধি ছিলনা । যেধুরন্ধর এই বিশাল ব্যক্তির পরাক্র.ম 
ও অন্রুদ্ধ আক্রমণে ইংরেজ সেদিন দিশেহারা হয়ে পড়েছিলেন; সে 
বক্তি সর্ভতার নাম মজনু শাহ-_সন্ন্যাসী বিদ্রোহের মন্ত্রগুর। কালজয়ী 
ব্যক্তিক-সতা । যিনিস্বীয় পরিমণ্ডলে টেনে আনতে পেরেছিলেন কয়েক 
সহত্র মানুষকে । দীক্ষা দিলেন একটি, তা হলো- বিদ্রোহ । জীবন সতার 
গভীরে যা অস্থভব করতে হয়, দৃঢ়তা ও কঠিন শপথের বাতাবরণে যার 
উন্মোচন সম্ভব হয়। মজনু-গ্রশংসার জনৈক লেখকের বক্তব্যটি লক্ষণীয় 
তিনি বলেছেন,_-“71)6 1010 01 77230051791) 15 03010019115 51%1111- 
988 776 989 ৪1) 09128111561 01 1681 8011119, 8 8768 001)11910- 
৫০1-10-018191 91150 10108100112 1185 151050 012 961 0:91786 5100986101 
80811756111 501061101 817177160 [01063 ০ 10 13111151৮২৭ সন্ন্যাসী 
বিদ্রোহের সর্বশ্রেষ্ঠ এই নায়কের জীবন রৃতান্ত নিয়ে মতান্তর আছে। ইনি 
ছিজেন বুরহান বংশীয় ফকির। বগুড়া জেলার মহাস্কানগড়ে তিনি 
বসতিষ্বাপন করেছিলেন । ১৭৮৭ শ্রীস্টাবে মাখনপুরে যুগসঙ্কটের এই 
অধিনায়কের কর্মাবসান হলো লোকচক্ষুর অন্তরালে | এ"র সম্পর্কে আমর! 
স্বানানরে বিস্ুত আলেণচনার প্রয়।স নেবে ॥ 


৩, বিজোহচিত্র-"" 


ইংরেজ বণিকতন্ত্র ও রাজতগ্তরেরে পেষণে বাঙালীর জীবন ছুধিষহ 
হয়ে উঠছিল। বাঙান্গী এর থেকে মুক্তি চাইলেন। ফলত, প্রত্যাঘাত সুরু 
হয় বিক্্রোহ.বিপ্রবে । ইংরেজ বণিক তত্ত্রের ভাঙা-গড়া ক্রিয়ার অন্তরালে 
বিদ্রোহীরা সংগঠিত হচ্ছিল একট! এঁক্য সৃত্রে। যে একতা তাদের জীবনের 
ক্ষেত্রে যে কোনোভাবে, যে কোন পরিধিতে প্রেরণা ও শক্তি যুগিয়েছিল 


সম্গযাসীবিদ্রে।ছ ২৯ 


জমিদার মহাজন গোঠী ও ইংরেজ শক্তির বিরুদ্ধে জড়াই করতে £ যে জড়াই 
জীবনে যন্ত্রণামুক্তির লড়াই । 

আলোচ্য পর্বে আমরা দেখবো, সে লড়াইয়ের কৌশল যেমন ছিল 
অদ্ভূত তেমনই বিরুদ্ধাচরণের ক্রিয়া-কৌশল ও ছিল বিভিন্ন বিচিত্র। ইংরেজ 
শক্তির কাছে এইটেই ছিল সমন্যা। কারণ, সম্নাসী ফকিরদের অস্বরাগ 
অগ্রগতি সম্পূরক সামগ্রিক অধ্যয়ন ও সন্ধানী পটভূমি রচনা করা তাদের 
পক্ষে সম্ভব হতে! না। বিদ্রোহীদের দেখা গেছে, কখনে সম্মুখ থেকে কখনো! 
ব1! আড়াজ আবডাল থেকে যুদ্ধ করতে, 'গেরিলা-কৌশলে' । শুধু যুদ্ধ নয়, লুণ্ঠন 
করেছে ইংরেজকৃঠি কিংবা প্রজাশোবণে স্ফীত জমিদারদের রাজস্বভাগ্তার | 
এতে শাসকনেরই ক্ষতি হয়, কারণ মূল ভাগ্ডারেই টান পড়ে। ফলে গোপন 
বৈঠকে স্থির হলে প্রতিরোধ ব্যবস্থার । আমরা আগেই জেনেছি, ১৭৬০ 
শ্বীসটাবে বধমান ও কৃষ্ণনগরে সন্নযাসী-ফকিরদের লুগ্ঠন জনিত কারণে ইংরেজ 
কীাব্যক্তিদের ছুটি আলোচন! সভান় স্থির হয়; সামরিক শক্তি দিয়ে & 
ছুটি স্থানে প্রতিরক্ষা! ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা এমনভাবে কর! হবে, যাতে 
টাকা আদায়ের কাজ অব্যাত থাকে ।২৮ 

১৭৬৩ খ্রীন্টাবে সন্নাসী ফকিরদের আবাভ পড়লো ঢাকার ইংরেজকুঠির 
ওপর । এই আক্রমণে ঢাকার-কুঠি বিদ্রোহীদের দখলে এল। র্যাল্ফ- 
লিস্টার ছিলেন কুঠি প্রধান। কুঠির সম্পদ রক্ষার জন্য তিনি অনেক চেষ্টা 
করলেন বটে, কিন্ত সিপাধী-সান্ত্রীরা যে ধেদিক পারলো পালিয়ে গেল। 
স্বৃতরাং কৃঠি তার রক্ষা হয় ন|। সংবাদ পেয়ে ক/াপটেন গ্রান্ট ২৯ তার 
বাহিনী নিয়ে হাজির হলেন। যুদ্ধ হলে! প্রচণ্ড। এই যুদ্ধে ফকিরদের পরাজয় 
হলো । কিন্ত আশ্চর্যের বিষয়টি হলে! এই : বন্দী-ফকীরদেরই কুলির কাজে 
ব্যবহার করে কুঠি গুননিষ্মিত হলো 1৩০ 

বিস্বোহীদের পরবর্তী আক্রমণ স্থরু হয় রাজশাহী জেলার রামপুর বোয়া- 
লিয়ার ইংরেজ কুঠির ওপরে । বিজ্বোহীরা ১৭৬৩ শ্রীস্টাবদের মার্চ মাসে কুঠি- 
সম্পদ লুণ্ঠন করে। কুচি প্রধান বেনেট সাছেব বন্দী হলেন। পরে তাকে 
হতা। কর! হয়। আরো একবার ১৭৬০ গ্রীস্টাবঝে, বিভ্রোহী বাহিনী রামপুর 
বোয়ালিয়া আক্রমণ করে ইংরেজ বণিক ও স্থানীয় ধনিক মহাজনদের ধন- 
সম্পত্তি লুগ্ঠন করে নেন়্। ৩৯ 


ও৩ বাংল! সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে স্বানীয় বিদ্রোহের প্রভাব 


কুচবিহার দিংহসনের আভ্যস্তর বিরোধ নিয়ে সন্যাসীও ইংরেজের মধ্যে 
সুদ্ধ স্থরু হয় ১৭৬৬ শ্রীস্টাবঝে। কুচবিহারের নাবালক মহারাজ ছিলেন 
ভূটানের প্রতিনিধি । এই মহারাজ! ছিলেন ভু'টয়াদের রক্ষণাবেক্ষণে । কিন্ত 
হড়যন্ত্র রাজ-অন্তঃপুরে | রামানন্দ গোঁস1ই-এর চক্রান্তে মহারাজ নিহত হন। 
তখন সিংহাসনের দখলদারী নিয়ে বিবাদ উপস্থিত হলো! 'নাজির দেও, 
রুদ্রনারায়ণ ( যিনি উত্তরাধিকার সুত্রে ছিলেন সৈনাধ্যক্ষ ) ও ভুটিয়াদের 
মধ্যে। ভুটিয়ার রুদ্রনারারপণকে দেশ ছাড়া করলেন। রুত্রনারায়ণ ইংরেজ 
শক্তির সাহাধ্য চাইলেন ।৩২ লেঃ মরিসন এলেন, রুদ্রনারায়ণের পাশে 
দাড়ালেন। অপর পক্ষ তুটিরারা সন্নাসীদের আহ্বান করলেন। মুন্ধ সুরু 
হলো । রেনেল* তার বিবরণীতে মরিসনের বীরত্ব ও যুদ্ধ কাহিনীর তথা 
বিবৃতি দিয়েছেন। সন্টাসীরা সম্মুখ-সমরে জয় অসম্ভব বুঝে ছোট ছোট 
দলে, বিশেষ-কৌশলে ই'রেজ বাহিনীর ওপর আক্রমণ স্ুরু কন্ধে। 
এবং চতুমু'খধী একটানা আক্রমণে মরিসনের বাহিনী বিপর্যয়ের মুখে পড়ে 
পরান্ত হলো ( আগস্র, ১৭৬৬)। 

রেনেল লিখলেন ৩৩ ;_-সন্ন্যাসী-ফকিরের দল তাদের রেনেল ও মরি- 
সনের বাহিনী) শিবির আক্রমণ করেছে । মরিসন অনাহত অবস্থায় পালাতে 
পেরেছেন বটে । রিচার্ড-ও (রেনেলের ভাই) সরে যেতে পেরেছেন । কিন্ত তিনি 
নিজে প্রাণে বাচলে-ও দেহে সর্বত্র ক্ষতের জাল! অন্থুতব করছেন । সন্ন্যাসীদের 
পরবর্তী লক্ষা ছিল পাটনা কুঠি। টমাস র্যামবোজ্ড ২০.৪.১৭৬৭ তারিখের 
পত্রে লিখলেন ;- একটি বিরাট সন্ন্যাসীদের দল £ সংখ্যায় পাঁচহাজার, 
বিহারের সারেজিতে (সারণ) প্রবেশ করেছে। সঙ্যাসীরা বিহারে সর্বত্র 
সন্ত্রাস সৃষ্টি করে ইংরেজ-কৃঠি আক্রমণ করেছে। এরফলে, তাদের রাজস্ব- 
আদায়ের কাজ ব্যাহত হয়েছে। সম্্যাসীদের আক্রমণে ইংরেজপক্ষে প্রায় 
আশিজনের মত হতাহত হয়েছে । ছুটি বাহিনীর শোচনীয় পরাজয়ের পর 
ক্যাপটেন উইল্ডভিং-এর নেতৃত্বে স্মজ্জিত বাহিনী প্রেরিত হয়েছে “০ 
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[91৫১ তার ফলে সঙ্যাসীরা পশ্চাদপসরণ করতে বাধা হয়েছে ।৩৪ 


উত্তর বংগের জঙ্গলাকীর্ণ স্বানগুলিতে ছিল বিদ্রোহীদের গুপ্ত ঘ'ণটি। শক্র 


সন্্যাসীবিতরে।হু ৬১ 


বাহিনীর ওপর অতফিত ছাক্রষণের সুষেগ দিয়েছে এখানকার প্রাকৃতিক 
পরিবেশ । অরণোর পটত্বমিতে তারা রচনা করেছে ছূর্ভে্ত ছুর্গ ।৩৫ 
সন্যাসীর! মা্টল সাহেবকে হত্যা করে ছিল প্রতিশোধ পরায়ণভাপূর্বক ৷ 
ইংরেজ কর্তৃপক্ষ ক্যাপটেন ম্যাকেপ্তিকে পাঠালেন সন্ন্যামীদের দমনে। 
তিনি রঙপুরে এসে জানলেন, বিদ্রোহীরা সন্ভাসীকাটা পরিত্যাগ করে নেপাল 
সীমান্তে এগিয়ে চলেছে । সংবাদ প্রেরিত হলো, সংগে নিদেশ £ তা লেঃ 
কিথ: বিদ্রোহীদের অনুসরণ করলেন । এ সময়ে সন্মাসীরা গা-ঢাঁকা দেয়। 
তারপর, ১৭৬৯ শ্রীন্টাকের ডিসেম্বরে নেপাল সীমান্তের স্বগহারায় বিজ্রোহী- 
দের অতর্কিত আক্রমণে ইংরেজ সেনাবাহিনী পরাস্ত হলো। সেনানী 
কিথ্‌ নিহত হলেন এ-ুদ্ধে। 

সন্নযাণীদের কয়েক যুদ্ধে জয় বেমন লাহস অন্তদ্দিকে ইরেছ শক্তির 
ক্ষেত্রে তেমনই ত্রাসের সঞ্চার করল। ফলত, শন্নযাসীদের মধ্যে দেখা 
গেল নব নব উদ্ভম গুপণরকল্পন! আর ইংরেজত্দর মধযে; চে! চলল নবনব 
উপারন উদ্তাবনও প্রতিরোধের পরিকল্পনা | এ সময় যন্বস্তরের দিবাদাহ স্থুরু 
হয়। ফঙ্গত বাঙগপার জনমানসের অস্তত্রবালা এই বিচিত্র পরিপ্রেক্ষিকায় 
অবারিত হলে! বিদ্রোহদ্যমে | যাইহোক, ১৭৭০-৭১ সময় সীমায় বিজ্রো- 
হীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও এপময় ইংরেছ্ধশক্তি বিদ্রোহীদের কয়েকটি যুদ্ধে 
পরাজিত করতে পেরেছে । পুণিয়ার কয়েকটি খণ্ড মুদ্ধে ৫০০ জন সঞ্সাসী 
ফকির বন্দী হয়। এর ফলে বিদ্রোহীদের অনেক গোপন তথ্য প্রকাশ পায়। 
এতেই জানাষায়, বিদ্রোহীর। প্রকৃত পক্ষে শান্তিপ্রিয় স্থানীয় জনগোঠী তাদের 
পরিচালক-ও একজন স্বানীয় ও সকলের পরিচিত ও প্রিয় মান্য | ৩৬ 


ঞ্ক 


পৃরিয়ার পরাজয়ে বিজ্রোহীর! কিছুটা দমে গেলেও অল্প দিনের অথ্যেই 
পৃণেণন্যষে বিচস্্াহীদের কম'কাণ্ড সুরু হয়। দিনাজপুর, বগুড়া ও জলপাই 
গুড়ি প্রভৃতি স্থানে হুর্গ নির্সাগ ও সৈন্য সংগ্রছে উদ্যম নেওয়! ছয়। ১৭৭১ 
ধরস্টাঝ থেকে ফকির-নেতা মজনুশাহেব তৎপরতা বিশেষ লক্ষনীর। 
এই শক্তিমান নেতার সাহচর্য, বুদ্ধিও পরিকজ্সনা এবং সবিশেষ দক্ষ 
পরিচালন। বিঙ্রো€-বিপ্রবকে দুর্বার করে ভোলে। এ বংসরের ফেব্রুয়ারি 


৩২ বাংলা সাহ্ত্যি ও সংস্কৃতিতে স্বানীয় বিদ্বে।ক্রে প্রভাব 


মাসে লে: টেলরও লেঃ ফেপ্টহাষ পরিচালিত ছুট বাহিনীর সংগে মজনুশাহকে 
সুদ্ধে নামতে হলে! বটে, কিন্তু সুবিধে করতে না পেরে তিনি পিছু- 
সরলেন। এ সময় তিনি মহাম্বান গড়ের ছুর্গে আশ্রয় নিয়েছিলেন। কিছু 
দিনের মধ্যেই আবার তার তৎপরতা স্থরু হয় উত্তরবংগে। সাধারণ 
মানুষের সহযোগিতায় জান্বস্ত মজনুশাছের পরবর্তী লক্ষ্য ছিল স্কানীয় জহিদার 
ওধনিক সম্প্রদায়ের সহযোগিতা আদায়ের । সম্ভবত একারনেই তিনি 
বাংলার বৃহত্রম জমিদার নাটোরের রাণী ভবানীর নিকট একটি বিনীত পত্র 
লিখেছিলেন : 
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এতে তিনটি জিনিন স্পষ্ট £ 

১। বিজ্রোহীরা ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে? *.. 

২। বিক্রোহীর1 ইংরেজ শক্তিকে 'শাসক ছিসাবে ষানতে চায়নি 

৩। বিজ্রোহের পেছনে একটি ধর্মীয়ভাব অব্যস্ত ছিল। --.মনে হয় 
রাদীর কাছ থেকে মজনু শাহ কোনোরকম সহযোগিতা লাভ..রয়েন.. নি! 
যদি ত৷ করছেন, ৩1 হলে নাটোরের বিডির অঞচকো বিলোহীবের নিঠুর 


সন্ন্যার্সীবিদ্রোহ ৩৩ 


আচরণ প্রকাশ পেত না1৩৮ সে যাইহোক, মজনুশাহের অবারণীয় বিভ্রোহ- 
দ্যমে শাসক বর্গ শংকিত হয়ে উঠলেন। 

সন্ন্যাসী ফকিরদের অগ্রগমনে শাসকগণ এটা ভীতসম্তত্ত হয়ে উঠছিলেন 

কেন, এর আংকিক দিক হলো, 

১। ইংরেজ শাসকদের রাজত্ব আদায়ের কাজ ব্যাহত হচ্ছিল। 
আবার যেটুকু-বা আদায় হচ্ছিল, তার অনেকাংশই বিদ্রোহীদের দ্বারা 
লুষ্টিত হয়েছে। 

২। শাসকগণ ভীভ হয়ে উঠছিলেন, তার একট বড়ো কারণ তাদের 
অনুগৃহীত জমিদারগণ বিদ্রোহীদের দমনে অক্ষম ছিলেন। ইংরেজদের 
শংকা ছিল বিদ্রোহীদের ওুঁদ্ধত্যের কারণ হয়তো! জমিদার গণের 
দুবরলতা না হয় গোপন সহায়ত! । 

৩। বিভ্রোহীদের আক্রমণ পদ্ধতি ও ক্রমাদ্বিত প্রয়াসে শাসক বর্গ 
নিজেদের অস্তিত্ব ও স্থাস্িত্ব সম্পর্কে ভীত ছিলেন। 

ইংরেজরা অবশ্য পান্ট। প্রচার করেছিলেন, বিদ্রোধীরা জনসাধারণের 

ধনসম্পত্তি লুষ্ঠন করে, অত্যাচার-উংপীড়ন করে। এদের কঠোর হস্তে 
দমন করা হবে। কিন্তু ইচ্ছা পূরণের এই সাহসিক প্রচার সমভাবীদের 
কাছ থেকে বাহ্বাস্ফোট পেলে ও এমন প্রচারে উচ্চকিত হলো না লোক- 
মানস। আসলে, সাধারণ মাল্থুষ বিদ্রোহীদের সংগ্রামী মানসের সংগে তারা 
এঁকাত্মা অনুভব করেছে। বিদ্রোহীদের মূল 'টার্গেট' ছিল ইংরেজ শোষক- 
গীড়ক ও অত্যাচারী জমিদার মহাজন । দেশীয় জমিদারগণ অবশ্ত জনেক 
চেষ্টাকরেছেন বিজ্রোহীদের প্রতিহত করার। কিন্ত ভাদের শকি-সামর্থয 
বিজ্বোহীদের নিঙ্জিত করতে পারেনি । বিদ্রোহে গণসমর্থনের কথা ভেবেই 
শাসকবর্গ রাজশাহী জেলায় শাসন-নীতির রূঢ় বচনটি সংবত গভীর ভাষার 
প্রচার করলেন ;--সন্ন্যাসী ফকিরদের উপাত্ত জনিত কারণে রাজস্বের যে 
ক্ষতি হয়েছে, সে ক্ষতি পূরণের বু'কি নিতে হবে সাধারণ প্রঙ্গাকেই। রাজ- 
শাহী জেলার প্রত্যেক কষককেই বহন করতে হবে রাঙন্ব-ক্ষতি। এরজন্ত 
সরকার দায়ী হতে পারে না৩৯ । 

১৭৭২-৭৩ এস্টাব্ধে সঙ্্যাসী-ফকির বিজ্রোহ ছূর্বার হয়ে ওঠে। শাদকগণ 
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বিচঞ্চল। এ সময়ে বিদ্রোহীদের তংপরত1 যেমন ছিল প্রচণ্ড তেমনি 
শাসক শ্রেণীও প্রতিরোধ প্রতিবিধানে উত্তাল হলেন । এ এক সংকটঘন 
মুহূর্ত। উত্তর বংগে বিদ্রোহীদের সমাবেশ ও হেস্টিংসের সৈম্ত প্রেরণ ;-ছ' 
পক্ষের যুদ্ধ অবশ্যন্ভাবী হয়ে ওঠে । রংপুরের বিদ্রোহ দষনে এলেন ক্যাপটেন 
টমাস । সংগে তার বিরাট সেনাবাহিনী । ৩০-১২-১৭৭২ তারিখের গ্রতাষে 
স্বরূপপুর পরগণার শ্যামগঞ্জে রণদামামা নেজে ওঠে । বিদ্রোহীরা গাঁ ঢাকা 
দেয় গভীর জংগলে। ইংরেজ সেনানী যুদ্ধে-মত্ত, তাই মহাননেদ গোলাগুলি 
ছুড়ে বিশ্রাম নিলেন । ভাবলেন, প্রতিপক্ষ পশ্চাদপসরণ করেছে এতে । 
প্রকৃতপক্ষে তার! পাণ্টা আক্রমণের প্রস্ততি নিচ্ছিল । 

সুযোগ-ও এল । বিদ্রোহীবাহিনী দেশীয় অন্ব, তীর ধনুক, লাঠি _-বল্পষ 
নিয়ে ইংরেজদের ওপর ঝাপিয়ে পড়ন। এতে সঙ্ায়তা করল স্থানীয় জন- 
সাধারণ । ক্যাপটেন টমাস দেশীয় সিপাহীদের প্রতি-আক্রমণের নির্দেশ 
দিলেন। কিন্তু সিপাহীরা স্বদেশীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে চাইল না, তারা 
অনড। ফলকথা, ইংরেজ পক্ষে পরাজয় ঘোষিত হলো । ক্যাপটেন টমাস 
বিদ্রোহীদের তরবারির আঘাতে নিহত হলেন । এ সম্পর্কে পালিং সাহেবের 
খেদোক্তিট লক্ষণীয়-_- 
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ছই 
উত্তরবংগ পরাজয়ের আঘাত শাসকদের বড়ই লেগেছিল । হেস্টিংস 
আহত হলেন এতে 1৪১ এ সম্পর্কে ইংলগ্ড থেকে কঠোর নিশি এল, 
বিপ্রোহ দমনে বঙ্গিঠ পদক্ষেপ নিতে হবে। ইংলগড থেকে নোতুন সৈন্ত 
আনালেন হেস্টিংস। ক্যাপটেন জোন্স নবগঠিত সৈন্তবাহিনী নিয়ে সন্গযাসীদের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন ২৮. ১. ১৭৭৩ শ্রীস্টাবঝে । সন্নযাসী-ফ্ুকিরদের পক্ষে 
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যুদ্ধ পরিচালনায় ছিলেন দর্পদেব। জোন্সের সৈনাপত্যে দর্পদেবের বাহিনী 
সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হলো। এর ফলে জলপাইগুড়ির ছুর্গ দর্পদেবের হাতছাড়া 
হলো । ৪২ এর কয়েকদিন পর ৩. ৯. ১৭৭৩ তারিখে সেনাপতি উদয়াট 
দিনাজপুর জেলার সম্তোষপুরের দুর্গ বিদ্রোহীদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিলেন 

ইংরেজ সেনাবাহিনীর নবসংগঠনের কথা সন্ন্যাসীরা বেশ ভালোভাবেই 
টের পেল। তারা-ও স্থসংগঠিত হবার চেষ্ট! করে। বগুড়ার বাহিনী এমন- 
ভাবে সংগঠিত হলো যে, কর্তৃপক্ষ এখানে আক্রমণের ভরসা! পেলেন না। 
এ সময় বিদ্রোহীরা স্থানীয় ইংরেজ কর্মচারী ও জমিদারদের কাছ থেকে কর 
আদায় করে। আপসের জন্যই হোক আর বিদ্রোহীদের হাত থেকে বাঁচার 
তাগিদেই হোক ; বিদ্রোহীদের হাতে টাক তুলে দিয়ে কিন্তু এইসব ইংরেজ 
কর্মচারী ও জমিদ্বারগণ বিদ্রোহীদের শক্তির প্রতি আনুগত্য দেখিয়েছেন । এর 
ফলে রাজন্বের ক্ষতি হয়েছে । তাই যখন জমিদারগণ নির্দিষ্ট রাজস্ব দিতে 
অক্ষমতার কারণ দিয়ে 'রেভিনিড বোর্ড'-এর অনুগ্রহ চেয়েছিলেন । বোর্ড 
কোনো রকম স্থবিধে দিতে অস্বীকার করলেন । বোর্ডের অন্যান, বগুড়ায় 
সন্ন্যাপীদের উদ্ধত আচরণ, লুণ্ঠন ক্রিযপ) প্রকাশ পেয়েছে জমিদার, তালুকদার ও 
সাধারণ অধিবাসীদের সহযোগিতা ও প্রশ্রয়ে । তাই রাজস্বক্ষাতির কোনে 
বিবেচনা বোর্ডের পক্ষে সম্ভব নয়। ৪৩ 


শুধু মাত্র বগুড়ার নয়, সন্নঃ)াসীরা এসময়ে উগ্র উচ্ছ্বাসে তৎপর হয়েছে 
ঢাকা ও ময়মনসিহে। ময়মনসিংহে সন্াসীদের ব্যাপক সমাবেশ সংবাদ 
পেয়ে ক্যাপটেন এডওয়ার্ড এজেন। ১৭৭৩ গ্রীস্টাঝের ১লা মার্চ, 
বিদ্রোইদের অতফ্কিত আক্রমণের টাল সামলাতে পারলেন না ক্যাপটেন। 
বিদ্রোহীদের প্রাণপ্রপ্নাহের কাছে দিমু হলেন তিনি। ফলে তার মৃত্যুর 
মধ্যেই তখনকার যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে 198 

পূর্ববংগে সন্্যাসীদের অভিযান সংক্রান্ত চিঠি পত্র লক্ষ করলে এটা 
ধারণা হয়ঃ সন্ন্যাসীদদের আক্রমপের লক্ষ্য ছিপ কোম্পানীর কর্মচারী ও 
জমিদার শ্রেণী। ময়মনসিংহ পরগণার জমিদার কৃষ্দেব রায় কেম্পানীকে 
জানিয়েছিলেন যে, পাচ হাজার সন্াসী-ফকিরের দল জাফরশাহী পরগণায় 
গ্রবেশ করে পরগণপার নায়েককে জাটক রেখে যোলশত টাকা ভ্ুলুম- 
আদার করে। আলাপ সিংহের চার আনা অংশের জমিদাঠের কাছ থেকে 
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খবর যেলে, তিন হাজার পাঁচশত সন্গ্যাসীর একটি দল ভার গোষস্তার 
বাড়ি লুঠ করেছে। জমিদারের নায়েব ও লোক মারফং সাড়ে তিন হাজার 
টাক! সন্যাসীদের পাঠিয়ে তবেই তিনি বেঁচেছেন। সেরপুরের সংবাদ 
থেকে জানা বায়, সম্ন্যাসীদের ভয়ে জমিদার ও তার পরিবারবর্গ জংগলে 
অবস্থান করেছেন। নন্ন্যাসীর! ব্যবসায়ীগগের-ও টাকাকড়ি লুঠ করেছে। 
এর! দিনাজপুরের কোনে! এক ভদ্রলোকের গোমস্তা রামলোচন বোসকে 
আটক রেখে চার হাজার ছবশত টাক আদায় করেছে। ৪৫ 


এখানে উল্লেখ অনাবশ্যক হবে না ষে, হের্স্টংস বিদ্রোহ দমনে এক 
অভিনব পন্থা অবলম্বন করেছিলেন । তিনি সন্ন্যাসীদের উদ্দেস্তে এক নোটিস 
জারী করলেন। এখানে তার কিয়ুদংশ উদ্ধত হলো! £ 
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আভাসে ইংগিতে বল! হয়েছে, হেস্টিংস কঠিন হয়ে উঠছিলেন 
সঙ্যাশীদের সম্পর্কে; এখানে আমর! সেই কঠিন চিত্ত ধাতুর প্রত্যক্ষ পরিচয় 
পেলাম। কিন্তু স্বভাবতই প্রশ্ন দেখ! দেয়, হেস্টিংস সন্ন্যাসীদের যখন 
বহিরাগত-ই ভাবলেন; তখন তাদের সম্পতর বাজেরাপ্ত-করণ, কিংবা 
জমি জায়গার ক্ষতিপূরণের প্রশ্নটি দেখা দিল কেন! প্রকৃত পক্ষে “বহিরাগত, 
শব্দটিতে আমাদের আপত্তি আছে। আপত্তির কারণ বিদ্রোহীদের 
পরিচয় প্রসংগে বলে এসেছি। 
যাইহোক, দ'মাঁস পরে সকল কালেকটরদের বলা হলো যে, বিভিন্ন জমিদার 
ও কুষকদের প্রতি আদেশ জারী করে জানতে চাওয়া হোক ; সম্যাসীদের 
গতিবিধিও লুণ্ঠনের সংবাদ। এই সংবাদ দিতে ধারা অস্বীকার করবেন, 
তারা] “০ 95 20050050 %/101) 016 ৫1591585016 01 015 73091019882 
91 22101009815 ; 2100 11) 0893 ০01 12100019, 006৩ ৬111] 06591190519 
ঢ000151)60 10:1060160% 0111,” ৪৭ 


এরপর হেস্টিংস আরো কয়েকটি ব্যবস্থা নিলেন। 

১। সেনাবাহিনী পুনর্গঠন করলেন। তা! থেকে দেশীয় বাহিনীকে * সম্পূর্ণ 
বাদ দিলেন। কারণ, দেশীয় বাহিনী স্বদেশের বিরুদ্ধে প্রাণ দিয়ে 
যুদ্ধ করে না। দেশীয় সিপাহীদের বরকন্দাজ ও রক্ষী হিসাবে নিয়োগ 
করলেন । 

২। অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য সংখ বৃদ্ধি করা হলো । বারাণসী রাজ 
চৈত সিংহের কাছ থেকে এর জন্ত দাবি করা হয়েছিল পাঁচশত 
অশ্বারোহী সৈন্ত ও তার সংকুলান বায়। 

৩। বিদ্রোহীদের মিলন ক্ষেত্র তীর্থস্কান। তাই নানা রকম কর আরোপ 
করে বিদ্রোহীদের তীথস্থানগুলিতে অবাধ যাতায়াতের বাধা দেওয়া 
হলো। ৃ 

91 বিদ্রোহীরা পলায়ন উদ্দেস্তে ভুটানে প্রবেশ করত ॥ হেস্টিংস ভুটান- 
রাজ দেবরাজের সংগে চুক্তিবদ্ধ হলেন। শর্ত, বিদ্রোহীদের ভূটানে 
প্রবেশ বন্ধ করতে হুবে। প্রয়োজনে ইংরেজ সৈম্ত ভুটানে প্রবেশ 
করতে পারবে । 


৩৮ বাংলা সাহ্ত্য ও সংস্কৃতিতে হানীয় বিব্রোহের প্রভাব 


৫। বিভিন্নস্থানে এক শ্রেণীর পাহারাদার নিযুক্ত করা হলো সন্নযাসীদের 
বাধাদান ও অন্ত্রশত্ত্র কেড়ে নেওয়ার উ-দ্দশ্থে ৷ | 
এতকিছু করতে পেরে হেম্টিংস মহানন্দে পল্লবিত বাগ্বিস্তার করলেন 
এই বলে ষে, বিদ্রোহের অবসান হয়েছে। ইংলগ্ডের কতাব্যজিদের জানালেন 
তার বলিষ্ঠ পদক্ষেপেই বিদ্রোহ অবসিত, অপসত। প্রকৃত পক্ষে হেস্টিংসের 
এই সাড়ন্বর ঘোষণ! ছিল অমুলক, ভাবাবেগ প্রসৃত । ১৭৭৪-৭৫ শ্্রীস্টাবের 
সময় সীমায় বিদ্রোহীদের তৎপরতা তেমন না থাকলে-ও ১৭৭৬ গ্রীস্টাব 
থেকে সন্নাসী ফকিরদের আবার বিদ্রোহ অভিযান সরু হয় নব উদ্যমে । 
ব্রজেন্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অবশ্য হেস্টিংসের জয়গানে মুখর হয়ে তার 
গ্রন্থে লিখলেন): (হেংস্টিস) 88 11008 ৪16 (0 88৬6 (116 
০0101809 002 006 0610:509010109 01 015 91111108513, প্রা) 9600016 
(05 00011 15৬01806 ৬1108 1084 6007215119 50106160 67 11000018 
018 01151 1858063, 02010019119 11) 055 10010061010 015011015, 
[105 87010155510 01 0115 98101159515 51839 21) 8০1119561706170 ০01 
%/1)1010 01)6 61680 90909510218 10016100 ৬611] 66 01000, 1(100081) 11 
1185 0921 3০9210919 10001060 05 1175 11151011879. ৪৮ ব্রজেন্্র নাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিচার এক্ষেত্রে ঠিক হয়নি। তিনি এক পেশে 
বিচারে নেমে ছিলেন । ইংরেজি নথিপত্র উদ্ধার করেও তিনি এমন 
লঘুষস্তব্য করলেন । তার কাছে ইংরেজ শাসন 'নব্য ভারতের প্রভাত, 
বলেই মনে হয়েছে। কিন্তু একথা মনে রাখতে হবে হেস্টিংসের উদ্ধত 
শাসনে সন্াসী-ফকির বিদ্রোহ দমন সম্ভব হয়নি। হেস্টিংসের আবেগ 
দীপ্ত ঘোষণা নিছক আত্মতৃত্তি স্বরূপ তার প্রমাণ বিদ্রোহের স্থায়িত্ব । 
বিদ্রোহেন্ অস্তিত্ব কিঞ্চিদিধিক দু'যুগ টিকে ছিল । 


এই পর্বে মজনুশাহ ছিলেন ব্যক্কিম্বাতন্ত্রের বাতাবরণে দীপ্ধ। তিনি 
এগিয়ে নিয়েছেন বিদ্রোহের গতি প্রবাহকে । এ সময়ে তিনি সৈল্প সংগ্রহ 
করেছেন, বিভিন্ন স্বানের সংগে যোগ রক্ষা করে চলেছেন। ময়মনসিংহে 
মজনুর বিস্তৃত কর্মকাণ্ড, শাসক বর্গের উদ্বেগের কারণ হয়েছিল । সেইজন্ত 
ইংরেজ কর্তৃপক্ষ পত্র প্রেরণ করে তার অভিপ্রায় জানতে চেয়েছেন ; কখন 
ও বা চরম পত্র পাঠিয়ে দেশত্যাগ করার নিদেশ ও দিয়েছেন। যখন 


সন্গ্যাস বিড্রোহু ৯ 


কিছুতেই মজনুকে বিরত করা গেলনা, তখন প্রশানকগণ মজনুকে হাতে 
নাতে ধরার জন্য রিয়া হয়ে উঠলেন । ফলত, মজন্থ মালদহে সরে গেলেন । 
সেখানে-ও তার সংগঠন কার্য ব্যাহত হয়। তিনি গা-ঢাকা দ্িলেন। ইংরেজ 
প্রশাসন বিভ্রান্ত হলো । গুডল্যাভ সাহেব তাই দ্বঃখ করে এক পত্রে মালদহের 
ব্লেসিভেপ্ট চাল“স গ্রান্ট সাহেবকে জানালেন যে, মজনুকে ধরবার জন্ত 
এনসাইন কোলবিকে পাঠানো হলো বিরাট সৈন্য বাহিনী দিয়ে। মেজর 
বুকানিনতে! আগেই নিয়োজিত হয়েছেন । কিন্তু উভয়েই বার্থ হয়ে ফিরে 
এলেন 1৪৯ 


মজনুকে ধরতে না পারার জন্ত ইংরেজ সেনাপতি ও কালেকটরগণের 
ব্য্থত! ঢাকা দেবার প্রচেষ্টাও আম্মপক্ষ সমর্থনের যুক্তিট এরূপ : ইতিপূর্বে 
মজনুর অগ্রগতিকে প্রতিহত করা গেছে । অবশ্য তার উৎপাতের জন্ত তাকে 
শান্তি দেওয়া সম্ভব হয়নি বটে; তার কারণ জযিদারগণ মজনুর গতিবিধি 
সম্পর্কে সংবাদ দিতে ভয় পান। মজনুর অনুচরেরা এমন কৌশল আয়ত্ত 
করেছে যে ইংরেজপক্ষের উপস্থিতি টের পেলেই অদৃশ্য হয়ে যায়। 
আবার অন্তত্র একটি নির্দিষ্ট স্থানে তার] মিলিত হয়। যার ফলে তাদের 
পশ্চাদ্ধাবন সম্ভব হয় না1৫০ 


তরু-ও ইংরেজপক্ষে, মজনুকে প্রতিহত করার চেঠার ক্রটি ছিল না1। 
ইংরেজ সেনাপতিগণ আরো! সতর্ক হয়ে, আরো উন্নত অন্ত্রশত্র নিয়ে ছোটে! 
ছোটো দলে ঢাকা» যয়মনসিংহ ও উত্তর বংগে বিদ্রোহীদের সন্ধানে অগ্রসর 
হলেন। কিন্ত নির্ভীক পুরুষ মজনুশাহ তার অভিযান বীরদপে চালাতে 
লাগলেন। লুণ্ঠন করলেন ইংরেজ কুঠি, সরকারের রাজন্ব ভাণ্ডার ও 
জমিদারদের ধনসম্পত্ি। এ সময় মজনুকে বেশ কিছুটা বেগপেতে হয়েছে 
অভ্যন্তরীণ গোলযোগে । হিচ্ছু স্বসলষান সম্প্রদায়ের মধো একটি বিরোধ 
স্যন্ট হয়। সম্ভবত ভূঙগবোঝারুঝির মধ্যেই সৃষ্টি হয়েছিল এই বিরোধ 18১ 


১৭৮৬ শ্রীস্টাব্দের অক্টোবর -নভেম্বরে মজনুর বগুড়ায় অবস্থান ও 
কার্ধাবলীর কিছু কিছু সংবাদ জে, এলিয়ট সাহেবের চিঠি পত্রে হেলে। 
এতেই জানা যায়, লেঃ ব্রেনান সাহেব মঞ্জুর বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়েছেন । 
এমন একটি চিঠিতে বগুড়ার অস্থায়ী কালেকটর জে, এলিয়ট দিনাজপুরের 


৪০ বাংল! সাহিত্য ও সংস্কততে হ্বানীর বিদ্রোহের প্রভাব 


কালেকটর অর্জ হাচ সাহেবকে লিখলেন, _লেঃ ব্রেনান আজ (৬.১১.১৭৮৬) 
খবর পাঠিয়েছেন যে তিনি আজই সন্ধণয় মজনুর বিরুদ্ধে ব্যাপক অভিযানে 
তৎপর হুবেন। এলিয়ট সাহেবের আশা ছিল, “9 110) 11628, ছু 
10296, ০ 818811 6১009] 19100 (মজনু )1৫২ দুই বাহিনীর প্রবল 
যুদ্ধ হলে! । এই যুদ্ধে মজনু আহত হলেন । আর এই আহত যন্ত্রণা থেকে 
তিনি মুক্তি পেলেন না। এতেই তশর জীবনাবসান হলে। বিহারের মাথনপুর 
নামে এক পল্লীর গোপন ডেরাতে । এখানে একটি সিদ্ধাস্ত নেওয়া! আবশ্যক, 
মজনুশাহের মৃত্যু তারিখ সম্পর্কে! স্বপ্রকাশ রায়ের গ্রন্থেহ৩ মজন্ুশাহের 
স্বত্যু তারিখ ১৭০৬ শ্রীস্টাব্ধের ভিসম্বরের শেষদিক বলে নির্দেশ করা হয়েছে। 
এ ক্ষেত্রে তিনি যামিনীমোহন ঘোষ মহাশষের বিখাত গ্রন্থ '“সঙ্্যাসী ফকির 
রেইডার্স ইন বেঙ্গল”-এর ওপর নির্ভর করেছেন। 

কিন্তু প্রশ্ন থেকেই যায় । এর জন্ত আমরা দিনাজপুরের কালেকটরের 
চিঠিটির ওপর নির্ভর করতে পারি। তিনি লিখেছিলেন, “1৪ 
০611211 0086 110)61000 ৫164 2 7/100০01119016-.., ... 018 1156 1511) 
০1 718107 189.” এই চিঠিটি লেখা হয়েছিল.১৯.১২,১৭৮৭ তারিখে 188 এর 
থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া চলে যে, এ বংসরের ১৫ই মার্চে তশর মৃত্যু হয়েছিল। 


ভিন 

যে বৃহৎ কর্মকাণ্ডের নায়ক ছিলেন মজন্ছ শাহ, সে কর্মকাণ্ডের পরি- 
সমাপ্তি ঘটলো মঙ্জনুর মত্যুর সংগে সংগেই । ফলত, সন্যাসী ফকির বিদ্রোহের 
শেষ সিদ্ধান্ত ঘোষিত হতে আর দেরি হলোনা । কারণ, মজনুর সাংগঠনিক 
শক্তি, দৃঢ়তা, বলিষ্ঠ-অনমনীম্ব ভাব-প্রকৃতি বিদ্রোহকে প্রদীপন করলে-ও 
তার দীপ্ত আভায় যোগ্য শিল্ত তৈরি হয়নি ; বা হওয়ার স্বযোগ ছিলন] | 
মজনু এমন একজন পুরুষ ছিলেন এবং তশর ব্যক্তি প্রভা এতথানি ছড়িয়ে 
ছিল যে তার পাশে আরেকটি ব্যক্তিক-মানসের প্রকাশ সহজ সাধ্য ছিল না 
মজনুর প্রভাবে বিদ্রোহের নবলব্ প্রত্যয়কে যারা কাজে লাগিয়েছিলেন, 
তার! হলেন মুশা শাহ্‌, চেরাগআলি, মদরবন্ক, রমজানিশাহ, জহুরশাহ, 
মতিউজ্ল1ঃ করিমশাহ, নেয়ান্কবশাহ ও ইহামবন্কশাহ। আবার এ-ও পরিলক্ষিত 
হয়েছে ভবানীপাঠক ও দেবীচৌধুরাণীর সংগে মঙ্গন্ছশাহের যোগসূত্র ছিল 
অভিন্ন, অনন্ত । 
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মজনুর স্বত্যুরপর থেকে সন্নযা্ী ফকিরদের তংপরতা৷ দিনাজপুরেই বেশি 
ছিল। যদি-ও এর দীপ্ত প্রবাহের ঘাটতি ছিলনা রঙপুর, কোচবিহার, 
আসাম, মালদহ ও পূর্ণিয়াতে । দিনাজপুরের কালেকটর একজন ইংরেজ 
সৈনাধাক্ষকে লিখলেন £ মদরবন্ধ নামে মজন্র এক শিস্কতের উদ্ধত-অভি- 
যানে সম্প্রতি পাড়ুয়ার জংগল তাদের হাতছাড়া হয়েছে। আবার 
আরেকটি পত্রে তিনি জানালেন,- বিদ্রোহীদের সংখ্যা প্রায় তিন চার 
শত হবে। ভার1 দিনাজপুর থেকে পঞ্চাশমাইল দুরে দক্ষিণ পশ্চিম দিকে 
শিকারপুর অভিমুখে ধাবিত হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে সৈন্ত প্রেরণ করা 
হোক ।৫৫ 


এখানে উল্লেখ করা আবশ্যক, বিদ্রোহীদের শক্তি ও প্রেরণা ছিল স্বানীয় 
জনসাধারণ । স্থানীয় জনসাধারণ বিদ্রোহীদের সহযোগিতা করেছেন বিভিন্ন 
অভিযানে । ইংরেজ কালেকটরদের চিঠিপত্রে এসব প্রমাণ ছড়িয়ে আছে। 
এমন একটি চিঠিতে৫৬ লেখা হয়েছিল £ 
রাণী ভবানীর বরকন্দাঙ্জ বাহিনীর সংগে মুশাশাহের অনুচর- 
দের একটি যুদ্ধ হলে! | গ্রামবাসী বিদ্রোহী মুশা-বাহিনীকে 
সাহাধ্য করেছে । এতে রাণীর বরকন্দাজ বাহিনী পরাজিত 
হয়েছে। গ্রামবাসী বিদ্রোহীদের পালিয়ে যেতে-ও সাহায্য 
করেছে। 
অন্য আরেকটিতে, 
জংগীপুর পরগণার জগদীশপুর ও চিমপুরে মৃশাশাহকে 
আক্রমণ করতে বেশ বেগ পেয়েছেন লেঃ ক্রিস্টি। এর কারণ, 
জনগণ ইংরেজকে কোনোরকম সাহায্য করেনি । তাছাড়া 
সন্দেহ ও ভয়ের যথেষ্ঠ কারণ আছে যে, জনসাধারণ 
বিদ্রোহীদের জিনিসপত্র নিরাপদ স্বানে পৌছে দেয় 1৫৭ 
অন্থাত্র, 
পত্রটি হেস্টিংসের । তিনি লিখেছিলেন লরেন্স সৃপিভানকে । 
বক্তব্য $এটি আমার ইচ্ছা, -সন্ন্যাসীদের বিরুদ্ধে ব্যাপক 
অভিযান চালানোর । এমন ব্যবস্থা নিতে হবে যাতেকরে 
বজদেশ থেকে তাদের উৎখাত সম্ভব হয়। উত্তর-পূর্বে যে 


৪২ বাংলা সাহ্ত্যি ও সংস্কিতিতে স্বানীয় বিদ্রোহের প্রভাব 


স্থায়ী আবাস তারা গড়ে তুলেছে; সেখান থেকে-ও 
বিতাড়ন করতে হবে । আর যে সব জমিদারগণ সন্নযাসীদের 
আশ্রয় ও সহযোগিতা করেছে; তাদের প্রতি-ও কঠিন 

ব্যবস্থা নিতে হবে 1৫৮ 
১৭৮৭ প্রীস্টাব্ষের জুনমাস থেকে বাঙলার বিদ্রোহচিত্রের নায়ক ও 
নায়িকা! হিসাবে ভবানীপাঠক ও দেবীচৌধুরাণীর ৫৯ নাম শোনা যায়। 
ইংরেজদের নথিপত্রে এদেরকে ডাকাত বলা হয়েছে । আবার কোথায়-ও 
বা ভবানী পাঠককে ছুঃসাহসী ব্যক্তি বল হ্যজেছে। কতিপয় ব্যবসায়ী 
ঢাকার কাস্টমস্‌ সপারিপ্টেণ্ডেস্ট উইলিয়ম সাহেবের কাছে ভবানীপাঠকের 
অত্যাচার ও লুণ্ঠন সম্পর্কে নালিশ করলেন । এই অভিযোগ সূত্রে উহলিয়ম 
সাহেব একটি গ্রেপ্তারী-পরওয়ানা বের করলেন। ভবানীপাঠক ও 
দেবীচৌধুরাশী এই পরওয়ানার প্রতি অবজ্ঞ! প্রদর্শন করলেন। এবং 
আরে! বেশী উন্মত্ত হয়ে উঠলেন শাদকদের ওপর । লুণ্ঠন করলেন ইংরেজদের 
পণ্যসস্তার ।৬০ তার! ইংরেজদের শাসকবলে মানেন না, স্বীকার-ও করেন 
না । ফলত, যুদ্ধ সংঘটত হয় দ্'পক্ষে ৷ লে: ব্রেনান এলেন সমর বাহিনী নিয়ে। 
জলযুদ্ধ স্বর হলো । এতে পাঠকের বাহিনী বিপর্যস্ত হলে! । পাঠক নিহত 
হলেন। অনেকেই আহত অবস্থায় বন্দী হলো | সম্ভবত এই জল যুদ্ধে দেবীচৌধু- 
রাণী ছিলেন না, বা থাকলে-ও পালিয়ে যেতে সক্ষঘ হয়েছেন। অবশ্য এর- 
পরেও কোম্পানীর নথি পত্রে দেবীচৌধুরাণীর আক্রমণের কথা উল্লেখ 


আছে । 


মোটকথা, শাসক বর্গের শোষণ-পীড়নের প্রতি প্রত্যাঘাত করাই হলে! 
বিদ্রোহ । আর লুগ্ঠন ছিল বিপ্রোহীমানসের ক্রিয়া-প্রক্রিয়া ! অথবা 
বল! যেতে পারে সমকালীন বাঙলার প্রকাশ ভঙ্গি । 

এর পরের ইতিহাস খুবই সংক্ষিপ্ত । এ সময়ে ময়মনসিংহের বিভিন্ন 
পরগণায় বিদ্রোহীদের আক্রমণে ইংরেজ শাসক ও জমিদারগণ অতিষ্ঠ 
হয়ে উঠলেন। আবার এ সময় নেতৃত্ব নিয়ে-ও বিদ্রোহীদের মধ্যে ছন্ব 
উপহ্ত হয়। এমন একটি ছন্বে ফেরাগুলের হাতে মজনুর যোগ্যতম 
শিল্ঠ মুশাশাহ নিহত হলেন ( ১৭৯২, মার্চ )।৬১ মজনুর ম্বত্যুর পর যেটুকু 
শক্তি দিয়ে বিজ্রোহকে অক্ষপ্ন রাখতে পেরেছিলেন, মুশাশাহ ;--সে শক্তির 
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ও নিতান্তই অভাব হলো তার স্বত্যুতে। এ সময়ে বিহারে শোভানআলি 
ও বাংলাদেশে চেরাগ আলি বিদ্রোহের আদর্শকে ধরে রাখার যথার্থ চেষ্টা 
করলেন বটে; তবে যে অন্তদ্বন্থে তার। বিক্ষৃব্ধ হচ্ছিলেন, তা থেকে তার! 
নিস্তার পেপেন না । মতিগীর নামে এক আততাম্ীর ছুরির আঘাতে 
চেরাগ আলি প্রাণ হারালেন । তখন নেতা রইলেন বাকি এক,_-শোভান 
আলি। এসময় কয়েকজন বিদ্রোহী নেতা বন্দী হলেন ইংরেজের হাতে । 
তার ফলে বিদ্রোহীদের অনেক গোপন তথ্য প্রকাশ হয়ে পড়ে। 

১৭৯৭ থেকে ১৭৯৯ শ্রীস্টাব্দ পর্স্ত সময় সীমার মধ্যে শোভান আলি 
ও আমুদি শাহের নেতৃত্বে কয়েকটি ছোটোখাটে! আক্রমণ চালানো হয়েছে 
ইংরেজদের বিরুদ্ধে । অবশ্য সে সব আক্রমণের তীব্রতা ও ব্যাপকতা 
কোনোটাই ছিল না। ইংরেজশাসকগণ শোভান আলিকে ধরার জন্য 
জালপাতলেন £ পুরস্কার ঘোষণা করলেন. বিদ্রোহী নেতার সংবাদ দিলে 
চার সহস্র মুদ্রা দেওয়া হবে ।৬২ 
এর পর আরে একবংসর ছাইচাপ! আগুনের মত বিদ্রোহের আভা-গ্রভা 
ছিল বটে নেয়াজ্শাহ, বুদ্ধশাহ ও ইমামবাড়িশাহের নেতৃত্বে ।৬৩ কিন্তু তা 
ছিল নিতান্তই নিভস্ত আগুন ! 





থ. সাহিত্যপর্ 





১ পাথ। লাহিত্য... 


ংলার এক যুগসদ্ধিক্ষণে আলোচ্য গাথাকাব্য ধারার স্চন! হয়েছিল । 
নবাবী আমলের পতন ও কোম্পানী-শাসনের আরমুকাল হচ্ছে এর পট- 
ভূমি । কোম্পানী-আমলে সেই সর্বব্যাগী ভাঙনের যুগে নিশ্চয়তার অভাবে 
মানুষ যখন পীড়িত, _-তখন সেই বিকার ভাবের আবেগে পরিব্যাপ্ত হলে । 
হয়তো মুক্তিসাধনার উপায় হিসাবেই । এর-ও অবশ্য কারণ ছিল ঃ তত্বগত | 
কেননা, ভাবের ভিতর ও বাহিরে বাঙালী দুরন্ত দর্বার। সে ভাব 
অঙ্কতবৃতির গভীরতায়, হৃদয়াকৃতির তীব্রতায় প্রকাশের অনায়াস সারল্যে 
স্বতোংসারিত । এটা সম্ভব হয়েছে প্রাণের নিবিড় টান ও গভীরমমতায়। 
ফলে বাঙাঙ্সীর জীবন বোধ, জীবন দ্বষ্টি সজীব প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে 
আপন মহিমায় । তাই মানুষ আপন প্রয়োজনে ভাবের আবেগে রচন! 
করেছে কাব্য-গীত, ছড়া ও গাথা! মনের ভাবকে সে ফুটিয়ে তুলেছে 
কথা আর গান মাধুর্ষে। এইসব তাগিদের মুলে সামাজিক, রাজনৈতিক, 
ধর্মনেতিক ও অর্থনৈতিকতার কারণ-ও বটে। এখানে আমর] রাজনৈতিক 
কারণটুকু জেনে নেবার চেষ্টা করবে! মাত্র । আর সে কারণ থেকে বাঙালী 
ভাব চেতনা সমন্বিত যে সাহিত্য সৃষ্টি করেছে তার মুল্যান্নে আমরা 
তৎপর হবো । 
সমাজ জীবনের নানা আন্দোলন, প্রভাব, ভাব জগতের উত্থানপতন 
গাথারপ পেয়েছে। আবার স্কানীয় কোনে ঘটনা অনেক সময়ই গাথা 
রূপ লাভ করেছে। আঠারো শভকের গ্রাম্য কবিগণ বিতিন্ন সময়ে এঁতি- 
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হাসিক ছোটে! বড়ো! ঘটনা, কাহিনী নিয়ে গাথা রচনা করে ছিলেন । সেইসব 
গাথা অবশ্য ধারাবাহিক ইতিহাস নয় কিংবা এতিহাসিক সততা ও সভাতা৷ 
তাতে রক্ষিত হয়নি; কিন্তু এতে ঘটনার যে সমাবেশ ও বিস্তৃত বিবরণ 
থাকে তার সবটুকু মিথ্যা ব কবিকল্পনায় রঞ্িত নয়। গভীর তত্তবকথায় 
পৌছুলেই ইতিহাসের মুল সর খুজে পাওয়া যায় না, কিংবা ইতিহাসের 
ব্যক্তি ও দৃশ্যপট একেবারেই চেনা যায় না; তা-ও নয়। গ্রামের কবি 
অতি সহজ সরল আন্তরিকতায়, প্রাণের নিবিড়টানে সমসামস্িক এঁতি- 
হাসিক ঘটনাকে যে চোখে যেমনভাবে দেখেছেন ; বা যে ছবি তার চোখে 
ধরা পড়েছে, তাকেই পদ্য-বন্ধ করেছেন। কারণ কবি জানতেন, গ্রামের 
মানুষের কাছে ছন্দোবদ্ধ কবিতা, কাহিন:কাব্য, পাঁচালি ও ছড়ার আবেদন 
অনেক বেশী। নিরক্ষর গ্রামীণ মানুষ পাঠ করে রসাম্বাদন করতে পারবেন 
না এবং তার স্বযোগ-ও কম। ফলত, কবিতাব পাঠকের চেক্সে তার 
শ্রোতার সংখ্যাই ছিল প্রচুর । তাই করতো! কবি নিভ্বেই কিংবা গ্রামের 
কোনে! কবিয়াল গায়েন গাথায় সুর দিতেন, সৃষ্টি হতো গাথা-গান। 


এখানে গাথাকাব্যের মূল সূত্র বের করবার অবকাশ কম। তবু-ও 
গাথা কবিতা সম্পর্কে একটু প্রাসংগিক আলোচনা করবো । কারণ, 
আমাদের অনুমান, গাথা সাহিত্যের মধ্যে অষ্টাদশ শতকের মধ্য-পর্বের 
রাজনৈতিক ইতিহাসের চিত্র-বিচিত্র ধরা পড়েছে। 
তাহলে, গাথার স্বরূপ-বৈশিষ্ট্ট কি? ইভ্‌পিন কেন ড্রিকওয়েলস্‌ তার 
“রদ ব্যাপাড ত্রি' নামক গ্রন্থে ৬৪ বলেছেন £ গাথা! কবিতার স্বিতি বিষয়বস্তু 
এবং ভংগির ওপর নির্ভর করে না, কিন্তু সবরের ওপর নির্ভরশীল । গাথা 
কবিতা মৌখিক-প্রচার নির্ভর | পাশ্চাতা সমালোচক রবাঠ গ্রেভুস 
বলেছেন ; ৬৫--- 
১। গ্াথা-কবিতা-রচয়িতার সঠিক নাম জানা যায় না। 
২। গাথা-কবিতার যথার্থ কোনো বই থাকেন] । 
৩। সংগীত ভিন্ন গাথা কাব্য অমম্পূর্ণ, এর সংগীতে থাকে পুনরারৃতির 
গঠন-বৈশিষ্ট্য , 
8। গাথা-কবিতা৷ স্থানিক, কৃষ্টিসম্পন্ন নয়, মৌখিক কিন্ত সাহিত্যিক 
বিষয়ক-ও নয়। 
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৫ | এই সব গাথা কাব্যগুণেও উন্নত নয়। 


এম. জে. সি হোজার্ট জানিয়েছেন ৬৬-_ গাথা কবিতাগুলি যত সহজে চেনা 
যায়, তত সহজে এদের সংজ্ঞা নিদেশ করা যায় না। গাথা কবিতাগুলি 
যেমন রচয়িতার পরিচায়ক নয়, তেমনি এইসব কোনো ব্যক্তি বিশেষের-ও 
নয়। অধিকাংশ গাথারই কোনো নির্ভর যোগ্য উৎস নেই। আরেকজন 
পাশ্চাত) সমালোচক টি. এফ হাগ্ডারসনের মতামত এক্ষেত্রে লক্ষণীয় | তিনি 
বলেছেন £ লেখার চলন হওয়ার সংগে সংগে গাথা কবিতাগুলি ব্যক্তি বিশেষের 
পাঠ ও জন সাধারণের শুনবার আগ্রহে এর গঠন-শৈলীর রুপ পরিবিত 
হয়েছে ।৬৭ প্রাগুক্ত মতামতের ভিত্তিতে একজন গবেষক যে সিদ্ধান্তে 
উপনীত হয়েছেন, তার করেকটি হলো এই £ “মৌখিক কাহিনীমূলক গীতি 
কাব্যকে গাথাকাব্য নামে অভিহিত করা যায়।” “কবিতা ও গান 
গ্রাথাকাব্যের অপরিহার্য অঙ্গ হইলেও কাহিনী অংশই প্রধান।৮ এবং 
“গাথা কাব্য গ্রাম্য-জনসাধারণের সাহিত্য, ইহা আমাদের লম্মুখে গ্রামের 
চিত্র তুলিয়া ধরে ” ; ইত্যাদি 1৬৮ 


গাথা সম্পর্কে এনসাইক্লোপীডিয়! ব্রিটানিকাতে বলা হয়েছে £ "৩ 
981180 15 ৪ 51501 11217986155 101]. 80116...৮ ৬৯ এর মৌখিক রূপ 
সম্পর্কে এতে বলা হয়েছে 91702 6211803 1111156 810015 01015606150 
[5০016 200 215 065591)]ড 0162660 70]) 10610015 1 68০1) 
206:1001108706, 6165 215 50015০ 0০ 001051817 %81190100 118 00110 
67 20৫ (8106০৮৭০ আবার যেমন অন্তত্র ;-- “1176 081180 6119 ৪ 
018108010 ৪0০01৮১ 60000917016 00 ৪, 811516 911080010. 105 ৪101 
19 ০0100800 8100 01656110650 171811715 ৮ 018102065১1 01010 
62009910075 0650117001017, 02091010109, 8100 50101106. 25 ৪0০০001৩ 
1123 60601 095011060 83 ০1.681176 8100 18170921109”... 


স্থতরাং গাথার স্বরূপ বুঝতে যে সহায়ক দিকগুলির প্রতি লক্ষ রাখতে 
হবে ; তাহলো এই £ 
১। গাথার মৌখিক রূপ, 
২। গীতিরূপ- সুরের ব্যঞ্জন|। 
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৩। আখ্যান অংশ কাহিনীন্লক । সামাজিক, ধর্মনৈতিক কিংবা উদ্বেলিত 
যুগ সমস্যার আধারে রচিত হতে পারে । 

৪। গাথা স্থানগত। স্থানীয় চিন্তা প্রসৃত রচন]। 

৫&। যেহেতু রচয়্িত। গ্রামের কোনে নিরক্ষর ব্যক্তি-ও হতে পারেন, তাই 
সাহিত্যের দুর্লভগুণ এতে সর্বদা থাকেনা বটে ; তরু-ও অনেক সময়ই 
গাথা রসপুষ্ট হয়ে ওঠে । 

৬। গাথায় থাকে উপভাষা | মিশ্রভাষারীতি এবং অসম পয়ার ছন্প। 


এক 


উপরি উক্ত সৃত্র ধরে আমরা আলোচনায় অগ্রসর হবো, কেমন করে 
দেশের বন্ধু ঘটন। নিয়ে সাহিত্য ;-গাথা সাহিত্য রচিত হয়েছে । তারই 
কয়েকটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরছি । অবশ্য, আলোচ্য গাথা-কবিতা সবঈ 
আঠারোশতকের বাঙলা দেশেত্র সমাজ বিবঙনের ধারা বুঝবার সহায়ক 
হবে। এতে যুগোচিত প্রাণ স্পন্দন না থাকলে-ও এমন উপকরণ পাওয়া 
যাবে, তাতে সমকালীন সংকটের স্বরূপ উদ্ঘাটিত হতে পারে অনায়াসেই । 
যেমন ঃ 
শুন শুন সর্বজন একমন হঞ। | 
রঙ্কিণী যখন আইল জাঙ্গার বাহিআ। 
চগ্ডালগড় হৈতে, চগ্ডালগড় হৈতে, 
যেন মতে হিষ্টিনী হারিল। 
চৈতগ্ত সিংহ মহারাজ জানে সর্বজন, 
চলিলা তার সনেতে, চলিল! তার সনেতে, 
রণ করিতে হিষ্টিনী হারিল। 


দেখ রঙ দিল ভঙ্গ দেখ সব লুটিল ৷ 


পালাল প্রাণ লইআ।, পালাল প্রাণ লইজা, 
সব ছাড়ি! কলিকাতা পন ছুল। 
আট্কোচনের সাহেব মেলি, আট্কোচনের সাহেব মেলি 
রঙ্কিণী কহিল। 
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মুক্তিসার করিআ, যুক্তিসার করিআ!, 
হুকুম পেয়ে নিল টাক] কড়ি । 
সিফাই সঙ্গে কত রঙ্গে গেল তড়াবড়ি ॥ 


ফের চগ্ডালগড়ে খানা, ফের চগ্ডালগড়ে থান 
কথে। জনা ধরিতে বেগারি । 
পোহিল্যা মকসুদ্‌ করি, পোহিল্যা মকৃহ্দ করি, 
রপি ধরি কৈল মহাজারি ॥ 
শঙ্কা সর্ববলোকে, শঙ্কাসর্বলোকে 
পূর্ববমূখে বাদ্ধিআ চলিল। 
যেন সীতা হেতু সাগর শ্রীরাম বান্ধিল ॥ 
লঙ্কা জয় করিতে, লঙ্কা জয় করিতে, 
জয়ঢাকেতে বাছা বাজে ভাল। 
সিফাই সঙ্গে কত রঙ্গে মুণ্তি লালে লাল 


আইল কোতুল পুরে, আইল কোতুল পুরে, 
ডঙ্কামেরে শঙ্কা বড় হৈল। 
সেখানে ছেড়্যা তড়াবড়ি১ খাটুল পঁহুছিল ৷ 
ছামুতে২ যাহা পড়ে, ছামুতে যাহা পড়ে, 
কাটে ছিহড়ে গাছ পাথর আদি । 
দেবত] পেলে ছুড়ে ফেলে পঞ্চানন আদি ॥ 
গায়ে তার হাথ দিআ গায়ে তার হাথ দিআ।, 
উপাড়িয়া শিবকে পেলিল । 
কত গ্রাম নিব নাম পশ্চাৎ করিল ॥ 


হরিপাল বামে থুআ', হরিপাল বামে থুআ,, 
পাছু হআ ভ্ুরশুট পরগণা। 


১, তড়াবড়িস্তাড়াতাড়ি 
২, ছামূতে _-সন্মুখে 
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শীপ্রগেল কাট্রান্ূল! ধারে দিল তার খান] ॥ 
সেখানে ব!ছ্িল বড, সেখানে বাদ্ধিল বড়, 
কোরে দড় সাখারি খাটাজ! । 
মাঠে মাঠে শালিখাঘাটে উভ্তরিল পিজা ॥ 


আড়পার কলিকাভাতে আড়পার কলিকাভাতে, 
নোৌক। পথে গঙ্গা পার হল্য। 
সহর দিত! হুজুর হজ! কুণিশ করিল ॥ 
শুন সাহেব হর্য হল, শুনি সাহেব হর্য হল, 
পাঠাইল বহু সেনাগণ। 
শ্রীপুর ভাবিআ বহে মদন মোহন ॥ 
মে্গিনীপুরে স্থিতি, মেদিনীপুরে স্থিতি 
হল্য ইতি রাস্তার কবিত। 
হরি হরি বল সভে ঘৃচিবে ভব চিন্তা! ॥থ২ 


এটি একাটি এতিহাসিক গাথা । মেদিনীপুর নিবাসী কবি মদনষোহন রটিত 
রাস্তার কবিতা? | কবি মেদিনীপুরের লৌকিক দেবী রঙ্িপীর* নাম নিয়ে 
তার গান সক করেছেন। হেস্টিংসের সময় কোম্পানী চণ্ডালগড় হতে 
শালিখা পর্যন্ত যে দীড়া রাস্তা তৈরি করেছিলেন ; এ গাথ! গানটিতে ভায়ই 
বিবরণ লিপিবদ্ধ হয়েছে। কিন্তু কবি একথা বলেননি, ছেস্টিংসের সংগে 
মহারাজ চৈতন্ত সিংহের সুদ্ধের হেতু কি! আমাদের অন্ুমান, বিযুঃপুয়ের 
নহারাজ। কো্পানীর আনুগত্য স্বীকার করছে চাননি । এর ফলে হেস্টিংস 
সুদ্ধ-উদ্দেন্তে সৈল্তসামন্ত নিয়ে এলেন, পরাজিত-ও হলেন। পরাজয়ের 
একমাত্র কারণ হলো সৃপখের অভাব--একথ! হেস্টিংস ভাবলেন বটে। তাই 
আবরানি গুচক অন্থভবের জন্তই হেস্টিংস কোম্পানীকে হুকুম দিলেন পথ 
তৈরির । যে পথে তিনি জাবার লৈস্ত নিযে অগ্রপয় হতে পারবেন সহজ 


ভাবে । 


ছু করুক অক্ষ কুমার টৈতের 
রি তা 
৯ ৮ তি শি শিট শীছাদ খালা পুধি খেকে সংহীত হখেছে ॥ 


শঙ্খ আট টি রহ চক 


৪৪ বাংল! সাহিত্য ও সংকৃতিতে হ্াদীয় বিদ্রোহের প্রভাব 


১৮৪৯ গ্রীষ্টাকের এপ্রিগ মাসে এটি প্রকাশিত হয়। তখন পুথিটিকে 
শতাধিক বর্ষের পুরনো! বল! হয়েছে। তাই, আঠারো! শতকের শেষার্ধে এটি 
রচিত বলে অনুমান কর! যাব ।৭৩ দ্বীনেশচন্দ্র সেন এই গাথাঁটির রচনাকাল 
নির্দেশ করেছেন ১৮৩৬ শ্রীস্টাব্ 1৭8 এই কাহিনী নিয়ে আরো! একটি পুথি 
পাঁওয়! গেছে । এটির রচয়িতা আবছুলপুর নিবাসী ঘ্বি্গ রাধামোহন ৷ এর 
লিপিকাল ১২৭০ সাল ।৭৫ 


অন্যত্র, 
রাস্তাতৈরির কাহিনী নিয়ে “অথ গোরার কবিতা” নামে একটি কাহিনী 


কাব্য রচিত হয়েছে। এর রচন্লিতা দ্বিজদ্থারকানাথ।৭৬ গাথাটি রচিত হয় 
১২৮০ সালে। কবিতাটির পটতৃমি ছদ্র-এঁতিহাসিক। ১১৭৬ সাঞ্জের 
মন্বস্তর, দ্বানবীয় বীভৎসতায় বাংলার ওপর নির্মম অভিঘাত হানল ; আর 
তার ফলেই বাংলার ঘনবসতি পূর্ণ বীরভূম, মেদিনীপুর ও বিমুঃপুর 
প্রভৃতির অনেক স্থানই শ্মশানে পরিণত হয়েছিঙ্স। এসব অঞ্চল ঘনজংগলে 
পরিণত হলো । বন্যজস্তর উপদ্রব বাডলো। 

“বীরত্বমের এতিহাসিক রাঙ্গপথও তার আশে পাশের গ্রাম তখনও 
অধিকাংশ জংগন্গাকীর্ণ ছিল । বিধবন্ত গ্রাম্া-সমাজ ও তখন আবার নতুন 
করে গড়ে ওঠেনি, কারণ ভার বনিয়াদটাই ইংরেজরা দুর্ণ করে দিয়েছিলেন ।" 
রাজপথের এই অবস্থা হওয়ায় ইংরেজ ফৌজেরই অস্থবিধা হলো বেশি। 
অনতিক্রমণীপর পথকে স্ু্গম করার কাজে লাগলো গোরা সৈম্তরা । এতে 
গ্রামবাসীদের-ও ডাক পড়ে বেগার খাটবার জন্য, কারণ “ণ্রান্তাধাট 
পরিষ্কার করতে হবে জঙ্গল হাসিল করতে হুবে, খাবার দাবার যোগাতে 
হবে। এককথায় গোরাফৌজের যাআপথ স্বগমতো! করতেই হবে, তাদের 
সুখ স্থাচ্ছন্দের যাবতীয় উপকরণ ও অভ্ুস্ত ও অর্ধভুক্ত গ্রামবাসীদের 
সরবরাহ করতে হবে।” ৭৭ এই ঘটনাকে উপলক্ষ করে কবি গান বেঁধেছেন । 
কবি রঙ্গ-রসে শোনাতে চাইলেন £-_- 

শুন সবে একভাবে বিপত্তের কাজ 
জেনমতে জড়াইদিতে সাজিল ইংয়াজ। 


থাকে সব বরমপুর ফোদ১ জুড়ে কি দিব তুগনা 
একএক গোরার পেছু সেপাই তিনজন] । 


১ বহরষপুরের ফোর্ট 





সন্লাসীহিত্রে হু ৪১ 


হঠাং একদিন, 
জাবে সব পছিমেতে আঁচন্বিতে জাইল পরয়ানা। 
জমিদার লোক সনে করিছে ভাবন!। 
তারিখ সন ১২২১ সালে অর্ধেক পৌষমাস 
আতচম্বিতে স্থনে লোকের লাগিল তরাস। 
সাহেব ডেকে বলে রেয়ত লোকে সাবধান তোমর। 
এইরাস্তা দিয়ে জাবে সব বাদসাই গোরা । 


তখন ভীতসক্ত্রন্তগ্রামবাসী-- 
বলে ভাই পড়ল দায়, হায় হায়, রৈইতে নারি ঘরে 
গরু জরু সকল লয়ে পালাও দেশাততরে। 
পালায় সব কলু মালি তিলি তামলী মনে পেয়ে ভয় 
ব্রাহ্মণ কায়ন্থ বৈদ্য কপাট দিয়ে রয়। 


সাবধানতা সত্ত্বে-ও 
জমিদার গ্রামে গ্রামে পেয়াদালয়ে আনে মণ্ডল ধরি 
খাবার ঘোরদানা দাও বেট১ আর বেগারি।... 
বলদের ঘোরদান! চাই আনা আউর পোয়াল! লাডা২ 
জিনিষ দিতে কুন কাজে ওজর না করিহ তোমরা । 


সৈন্থদের বিবিধ প্রয়োজন মেটাতে গ্রামবাসী অস্থির আপত্তি করার সাধ্থ্য 


নেই। কারনটি জটিল। 
ইজারাদার কৈছে তারে মাছের তরে ঘনলাড়ি মাথা 
কেওটও বলে এত জাড়ে9 মাছ পাব কোথা ? 


১ ভেট১বেট 

২. ধানপেটানোর পর খড়ের যে আটি হয় তা আউড়। 
ধান গাছের অগ্রভাগ কেটে গরু দিয়ে ধান-মারার পর যে খড় বেরোয় তা 
পোয়াল বা পোয়ালা । 
ধান গাঙ্ছের অগ্রভাগ কেটে নেওয়ার পর যে অংশটি থাকে তাকে নাড়া বা 
লাড়া বলে। 

৩, কেওট-্ জেলে 

৪, জাড়ে শীতে 


৫২ বাংল! সাহিত্য ও সংস্কণতিতে হ্বানীয় বিদ্রোহের প্রভাব 


শুনে উঠলো! রেগে, যাছের লেগে রাখ বেটাকে ধরে 
দেখে দাপ১ বলে বাপ, জালে লাগল গিয়ে। 


কবির কৌতুক £ 

বৈরাগী কৈছে দেখ নবন্বীপে হয়েছিল যে গোরা 

নিস্তার করিল জীব শচীর কিশোর! । 

দিয়ে হরিনাম কৈল ত্রাণ গৌরচন্দ্র রায় 

এবে বিলাতী গোরার হাতে পাছে প্রাণ যায়। 
গোরাক্রফীজের উদ্ধত যাত্রা ও নিষ্ঠুর আচরণ সরু হয়েছে বহরমপুর থেকেই। 
উই ভাবে তারা এগিয়ে এসেছে বীরতূমের দিকে। সিউড়িতে এসে যখন 
তারা তাবু ফেল্লো, তখন গ্রামবাসীদের মধ্যে আাসের সঞ্চার হয়। 


বিষম ফোজের লেঠা 

দুয়ারে দুয়ারে দিল সৌঁয়াকুলের কাট 

তখন ফৌজ সিউড়ী গ্রামে সর্বজনে পড়িল থোষণ! 
নফর চাকর বেট বেগারি পড়িল তান্বখানা । 
আগাড়ীর ফৌজ সকল রয় শ্রীক্চনগরে 

বীণা বাশী যস্ররাশি আসিয়েছে ভারে ভারে । 


বাজিছে জগঝম্প মহিকম্প বাদ্যের বাখান২ 
হইভিতে দুইছড়ি হাতে ফিরিছে কাণ্তান। 
যতসব ফোজের গুলি কহেশুনি কিছু-মাব্র সীমা 
ফোজ দেখিতে শোক পেয়েছে কুখুটার নিষা । 
কছে ছিজ দ্বারকানাথে কুখুটাতে যাহার নিবাস 
ফোঞজ্জের কবিতা কৈল হইয়া উল্লাস ॥ ৭৮ 


আরেকটি ঘটনা,-_ঘটেছিল রঙপুরে। ১১৯০ সাল। এসময়ে রঙপুরের 
কালেকটর ছিলেন গুভঙ্যাড সাহেব । তীর অন্যায় ও অবিচারে যে জনশক্তির 
জাগরণ হয়েছিল 7--ত1 রাজনৈতিক কারনেই এঁতিহাসিক। রঙপুরের 


১ দপ১দগ১দাপ 
২, বাথান--ব্যাখ্যান্‌। বাকুড়া জেলায় গালি অর্থে-ও ব্যবহৃত হয় 


সন্গযাসীবিভ্বোহু ৪৩ 


রাজা, বধনকুটিয়ের ন' আনা! অংশের জমিদার সীতারাম রায়কে দেওয়ান 
করার সিদ্ধান্ত নিলেন। সেই সঙ্গে কোম্পানীর অনুমোদনের জন্ত একটি 
চিঠি পাঠালেন কলকাতায় । কিন্তু গুডল্যাড সাহেব অন্তকথা বলেন। 
তিনি তীর প্রিয়পাজঅ রামবল্পভকে এ পদে বহাল করতে চাইলেন । রাজ 
সাহেবকে রুষ্ট করলেন না, আবার নিজে-ও সন্ত্ট হলেন না। রামবল্পভ 
দেওয়ান হলেন বটে। কিন্ত চতুরও ছষ্ট রামবল্পতের চক্রান্ত সরু হলো। 
রাজার মহল কিনে নিতে তার গুহায়িত কামনা সত্যতর হযে ওঠে । বিষয়টি 
রাজা-ও টের পেলেন । তখন বিমূড় রাজ। ঘটনাটি প্রজাদের গোচরে আনলেন । 
প্রজারা উন্মত্ত হয়ে এঠেন। তারা গুডলয)াড সাহেবের নিকট রামবজ্তের 
পদচ্যুতি দাবি করলেন । বিক্ষুন্ধ গণচিত্ের বেদনা, জনমানসের হৃদয় স্বালা 
ও বিদ্রোহ, কবি অন্থভব করেন। তাই “গণশক্তির দাবি” প্রতিষ্ঠিত হলো । 
কবির উপলব্ধি ঃ প্রজার চাপে সাহেবের ম্বদু-বিষগ্জতা __ 

শুন শুন রামবল্পভ রায় 

বায়তে ন। ছাড়ে পিছু কি করি উপাষ। 
রামবল্পভের মোহ ভঙ্গ হয়েছে । তাই মিত ভাষণাট সহজ ও সুন্দব। 

দেওয়ান বলে রায়ত সব করতে পারে 

কাকে ও স্বর্গ তোলে কাকে আছাড মারে। 

রায়ত লইয়া সবার ঠাকুরালী 

যত দেখ সোনার বাল! রায়তের কড়ি। 
অসহ্‌ চিত্ত-দাহ থেকে মুক্তি পেতে-_. 

সাহেব বলে আজ হতে দেওয়ান খারিজ হইল 

শুনিয়া সকল প্রজ ত্বর্গ হাতে পাইল। 
প্রজাগণ স্বভাবতই আনন্দিত হলেন । তাই, 

মহাশব কি সবেঝাকি দিয়া কর 

জীয়া থাক সাহেব ভোমার বিবির হউক জয়! 


কবির ভগিতা--. 
নয় আনার কবি কহে পাচালি মধুর 


কফ হরিদাস তে বাস মহীপুর। 
কৃষ। হরিদাস ভণে তাহের মামুদ লেখে 
সবে মিলি জয় জয় দিয়া আল্মাবল সৃখে।৭৯ 


৫৪ বাংল! সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে স্বানীয় বিভ্বোহের প্রভাব 


শেষ পংক্তি হতে আমরা জানলাম যে, গাথাটি রচনা করেছিলেন কৃষ। 
হরি দাস, আর লিপিকার ছিলেন তাহের মামু । এই গাথাটিতে যে 
ইতিহাস উপস্থাপিত, তাতে আঠারোখতবের বাঙলার বিদ্রোহী জনমানসের 
পরিচয় মেলে । আমরা ইতিহাস পর্বে জেনেছি, আঠারো! শতকের উত্তর 
বাঙগ্া কত বিক্ষুব্ধ ছিল; আর সে কিক্ষুৰধতার ভাবতরঙ্গ কোন্‌ খাদে 
কতট। বয়ে চলেছিল! অবশ্য উত্তর বাংলাব সামগ্রিক অধ্যয়ন সম্ভব 
হবে, উত্তর বাঙলার প্রজা বিদ্রোহ ও বাঙালী মানস ; এই সুত্রে। যাই- 
হোক আঠারোশতকের সামাজিক, রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা ও বিশ্চ্বলার 
দিনে গ্রাম্য কৰি গাথা রচনা করেছেন। সমকালীন ঘটনার তাৎক্ষণিক 
প্রতিক্রিয়ায় রসপুষ্ট তার কবিতা । এতে গীতি প্রাণতা নেই সত্য। কিন্ত 
তার কবিতা তথামূলক, সমকাস কৌতুহলী, সামাজিক বিষয় প্রধান-ও হয়ে 
উঠেছে। 
পুনশ্চ, 

গুডল্যাড সাহেবের অনুগ্রহ ও প্রশ্রয়ে কোম্পানীর ইজারাদার রাজ! 
দেবী সিংহ নির্মম অত্যাচার করেছিলেন রঙওপুরে । তার অত্যাচারে 
অসংখ্য গ্রজ। গৃহহারা হয়েছেন । কোম্পানী-আমলের সৃচনায় দেবীলিংহের 
অত্যাচার-ও যে, ছিয়াত্তর মন্বস্তরের পথ প্রশত্ত করেছিল ; তা! ইতিহাস স্মরণ 
করবে নিরবধি । শোষক দেবীসিংহের যে চরিত্র চিত্রণ করেছেন রতিরাম 
দাস,-তা অনবদ্য | রতিরাম দাস জাগের গানে সমকালীন ঘটনাকে সংবদ্ধ 
করেছেন। 

রঙপুর, ধুবড্ী, কুচবিহার এবং জলপাইগুডি প্রভৃতি অঞ্চলে চৈত্রমাসের 
শুর! চতুর্দশী তিথিতে কামদেবের পৃজ1 উপলক্ষে 'জাগ-গান' শোনা যেত। 
এই সব গ্লান এতই কুরুচি পুর্ণ যে ভদ্রসমাজে গাওয়া হতো না। রতি- 
রামদাস এরকম একটি জাগ-গানের 'রাস' অংশের মধ্যে ইস্টইত্তিয়া 


কোম্পানীর অমাস্থষিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রজাদের সম্মিলিত বিদ্রোহ 
বর্ণনা করেছেন।৮০ এতে বোঝা যায়, “আদিরস অবলম্বনে ধামালী রচনা 
করিলেও সমসাময়িক রাজনৈতিক এবং সামাজিক ছুরবন্থা রাজবংশীর 
কবির যনে গভীর রেখাপাত করিয়াছিল বলিয়াই এই নিরক্ষর নিয়শরেদীর 
কবি সমসামস্িক এক এতিহাসিক ঘটন! জাতীয় বৈশিষ্টাগুণে বীর এবং 


সল্লযাসীবিজোহ্‌ রঃ 


রৌ্র রস সহকারে বর্ণনা করিরাছেন।+৮১ রতিরাম দাসের জাগগান* থেকে 
আমরা দেবী সিংহের নিষ্ঠুর কর্ম-নিপুন জীবন ভান্ের হদিস পাই । দীনেশ 
চঙ্জ সেন কবির পরিচয় প্রসংগে লেখেন “এই কবিতা-রচক রতিরাম রঙ্গপুর 
জেলার গাচীন ইটা কুমারী গ্রামে অফ্টাদশ শতার্বীর মধ্যভাগে জন্ম গ্রহণ 
করেন। ইনি 'রাজবংশীয়' ছিলেন" ৮২ 


রতিরাম দাস আজম পরিচয়ে বলেন 7 


পরব দিকেতে ব্রন্ধ পুত্রের মেলানি। 
পশ্চিমে কুশাই গঙ্গা আছয়ে ছড়ালি ॥ 
উত্তরেতে গিরিরাজ দক্ষিণে বাঙ্গালা । 

যে দেশে কিরিপাকরে কামাখ্যা মঙ্গল! । 
করতোয়া শিবের বিভার হস্ত-জল | 
মধ্যদিত্বা! বন্ধ! যায় করি টল টল 
করতোয়ার তীরে আছে শীল! দেবীর ঘাট। 
পরভুরামের আছে সেখানেতে পাঠ ॥ 
পোঁষমাসে হয় যদি নারায়ণী যোগ । 
শতেক যোজন হৈতে আইসে কত লোক ॥ 


এই সীমার মাঝে দেশ পোগ-ছুয়ার থিতি১। 
এদেশে জামাদের জাতির বসতি ॥ 

হায়রে রাজার বংশে লভিয়া জনষ। 

পর রামের ভয় এবড় সরম 1 

রূপে ভঙ্গ দিয়! মোর! এদেশে আইসাছি। 
ভঙ্গ-ক্ষতরী রাজবংশী এইনামে আছি ॥ 


আবার রঙুপুক্ধের ঘোড়া। ঘাটের মাহাম) প্রসংগে কবি বলেন ং 


এই দেশে ঘোড়াঘাট রঙ্গপুর জেল! । 
যে জেল করিছে বঙ্গ দেশের উল! ॥ 


১, পোণ-ছ্য়ার--পুণ্যভোয়ার | থিভি-স্কিতি 


৫৬ বাংল! সহিত ও সংস্কততে হালীর় বিদ্বেছ্রে প্রভাব 


কবির অভিযোগ, 
কোম্পানীর আমলেতে রাজা দেবীসিং। 
সে সময়েতে মুলুকেতে হৈল বারচিং ॥ 
যেষন যে দেবতার মৃরতি গঠন। 
তেমনি হুইল তার ভূষণ বাহন ॥ 
রাজার পাপেতে হৈল মূলুকে আকাল । 
শিওরে রাখিয়া! টীকা গৃহী মারা গেল ॥ 


দেবী সিংহ খাজনা! আদায়ের জন্ত যে ভয়ংকর রূপ ধারণ করেছিলেন; 
তা কবির দৃষ্টি এড়ারনি। তিনি বলেছেন £ 

কতধে খাজনা পাইবে ভার লেখা নাই। 

যত পারে তত নেয় আরো বলে চাই।॥ 

দেও দেও যাইযাই একমাত্র বোল। 

মাইরের চোটেতে উঠে ক্রন্দনের রোল ।। 


নিদ'য় দেবীসিংছের নিকট-_ 
মানীর সম্মান নাই মানী জমিদার । 
ছোট বড় নাই সবে করে হাহাকার ॥ 
সোয়ারিত চড়িয়া যায় পাইকে মারে জুতা। 
দেবীসিংহের কাছে আজ সবে হলো ভেশাতা॥ 


দেবীসিংহের অত]াচারে-__ 
পারে না ঘাটায় চল্তে ঝিউরী বউরী। 
দেবীসিংহের লোক নেয় তাকে জোড় করি ॥ 
পূর্ণ কলি-অবতার দ্েবীসিংহ রাঁজ1। 
দেবীনিং-এর উপত্রবে প্রজ! ভাজাভাজা ॥ 


দেবীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদী মান্্ষযটি হলেন,_- 
রাজ! রায়ের পুত হয় শিবচর রায়। 
শিবের সমান বলি সর্বলোকে গায় ॥। 
টটাকুমারীতে তার আছে রাজবাটী। 
দেখিক্ষেপ্রকাণ্ড বড় অতি পরিপাটী ॥ 


সন্গারসীবিক্রোহ ৪শ 


কত ঘর কত দুয়ার কত যে আন্িনা। 

তার সনে কোন বাড়ীর তুজন1 লাগেন। ॥ 

বডঘয় চণ্তীমণ্ডপ টুই১ অতি উ“চা। 

ছুইচালে ঘরখানি কোণাগুলি নীচা ॥ 

পশ্চিম-ছুয়ারী মণ্ডপ আর কোন খানে নাই। 

এ ঘব হোতে যে ঘর হুইচে সেটেও দেখবার পাই || 
কত পাহক পেয়াদ। আছে আছে কত দারোয়ান । 
কত যে আমল। আছে কত দেওয়ান ॥ 

মন্ত্রণার করা জয়া! ঠাকুরাণী। 

বডরুদ্ধি বডতেজ সকলে বাখানি ॥ 

শিবচন্দ্রের কার্ধ-কর্শ তার বুদ্ধি নিয়া । 

তার বুদ্ধির প্রতিষ্ঠা করে সন্কল ছুনিযা || 

আকালে ছুনিয়া! গেল দেবী চায় টাকা । 

মাব্পিরি লট করে বদমা-স পাকা ॥ 

শিপচন্দ্রের হদে এইমব দুখখ বাজে। 

জস্ছুগাথ আজ্ঞায় শিবচন্্র সাজে | 

দেবীসিশহের দরবারে শিবচন্দ্র গেল। 

প্রজাখ দ্বধখের কথ| কহিতে লাগিল ।। 


দেবীসি'হ ফুসে উঠলেন। কবির কটাক্ষ :-. 


রজপুত কালাভৃত দেবীসিং হুয। 

চেহারায় ট্মষাস্থর হইল পরাজয় ॥ 
শুনিচক্ষু কটমট লাল হৈল রাগে। 

কোন্‌ হায় কোন্‌ হায় বলি দেবী হাকে॥। 
শিবচন্্রকে কয়েদ করে দিয়! পায়ে বেডি। 
শিবচন্দ্র রাজা থাকে কয়েদ খানাত পড়ি ॥ 
দেওয়ান শুনিয়া বে অনেক টাক দির়া। 
ইটাকুমারীতে আনে শিবে উদ্ধারিয়া ॥ 


১. টুই-্চালের উপরিভাগ 


৪৮ বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে হ্বানীয় বিদ্রোহের প্রভাব 


বৈদ্ত-বংশ-চন্দ্র শিবচন্দ্র মহাশয়। 

দেবীসিংহের অত্যাচার আর নাহি সয়॥ 
রাজার মনে যে প্রতিবিধানের আকাজ্ষা জেগেছে তা দমিত হবার নয়। 
রাজার মনের আস্তরিক সহাঙ্গততি, বাস্তবদৃষ্টি, বলিষ্ঠ চিত্ত-ধাতু এসবই 
কবির নিপুণ তুলিকায় স্পস্ট আভাসিত। 

রঙ্গপুরে আছিল যতেক জমিদার । 

সবারে লিখল পত্র সেঠটে১ আসিবার ॥ 

নিজ এলাকার আর ভিন্ন এলাকার । 

সকল প্রজাক ডাকে রোকা২ দিয়: তার | 

হাতী ঘোড়া বরকন্দাজে ইটাকুমারী ভরে। 

সব জহিদার আইসে শিবচজ্দ্রের ঘরে | 

পীরগাছার বর্ত্রী আইল জয়ছুর্গ! দেবী । 

রূপমোহনেতে বৈসে একে একে সবি ॥ 

রাইয়ৎ প্রজার! সবে থাকে খাড়া হৈয়া। 

হাতঘুড়ি চক্ষু-জলে বক্ষতাসাইয়া ॥ 

পেটে নাই অন্ন তাদের পৈরণে নাই বাস। 

চামে ঢাকা হ্থাড় কয়খান করি উপবাস ॥ 


রাজার সহৃদয়-নিবেদন হলে! এই £ 

শিবচন্ত্র খাড়া হইয়া কয় হাত যোড়ে। 
রাগেতে কহিতে কথা চক্ষে জল পড়ে ।। 
প্রজাদের দেখাইয়া জমিদারগণে। 

এদেয় হুক্ক না ভাবিয়া অন্খান কেনে ॥ 
উত্তর হতে জল আসিয়া বড় লাগে বাপ। 
সেই বাণে খায়া ফেলার যত কিছু ধান॥ 
কতদিন কতকষ্টে কতটাক। দিয়া । 
ক্যারোয়ার স্থখে আমি দিয়াছি বান্ধিয়া ॥ 


১, সেঠ্‌টে-সেখানে 
২, রোকা?আরবী 'রুক শবজাভ ; “চিঠি অর্থে ব্যবহাত। 


ঈন্নযাসীবিহোছ ৫৪ 


রাজার পাপে প্রজা নষ্ই দেওয়ার১ নাই জল। 
মাঠে ধান জলিয়! গেল ঘরে নাই সম্বল ॥ 
বচ্ছরে বচ্ছরে এল।২ হইতেছে আকাল । 
চালে নাই খেড় কারো ছরে নাই চাল ॥ 
মাও ছাড়ে বাপ ছাড়ে ছাড়ে নিজের মাইয়া । 
বেট! ছাড়ে বেট ছাড়ে নাই কারো মায় 


এখানে 'রাজার পাপে” বলতে কবি দেবীসিংহকে আক্রমণ করেছেন। 
কারণ, দেবীসিংহের নীতিবোধ নেই, ধর্ম বিশ্বাস-ও কিছু ছিল না। আচার- 
আচরণে-ও ব্যতিক্রম । মানবতার সদ্গুণের অভাব তার মধ্যে । অর্থ পিশাচ, 
নীতিহীন এই মানুষটির পাপেই দেশ ছুভিক্ষে পীড়িত । 


শিবচন্দ্রের বেদনা! ও হতাশা, 
দুষ্টরাজ! দেবীসিংহে বুঝাইতে গেলাম । 
আমার পায়ে বেডীদিল দেওয়ানের গোলাম | 
প্রজার অবস্থা দেখি যা করিতে হয়। 
কর জমিদারগণ তোমরা মহাশয় ॥। 
কারোমুখে নাই কথ! হেঠমুণ্ডে রয়। 
রাগিয়! শিবচন্দ্র রায় পুনরায় কয়।। 
যেমন হারামজাদা বজ পুর ডাকাইত। 
খেদাও সর্বায় তাক ঘাড়ে দিয়! হাত|। 
স্বলিয়া উঠিল তবে জয়ছুর্গ! মাই। 
তোমরা পুরুষ নও শকতি কি নাই ॥ 
মাইয়া হয়া জনমিয়! ধরিয়া উহারে। 
খণ্ড খণ্ড কাটবারে পারোঙ.৩ তলোয়ারে ॥ 
করিতে হৈবে না আর কাহাকেও কিছু। 
প্রজাগুল! করিবে সব হইব না নীচু। 


১, দেওয়ায়হুমেথে 
২, এল--এখন 
৩, পারোও পার! 


৬০ বাংল! সাহিত/; ও সংস্কৃতিতে স্থানীয় বিদ্রোহের প্রভাব 


রাগি কয় শিবচজ্স থর থর কাপে। 
ফযাণা ধরি উঠে যেমন রাগি গৌষা সাপে১।। 


শিবচন্ত্রের পরামর্শ-- 

শিবচন্দ্র নন্দীকর শুন গপ্রজাগণ। 

রাজার তোমর! অন্ন তোমরাই ধন | 

রজপুরে যাও সবে হাজার হাজার। 

দেবীসিংহের বাড়ীলুট বাড়ী ভাঙ্গ তার । 

পারিষদ্‌ বর্গ-সহ তারে ধরি আন। 

আপন হস্তেতে তার কাটয়৷ দিমে! কান 
সে তো পরামর্শ নয়,__ আদেশ । গ্রজ।-ধ্যান-সম্দীপ্ত রাজার ভাগিদ ৷ যেখানে 
হদয়বান রাজার আদেশ, সেখানেই প্রজার প্রশাস্তি। তাই কর্মের আহ্বানে, 
আবেগ-দীপ্তিতে ভরে ওঠে সরল প্রজা! ॥ এর ফলে জনহিতত্রতী রাজার 
বেদনা পিষ্ট জিজ্ঞাসার উত্তরে, কবি বলেন ঃ 

শিবচন্দ্রের হুকুমেতে সব প্রজ! ক্ষ্যাপে২। 

হাজার হাজার প্রজাধার এক ক্ষ্যাপে৩।। 

লাঠি নিল খন্তি নিল নিল কাচি দাও। 

আপত্য করিতে আর না থাকিল কাও।। 

ঘাড়েতে বাঁকুয়! নিল হালের যোয়াল। 

জাঙ্গাল৪ বলিয়। সব চলিন কাঙ্গাল ॥ 
এই বিদ্রোহ অভিযানে ভদ্রলোকদের অনহযোগিতায় কবি অসহিষুঃ। তাই, কটাক্ষ 
করতে তিনি কুষ্ঠিত হলেন ন৷। কবি নিজে রাজবংশীয় ছিলেন, ভাই এক 
পক্ষের নীরব থাকাটা তার চোখে স্পট । যেন জীবন প্রবাহের মধ্যবিদ্দুতে 
দাড়িয়ে কবি অনুভব করলেন সেই নীরবত।। কবির সখেদ 7-- 

চারিভিতি হইতে আইল রঙ্গপুরের প্রজ|। 

ভত্রগুলা আইল কেবল দেখিবারে মজ। ॥ 


১. গৌমাসাপে--গোখরে! সাপে 

২, ক্ষ্যাপে--উত্তেজিত হয় 

৩. এক ক্ষ্যাপে--একেবারে, একসময়ে 
6. জাঙ্াল--বাধ, উচু পথ 


পল্গ্যাসীবিত্রোহ ৬১ 


ইটা দিয়া পাইটক] দিয়! পাটকিলায় খুব। 
চারিভিতি হতে পড়ে করিয়া ঝুপঝুপ ॥ 
ইটার ঢেলের চোটে ভাঙজিল কারো হাড়। 
দেবীসিং এর বাড়ী হইল ইটার পাহাড় ॥ 
খিড়কির দয়ার দিয়া পালাইল দেবীসিং। 
সাথে সাথে পালেয়ে গেল সেই বার টিং॥ 
দেবীসিং পলাইল গিয়া গাও ঢাক! । 

কেউ বলে মুশিদাবাদ কেউ বলে ঢাকা ॥1৮৩ 


অথচ কবি তার শেষ দানটি ইংরেজদের হাতেই তুলে দিলেন £ 

ইংরাজের হাতে রাজ্য দিলেন চক্রপাণি । 

স্থবিচার করি গেল আপনি কোম্পানি ॥ 

ইংরাজ বিচার করি এজপাস করি। 

একে একে ফাটকেতে রাখে টিং এ করি 11৮৪ 
এই গাথাটিতে রঙপুরের প্রজা সাধারণের সারল্য ও কঠিন যানসের পরিচয় 
মেলে । বঞ্চিত, প্রতারিত প্রজাদের আরর্তনাদে রাজ! শিবচন্দ্রের চিত্ত যেমন 
বিচলিত; তেমনি হাদয়বান রাজার আন্তরিক স্পর্শে-ও অনুগত প্রজার অনুপম 
আদ্রতা লক্ষণীয় । দেবীসিংহের শোষণ-নিপীড়নের মর্মম্পশা কাহিনী কবির 
চিত্রায়ণে ধর! পড়েছে । আবার সাধারণ মানুষের স্তায় কবি-ও অল্পে সম্তপ্টু। 
তিনি-ও আনন্দিত হন, যখন শোনেন ইংরেজ শাসক দেবীসিংহের বিচারে 
বসেছেন ; ভ৷ শাস্তি যত কমই নিদ্ধারণ হোক না কেন! 


ছ্ই 


***মজনুর কবিতা... 


১২২০ সালের ১৪ই কাহ্িক পঞ্চানন দাস কর্তৃক রচিত “মজনুর কবিতা ”* 
নামে একটি এঁতিহ্াসিক গাথার সন্ধান পাওয়া গেছে। এট ১৩১৭ সালে 
রঙপুর সাহিত্য পরিষৎং পত্রিকান্ন প্রকাশিত হয় 1৮৫ এর পটভূমিক। এঁতি- 
হাসিক সঙ্গ্যাসী-ফকির বিদ্রোহ ;--ষে বিদ্রোহে উত্তরবঙ্গের সাধারণ প্রজা- 
মাজেই প্রত্াক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে ইংরেজ শান ও শোষণের বিরুদ্ধে 


৬২ বাংলা সাহিত্য ও সংস্কতিতে হ্বানীয় বিদ্রোহ প্রভাব 


প্রতিবাদী হয়েছিলেন। আঠারো! শতকের মধ্যপাদে ইংরেজদের প্রবল 
দুনৈ“তিকতার শিকার হয়ে বাঙালী যে অন্তত্রালায় ছিলেন পীড়িত ;-_ 
সেতো অন্তজ্গালা নয়, বলা যায় অগ্নিজালা-_যা একসময় প্রত্যক্ষ বিপ্লবের 
পটভূমি রচনা করেছিল । অবশ্য সে ট্বপ্লবিক উত্ডাপ নিয়ে কাব্য, গাথার 
কথা খুব বেশি আমাদের জানা নেই। এবং এই কবিভায় মজনুর যে 
চরিত্র চিত্রিত হয়েছে তার সংগে ইতিহাসের প্রাণ আবেগ স্পন্দিত, আত্ম- 
সচেতন, স্বতন্ত্র ব্যক্তি নিষ্ঠ প্রথর সেই বাধাবন্বহারা মজঙ্ুশাহের কতট। মিল 
আছে তা নিয়ে মতাস্তর অনেক । আলোচনার ধারাস্থত্রে সেই পার্থক্য স্প$ট 
হবে। 


কৰির অনুযোগ, 

শুনসভে একভাবে নৌতুন রচন]। 

বাঙ্গাল। নাশের হেতু মজন্থ বারন! ॥ 

কালাস্তক যমবেটাক্‌ কে বলে ফকির। 

যাঁর ভয়ে রাজ কাপে প্রজা নহে স্থির ॥ 
কবি মজঙ্গুর ভীষণরূপকে বর্ণনা! করেছেন। আমর! কবির সংগে একমত 
যে, মজস্কশাহ ভীষণ প্রকৃতির ছিলেন। ভার দুর্মদ বলিষ্ঠ মননের ৬ন্যই তিনি 
অনন্য ব্যক্তি স্বাতন্ত্রেের বাতাবরণে ভাম্বর। তাই ইংরেজশাপকগণ অস্থির- 
চঞ্চল হয়ে উঠেছেন, মঞ্জুর সক্রিয় ব্যকি-চিত্রকে অবদমিত করার উদ্দেশ্যে 
অবশ্য কবি এখানে মজনুকে দন্থ্যতার ভীষণতর মুতি হিসাবে চিত্রিত 
করেছেন। 


কবির সরন কৌতুক £ 
সাহেব স্থভার মত চলন স্থঠাম । 
আগে চলে ঝাণ্ডাবাণ ঝাল নিশান ॥ 
উঠ গাধা ঘোড়া হাভী কত বোগদ।১ সঙ্গতি । 
জোগান তেলেঙ্গ। সাজ দেখিতে ভয় অতি ॥ 
চৌদিকে ঘোড়ারসাজ তীর বরকন্দাজি। 
হজঙ্চ তাজির পর ধেন মরদ গাজি॥ 


১৯ বোগদ।্ বলদ 


সন্ন্যাসীবিক্বোহ স্ 


কবি এখানে মজনুর চালচলন ও পরিপার্থ বর্ণনা করেছেন সরসে। দেগীয় 
টসম্যসহবতে চলেছেন মজনুশাহ। তাকে ও তার তেলেঙ্জাসাঁজে সজ্জিত 
সৈম্তদের দেখলে চারিদিকে যে ভীতির সার হয় ; কবি তার প্রতি ইংগিত 
করেছেন। অখসলে মজনুশাহকে যুদ্ধ করতে হয়েছে ইংরেজদের বিরুদ্ধে। 
তাঁর জন্য সর্বত্র, সর্বদ1, সর্বাবন্থাতেই তৈরী থাকতে হয়েছে ঘোড়া, তীর ও 
বরকন্দাজ বাহিনী নিয়ে ; প্রতি-আক্রমণের অনুকূল হুযোগ সন্ধানে । তাই, 

দলবল দেখিয়া সব আক্কেল হৈল গুম। 

থাকিতে এক রোজের পথ পড়্যা গেল ধুম॥ 

বড়ই দুখখিত হৈল পলাইব কোথা। 

মনদিয়া শুনসভে লোকের অবস্থ। ॥ 


কবি শোনাতে চেয়েছেন মজনুশাহের আক্রমণ পদ্ধতিটি । তাহলো এই ;-_ 
যেদিন যেখানে যায়া করেন আখড়া । 
একেবারে শতাধিক বন্দুকের দেহড়া১ ॥ 
সহজে বাঙ্গালীলোক অবশ্য ভাগুয়া। 
আসামী ধরিতে ফকির যায় পাড়া পাড়া ॥ 


তখন গ্রামের অবস্থা ঃ 
ফকির আইল বলি গ্রামে পৈল হুড়। 
পণছুয়! বেপারী পলায় গাছে ছাড়্যা গু || 
নারীলোক ন1 বান্দে চুল না পরে কাপড় । 
সর্বস্ব ঘরে থয! পাথারে দেয় নড়ৎ || 
হালুয়া ছাড়িয়া পলায় লাঙ্গল জোয়াল। 
পোয়াতি পলায় ছাড়ি কোলের ছাগাল ।৷ 
বড মনুস্তের নারী পলায় সঙ্গে লয় দাসী । 
জটার মধ্যে ধন লয়া পলার সন্ন্যাসী ॥ 

কবির গুরুতর অভিযোগ,-- 
থাল, লোটা লইল না পাইল উদ্দিশ। 
টাকার মালচে চিরে শিওয়ের বালিশ | 


১. দেহড়া সম্মিলন 
২, পাথারে দেয় নড়--পথে দৌড় দেয় 


৪ বাংল! সাহিতা ও সংস্কৃতিতে হ্বানীয় বিদ্রোহের প্রভাব 


আল্দ1১ মাটী দেখি ফকির করে পোচপেচ। 
টাকার লাগি যে মারে বাক্ষের খোট ॥। 
মহাজনের সিন্দুক কাড়ি টাক! লইল ঝাড়া। 
আগে লুটে বাড়ীঘর পাছে আড়াপাড়া ॥ 


এতে মজনুশাহকে লুটের হিসাবে চিত্রণ করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, 
মজন্নু অর্থ-অলঙ্কারের লোভে গ্রামে গ্রামে অত্যাচার সুরু করেছে। 
গ্রামবাসী ভীত-সন্তরস্ত। শুধু কি তাই,_-তা-ও নয়। এদের মধ্যে কামাতুর 
ফকির আছে, তাদের ভয়ে ঃ 

ভাল মানুষের কুলবধূ জঙ্গলে পলায়। 

লুট,র1! ফকির যত পাছে পাছে ধায়॥ 

যদি আসি লাগপাস জঙ্গলের ভিতর । 

বাজে আসি ধরে যেন লোটন কৈতর ॥ 

বসন কাড়িয়া লয় চাছে আলিঙ্গন। 

যুবতি কাকুতি করি কি বলে বচন |! 

দন্তে কুটা করি বাপুধরি হাত পাও। 

অতিথ ফকির তোমর] দুনিয়ার বাপ মাও ॥ 


কবির সাবধান বাণী, 
ফকির হইয়! কর ছাগলের কাজ । 


পরিণামে দুঃখ পাবা ঈশ্বর সমাঝ | 
স্থজন ফকির হয়ে শুনি হস্ত দেয় কাণে। 
অধম ফকির হাতবাড়ায় যৌবনে ॥ 
পরিণাষ নাহি শুনে কররে শিঙ্গার | 
দৌড়িয়! বাইতে কাড়ি লয় বস্থ অলঙ্কার ॥ 
লাজে নাহি কথা রাখে গুপ্তভাবে । 
ধর্মসাক্ষী করি তার! মজন্ছকে শাপে | 
তারা বলে ঈশ্বর এহি করুক। 

মঙ্গচু গোলামের বেটা শীগ্র মরুক।। 


৯. আল্দ1-আলগা, শিথিল 


সন্গ্যাসীবিজ্রোহ ৬৫ 


কবির বিল্ময়-- 
কোন্‌ দেশ হৈতে আইল অধষ। 
ইহাকে ভারথে থ.ক়া পাশরিছে যষ ॥ 


এখানে মজনুশাহ সম্পর্কে ছুটি প্রশ্থের আলোকে আলোচনা করলে বিষয়টি 

স্থপরিষ্ফুট হয়ে উঠবে । 

১. মজন্কশাহের পরিচয় কি? 

২. প্ররুত পক্ষে মজন্ুশাহ অত্যাচারী ছিলেন কিনা । কিংবা ইতিহাসের 
নিরিখে মজনুশাহের সংগে গাথাকাব্যের চিত্রিত মজনুর মিল কতথানি ? 


প্রথম প্ররশ্গটি জনৈক লেখকের৮৬ সিদ্ধান্ত থেকে বিষয়টি উপস্থাপন করা 
যার। "মজনু" শবটর অর্থ পাগল আর “শাহ” শবটির.অর্থ রাজ, তাহলে 
শব্ধ দুটির মিলিত অর্থ দাড়ায় পাগলরাজা । আসলে এটি এক ছদ্মনাম । 
মজনুশাহ ঠার প্রকৃত পরিচয় গোপন রাখতে সমর্থ হয়েছিলেন বহুকাল। 
এই সংগ্রামী নায়কের ব্রিটিশ বিরোধী কার্ধকলাপকে অবদমিত করতে না 
পার1টাই শাসকবর্গের প্রশাসনিক ব্যর্থতা ও নির্ুদ্ধিতার প্রমাণ; তাই 
পরবর্তীকালে ইংরেজর! মজনুশাহের আসল পরিচয় জানবার পরে-ও তা 
গোপন রেখে সেই প্রমাণকেই আবরপণিত কযেছেন। এরপর লেখক, খা 
চৌধুরী আমানত উল্লা আহমেদের কোচবিহারের ইতিহাস, অবলম্বনে 
জানিয়েছেন, মজন্গশাহের আসল নাম বাকের মহম্মদ বা বাকের আলি। 
ইনি রঙপুরের একজন তৃস্বার্মী ছিলেন । মজনুশাহ ছল্পনামে ব্রিটশ বিরোধী 
গণশক্তিকে পরিচালনা! করতেন ; অথচ প্রকান্তেই তিনি চলাফের! করতেন । 
বাকের ছিলেন মুঘল বংশোডভূত। সেদিন মুঘল পরিচয় ছিল উত্তর ভারতীয় 
এঁক্যের প্রতীক । তাই মজনুর পরিচয় প্রকাশিত হলে বাংলার জনযুদ্ধ 
সমগ্র উত্তরভারতে কেন্ত্রীত্কূত হতে পারে, এই আশংকায় মজনুশাহের 
প্রকৃত পরিচয় ইংরেজ শাসকগ্ণণ গোপন করেছিলেন বলেই মনে হয় ।৮৭ 


২ আমরা ইতিহাস পর্বে মজস্ুশাহের কর্মকাণ্ডের সংগে পরিচিভ হয়েছি। 
রাষ্ট্রনৈতিক বিপর্যয়কালে সমাজ জীবনের ভাঙন আবর্তনে বহুবিচিত্র ও জটিল 
কর্মব্যাণ্থির মধ্যে যজন্গশাহের যে পরিচয়; তা আমর! জেনেছি। আর 
আমরা এ-ও দেখেছি, ইংররজচিত সান্গিধে এসে, নবলব্ধ প্রেরণাতে এক 


৬৬ বাংল! সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে স্থানীয় বিদ্রোহের প্রভাব 


বিশেষ শ্রেণী কেমন করে আরো শোষক হয়ে উঠেছেন ;--আর এই শ্রেণীকে 
বিদেশী শক্তি কাজে লাগিয়ে কিভাবে মহাশোধক হয়ে উঠেছিলেন । ফলকথা, 
শোষিত, বঞ্চিত, সহায়-সম্বলহীন প্রজাসাধারণ বিক্ষুন্ধ হয়েছেন এতে। 
শোষণের দুঃসহ যন্ত্রণা হতে মুক্তি পেতেই তাদের বিদ্রোহীমানস সক্রিয় 
হয়ে উঠেছিল। 


মুক্তির অভিমুখী বিদ্রোহীমানসের নায়ক ছিলেন মজনুশাহ। সাংগঠনিক 
প্রয়াসে তশকে ছুটে বেড়াতে হয়েছে দিনাজপুর. বগুড়া, জলপাইওড়ি, 
রঙপূর ও মযসমনসিংহের বিভিন্ন পরগণায় ; কখন-ও বা বিহারের বিভিন্ন 
স্থানে। নিরলস চেষ্টায় তিনি সর্বত্র, সর্বাবস্থায় সকল বাঙালীকে একতা -স্ত্রে 
বেধেছেন; অন্তত সে চেষ্টার ক্রটি তিনি করেন নি। সংঘবদ্ধ প্রয়াস 
নিয়ে যে আঘাত তিনি ইংরেজ শক্তির ওপর এনেছিলেন, তা দ্বিল দুর্বার । 
সেই প্রচণ্ড, প্রমত বিদ্রোহাণলকে কিছুতেই অবদমিত করতে পারছিলেন ন৷ 
শাসক-শক্তি। তাদের পক্ষে যেহেতু মজনুর বিদ্রোহ উদ্যমকে আয়ত্তে 
আনা লম্ভব হচ্ছিল না; সেজন্য মজনুর নামে অপপ্রচার করতে লাগলেন, 
এবং মজনুকে উৎপীড়ক হিসেবে চিত্রিত করলেন; নিতান্তই রাজনৈতিক 
অন্তঃস্বভাবে। অথচ বাঙালীর জীবনভূমিতে রাজনৈতিক বিপ্রবঙ্তাড়না যখন 
স্বভাব-নিবদ্ধ হতে পারে নি, তখন দেশগ্রেরণালন্ধ উদ্দেষ্যের একাভিম্বখিতা, 
সংগ্রামীমানসের দৃঢ়তা ও মুক্তি-সিদ্ধির অনন্ত আকাঙ্কায় যে ব্যক্তিটি ভাখ্র ; 
তার এরূপ-চরিত্র চিত্রণের কারণ কি? এতে ইংরেজের ক্ষেত্রে যে মনত্তত্ব 
কাজ করছে; তা বোধকরি এই : 


এক. অনুগ্রহ পুষ্ট ধনিক সম্প্রদায় ও সাধারণ মানুষের সহানুভূতি আদায় - 
যাতে তাদের সহযোগিতার ওপর নির্ভর করে হূরধর্য এই মান্্ষটিকে ধরা 
যায়। 

ছুই. ভ্রাসের সঞ্চার করা । এতে লাভ হলো, ইংয়েজ কর্তাব্যক্তিদের দোষ- 
স্থালনের সযোগ থাকে | তাতে তাদের চেষ্টা ও অক্ষমতা জনিত ক্রট প্রকাশ 
পায় না। আবার মজঙ্গ-ভীতি প্রচারের অপর কারণ হলে মজঙ্গুকে একক, 
একপেশে ও কোণঠাসা করে ভোলা । এতে মজন্থকে ধরার সুযোগ হতে 
পারে, কারণ লোক লাধাযণ ভয়ে মজঙু থেকে নিরাপদ দূরত্বে থাকবে । 


সন্্যাসীবিষ্রোহ গব 


এখানে বল! দরকার যে, বিদেশীশাসকদের বিরুদ্ধে মজন্ুশাহ দেশের 
ধনী ও জমিদার সম্প্রদায়কে নিয়ে যে এঁকমত্য গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন ; 
তাতে তিনি ব্যর্থ হয়েছিলেন। এই ব্যর্থতার প্রতিশোধ নিতে তিনি ভোলেননি। 
ফলে তিনি অত্যাচারী হয়ে উঠেছিলেন । সে অত্যাচার, উংপীড়ন সাধারণ 
কোনো মাছষের ওপরই ছিল না। আশ্চর্যের কথা, ইংরেজশাসনের প্রথম- 
লগ্নে যদি এদেশীয় কোনো মান্য দেশ প্রেরণায় উদ্ধৃদ্ধ হয়ে, রাজনৈতিক 
স্বাতস্ত্রের দাবি ও সচেতনতা ক্রমে সুপরিবন্ধ হয়ে শোকের হাত থেকে 
বাচার জন্ত সশন্্র বিদ্রোহ-বিপ্রবের পথে এগিয়ে যান ; তশকে আর যাই-ই 
বলিনা কেন, অত্যাচারী বলতে পারিন1। বিষয়টি স্পষ্ট করে তোলার জন্ত 
একটি উদাহরণ দিই £ 
আগেই বলেছি, মজনুশাহ নাটোরের জমিদার রাণী ভবানীর সহযোগিতা 
কামন। করে চিঠি লিখেছিলেন। চিঠিতে ছিল বেদনাষধিত আবেদন । 
ইংরেজের শোষণ পীড়ন হতে মুক্তির আকাঙজ্জায় তিনি তশার সাহায্যের 
প্রত্যাশী। কিন্তু রাণী তশর দীপ্ত-আহ্বানে সাড়। দিলেন না। এর ফল 
সুচিত হলো। ১৭৭২ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারি থেকে মজন্শাহের নেতৃত্ে বিদ্রোহীরা 
ন:টেখর অঞ্চলের অতা1চারী ধনী ও জমিদার এবং ইংরেজ কুঠিয়ালদের 
ধনসম্পত্তি লুণ্ঠন করলেন এবং এদেরকে বেঁধে নিয়ে কৃষক অত্যাচারের 
প্রতিশোধ নিতে লাগলেন ।৮৮ 
এখানে উল্লেখা, ইংরেজেরা মজনুকে সকল অপকর্মের নায়ক বলে উল্লেখ 
করলে ও তশদের চিঠিপত্র হতে এটা-ও প্রমাণ হয়, মজনুশাহ সাধারণ মানুষের 
ধন-সম্পত্তি লন করেননি । সাধারণ মানুষের ওপর কোনোরকম অত্যাচার 
ন! করার জন্ত বিদ্রোহীদের তিনি কঠোর নির্দেশ দিয়েছিলেন । তাই তিনি 
সাধারণ মানুষের সাহায্য-ও পেয়েছিলেন। এমন দৃষ্টান্তের দুই একটি £ 
নাটোরের স্থপারভাইজর ২৫. ১. ১৭৭২ তারিখের এক পত্রে- রেভিনিউ 
কাউন্সিলকে জানালেন ;--৮৯ আমার হরকর]। সংবাদ এনেছে যে, গতকাল 
ফকিরদের একটি প্রকাণ্ড দল সিলস্বেরির একটা গ্রামে জমায়েত হয়েছে। 
তাদের নায়ক মজন্গুশাহ তুর অনচরদের কঠিন নির্দেশ দিয়েছেন ; যাতে 
তার! জনসাধারণের ওপর অত্যাচার ও বল প্রয়োগ না করে এবং 
সাহাবুদের হেচ্ছগুখেডেভ দজ তত কিছুই হেজ গুহ» কবে হেন 


ঙ্চ বাংল! সাৰ্ত্য ও সংস্কৃতিতে স্থানীয় বিস্রোহেয় প্রভাৰ 


আমি এক সংবাদে অবগত হলাম যে তার! দয়ারাম রায়ের নূরগ্রাম কাছারি 
থেকে পাঁচশত টাকা ও জয়সিন্‌ পরগণার কাছারি থেকে ষোলশত নব্বই টাকা 
লুষ্ঠন করেছে। অথচ একক ব্যক্তি ২৯শে জানুয়ারির চিঠিতে জানালেন £ 
বিদ্রোহীরা গ্রামবাসীদের ওপর কোনে! অত্যাচার করেনি । এবং গ্রামবাসীরা! 
বিপ্রোহীদের আহারের ব্যবগ্া করে দিয়েছে। এতে আরো জানানো হলো, 
বিদ্রোহীদের দলে কৃষকেরা যোগদান করেছে । তারা ইংরেজ শাসককে 
কর দেওয়া বন্ধ তো করেছেই, পরস্ত সেই কর বিত্রোহীদের হাতে তুলে 
দিয়েছে। 

আরেকটি চিঠি, পালিংসাহেবের। তিনিও রেভিনিউ কাউন্দিলকে ১৭৭২-এর 
ডিসেম্বরে জানালেন £ 

কৃষকেরা আমাদের সাহায্য করেনি, বরং বিদ্রোহীদের পক্ষ নিয়ে যুদ্ধ 
করেছে। ইংরেজেরা যখন আত্মরক্ষার জন্ত জংগলে লুকিয়েছে তখন তারা 
পলাতক ইংরেজদের খু*জে বের করে হত্যা করিয়েছে । এমনকি, কোনে! 
ইংরেজ গ্রামে প্রবেশ করলে কৃষকগণ তাকে হত্যা করে বচ্ছুক কেড়ে নিত। 


প্রথম চিঠিতে দয়ারাম হলেন নাটোরের এধান নায়েব । পরে তিনি 
দীঘাপাতিয়! রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আর দ্বিতীয় চিঠির গ্রাম- 
বাসীর! হলেন সিলস্বেরির (বগুড়া) গ্রজাবুন্দ | এবং তৃতীয় চিঠিতে পালিং 
সাহেবের থেদোক্তিটি রঙপুরে বিদ্রোহীদের সংগে ক্যাপটেন টমাসের 
যুদ্ধের পটভূমি । এতেই ক্যাপটেন টমাস নিহত হয়েছিলেন। এর থেকে 
সিদ্ধান্ত নেওয়া! যায় ঃ 
১, বিদ্রোহীদের আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য ছিল ইংরেজ শাসকশ্রেণী ও 
ইংরেজ আশ্রিত জমিদার ও ধনী সম্প্রদায়__ধার! বিদ্রোহীদের কাছে শোষক 
বলেই পরিগণিত হতেন। 
২. বিদ্রোহীদের শক্তির উৎস ছিলেন সাধারণ কৃষক-প্রজা, যাদের সক্রিয় 
সহযোগিতা! ও সহানুভূতিতে বিদ্রোহীদের শক্তি বৃদ্ধি পেয়েছে। 
৩.. বিদ্রোহীরা অত্যাচার করেছে, এতে দ্বি-মত হবার নয়। কিন্ত ভার! 
অত্যাচার করেছে ইংরেজশাসক ও অসহযোগী জমিদারের ক্ষেত্রে । অথচ তারা 


শ্রমজীবী সকল মানুষের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল। বাঙলার ছনমানসের 


সন্নাসীবিদ্রোহ ৬৯ 


প্রতি গভীর মমত্ববোধ থেকেই মজনুর বিদ্রোহী সত। রসস্থ হয়েছিল। তাই 
তার অভিযান ছিল দুর্বার সৈনিকের মতই। এইস্পৃহ! আত্মসুখের তাগিদে 
নয়, ত্বদেশচেতনা ও স্বদেশ ধর্ম থেকেই জেগেছিল। মৃতরাং দেশচিস্তক 
মজনুকে অত্যাচারী না বলে দেশ প্রেরণায় উদ্বদ্ধ ও সঞ্জীবিত সশস্ত্র বিপ্লবী 
বল্লে তত্যুক্ি হয় না। *প্ররুত পক্ষে সন্গযাসী ফকিরদের বিদ্রোহ 
ছিল বৃটিশ বিরুদ্ধে ভারতীন্ন গণশক্তির প্রথম গৌরবময় সশস্ত্র অভ্যুত্থান ।” ৯০ 


তাহলে স্পইই দেখছি, আলোচ্য গাথাটতে কবি মজন্ুশাছের ক্ষেত্রে 
নির্দঘয়। সত্যকথন এতে নেই; কেননা কবির চিত্রিত মজনুর সংগে ইতি- 
হাসের ব্যক্তি মানসের মিল নেই। অখচ প্রায় সমকালীন কবির চোখে 
মজনুর এই ছবি কেন? এই জিজ্ঞাসার উত্তরে বলতে হয়, কবি পঞ্চানন 
দাস সম্পর্কে আমাদের কিছুই জানা নেই। তিনি কোনে! শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব 
করতেব কিনা তা-ও জান। নেই। সম্ভবত ধনিক কোনে। সম্প্রনায়তৃক্ত 
ছিলেন তিনি। তাই হয়তো শ্রেণীদ্বার্থের বিবেচনায় মজনুকে উংপীড়ক 
হিসাবে চিত্রিত করলেন। এধানে একটি বিশেষ “মোটিভ' কাজ করছে 
বলেই মনে হয়। আর উৎপীড়ন, অত্যাচার, লুষ্ঠনচিত্র আকতে গেলে 
অতিষাত্রিক এবং অগ্রাকৃত কিছু এসেই পড়ে। সুতরাং ইতিহাসের বিচারে 
তা যেমন ধর্তব্য নয়; তেমনি সাহিত্যের ভাব-পরায়ে-ও তার গুক্রত্ব নেই। 
আঠারেশতকে ইন্টইত্ডিয়া কোম্পানীর শোষন-উংপীড়ন জানতে হলে 
ইতিহাসের গভীরে পৌছ্ুতে হয় এবং প্রতিবাদী মজনুর মনোধর্ম বিশ্লেবণ করতে 
হয়। সে ক্ষেত্রে এই গাথাটি তখ/ ও তত্ব অনুসন্ধানের তোরপদ্বার খুলে 
দের বটে। 


এখানে এ-ও উল্লেখ্য যে, কবি ঘটনাচাতুর্য ও শবচাতুর্ষের প্রলোভন 
থেকে সরে থাকতে পারেননি । কবি এতে যে আলেখ্য দিতে চেয়েছেন 
তাতে মজনব ও তার দলের লোভ, অর্থগলঙ্কারে আসক্তি ও অসংযম 
ইঞ্জিয়াসক্তির মর্যম্র্শা চিন্্ পরিন্ুট। কিন্ত বর্ণনার কৌশলে স্ুলভা-ও 
লক্ষণী্ | বাঙালী জীবনের সামগ্রিক হরয়বেদন! অনুধাবন করতে পারলেন 
ন। কবি। যদি পারতেন, ভবে এট একঘুখিনতার দোষে দৃষ না হয়ে 
সৃক্ঘ জীবন অঙ্টার দর্পণ হতে পার । তরু-ও বলি, সুজন ও অধম ফকিরের 


৭৩ বাংল! সাহ্ত্য ও সংস্কৃতিতে সানীর বিভ্বে।ক্রে প্রভাব 


পার্থক্য-অনুধ্যান গাথাটিতে থাকায় কবি অন্তত কিছুটা ুক্তিনি্ঠ ও 
বাস্তববাদী হয়ে উঠতে পেরেছেন । 
এখানে আর-ও একটি প্রশ্নের মীমাংসা করা যেতে পারে তাহলো 
“মজনুর কবিতা”টিকে আমরা গাথা বলে এসেছি। দেখা যাক সেটি আদৌ 
গাথা কিনা । কবিভাটির আরম্ভ বৈশিষ্ট্য এবং ধুয়ো দেখে মনে হয় এটি 
গীতিরূপে প্রচলিত ছিল। এর আরমভটি লক্ষণীয় £ *শুনসভে একভাবে 
নৌতুন রচন!।” আবার মধ্য পদে-ও সেই রকম ধুয়ো £ “মন দিয়া শুন 
সভে লোকের অবস্থা ।' আগেই উল্লেখ করেছি, একটি গ্রাথার আরম 
যেমন £ *শুন সভে একভাবে বিপত্তের কাজ 

জেন মতে লড়াই দিতে সাজিল ইংরাজ।”৯১ 
প্রাচীনত্বের নিদর্শন স্বরূপ ই একটি পু*খির পদন্চীর আরভটুক উদ্ধৃত করা 
হলো। “শুন বিধ (বুধ) গণ আর এক পরস্তাপ। 

জেরূপে মরণকালে হৈব মনস্তাব ॥৯২ 


অথব! 
যুন সভে দিয়্যামন এই পুস্তক সমাপন 
হইলেন সেখানে বসি 
বাগীল! নামেতে গ্রাম মহ্ষতলার বাম 
পাটসাল বড স্থখখ বাসি ।1৯৩ 
পুনশ্চ, 


শুন সবে 'একভাবে কাব্যরসের কথা, 
নবাবে লুটিল কুঠী সহর কলিকাত1128 
অর্থাং উপরোক্ত পদন্থটীতে আরঘ্তের ধুয়ো৯৫ দেখে বল] যায় এসব 

লোকমুখে প্রচার ও গীত হতো। আমাদের আলোচ্য “মজনুর কবিতা+টি 
লক্ষ করলে এটি স্পষ্ট হয় ষে, কবিবা গায়েন সকলকে শোনাতে চেয়েছেন 
অনেকট! হে*কে ডেকে । স্থুর সংযোগে বলার প্রবণতা ও উদ্দীপন এক 
আবেগ ও ঢত্ের অনুসরণ দেখি এতে। এর ফলে কৌতুক রসের অদ্ভুত পরিবেশ 
সৃষ্টি হতো । প্রোতা মনোযোগী হতেন। আর তখনই কবি ঘটনামান 
অতীত, বর্তমানকে বনুবিচিত্র বর্ণে সাজিয়ে ভাবের ছাগ্কামণ্ডপ তৈরি করতেন। 
সুতরাং পাঠ করার জন্তই যে কবিতাটি নয়, ভা বেশ স্পষ্ট। 


পল্ন্যাসীবিজোহি ৭১ 

আরো আছে, যেমন মিশ্রভাষারীতি | দৃষ্টান্ত দিই,-- 
স্থানীয় ভাষ। £ 

ছাড়া ৫ ছেড়ে । পড়্যা £ পড়ে 

থ.ল্লা ৫ থ,ইয়ে / থোয়া__রাখা! অর্থে 

পলায় ৫ পালানো । পাছে £ পিছনে 

ছাওয়াল 4 ছেলে, সন্তান অর্থে 

পাবা ৫ পাওয়া, ইত্যাদি । 


আবার আরবী-ফারসী-হিন্দী শবের বাহুল্য । যেমন, 
ফার্সা-_নিশান, মরদ, গুম, বাজ 


আরবী--ফকির, বরকন্দাজ, গাজি/গাজী 
তাজি/তাজী (অশ্ববিশেষ) গোলাম 


আবার লোটা-হিন্দীশব্দ 


ভাগ:+উয়া 7 ভাওয়া, কু-ং প্রত্যয়, তুলনীয় হিন্দী প্রভৃতি। 
শব বাবহারে-ও প্রা্গীন নিদর্শন এই গীতি কবিতাটিতে পাওয়া যায় । 


যেমন, ১. দ্বিতীয়! বিভক্তি “কে” স্থলে ক প্রষ্কোগ যথা, বেটাক 
২. হৈল, পৈল, প্রভৃতি ক্রিয়া ব্যবহার । 


আমাদের উল্লিখিত গাথাগুলিতে, আজকের বিচারে গীতিপ্রাণতা নেই, 
তবে গাথাকার ব৷ গায়েন লৌকরুচি যেভাবে অধ্যয়ন করতেন ; সেই ভাবেই 
গাইতেন ফলে যুগোপযুগী সরস রচন! হয়ে উঠত। “গাথা-সাছিত্যের ভাষা 
পাড়াগেয়ে, ছন্দশিশ্তর আধ আধ বুলির মত ভাঙ্গা ভাঙ্গা,_ পুর্ণতা পায় নাই। 
কিন্তু বিবেচনাপূর্বক বিচার করিলে দেখিতে পাইবেন, চলিত ভাষায় আজ 
যাহা স্থন্দর ও মাঞজিত, পরবর্তীকালে তাহা *সেকেলে'ও আমাজিত হইয় 
পড়িয়াছে।”৯৬ 


সুতরাং একথা মনে রাখ! দরকার, “প্রাচীন বাংল! গাথাকাব/গলি বাঙ্গালী 
জনসাধারণের কথা, স্বৃতরাং এই রচনাগুলিকে বাংলার ইতিহাস আখ্যা 
দেওয়া না গেলে-ও, ইহারা বাঙ্গালীর ইতিহাস হইবার গৌরব দাবী করিতে 
পায়ে ।”৯৭ 


ণ্ই বাংল! সাহ্ত্যি ও সংস্কৃতিতে স্থানীয় বিদ্রোহের প্রাব 
ভিন 
**মহান্কানগড়ের ছড়া *** 


সন্ন্যাপীদের উৎপীড়ন অত্যাচারকে ঘিরে একটি ছড়ার কথা জানা যায়। 
এটি মহান্বানগড়ের ছড়া ।৯৮ বগুড়া জেলার ছয় মাইল উত্তরে মহাস্থানগড় । 
এখানে করতোয়া! নদী উপকূলে শীলাদেবীর ঘাটে বছর কয়েক পর পর 
বিশেষ তিথিতে পৌষ-নারায়ণী জানের রীতি আছে। এই আন উপলক্ষে 
পুণ্যলোভাতুর মানুষের ভীড় হয় | সাধু-সন্যাসীরা-ও আসেন। 


কিন্ত এই ছড়াটির মধ্যে যে বিষয়টি উপস্থাপিত, তা৷ হলো, মহাস্থানগড়ে পুণ্য 
স্লানের যোগ মুহূর্তে অত্যাচারী সন্ন্যাসীদের আগষন সংবাদ । ফলত, ত্বান 
যাত্রীরা শংকিত। ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে তারা পলায়ন করছেন । 


কবির বর্ণন। :₹__ 
বৈশাখ মাসেতে কথা উপস্থিত হেল। 
দৈবযোগে হেনকালে পৌষ মাস আইল ॥। 
পৌষ মাসের সোমবার অমাবম্যার ভোগ । 
মুলা নক্ষত্রেত পাইল নারায়ণীযোগ ॥ 


মঙ্গল বারের দিন আইল ছয়শত সন্ন্যাসী । 

তারা কাণীবাসী, মহাখবি, উদ্ধবান্ছর ঘট1 |1*** 

সন্নধসী আইল বল্যা লোকের পড়ে গেল শঙ্ক!। 
'*“হাজারে হাজারে, বেটার! লুট করিতে আইসে। 
***বেটাকের অস্ত্র আছে, রাখে কাছে, বন্দুক সাঙ্গি তীর। 
তমার চিমীঠা, খাপে ঢাল, ঢাকা শির।। 


কবির ভণিতা £ 
কবিত। রচিল দ্বিজ গৌরীকান্ত নাম । 
নিবাস ভাঙার বটে নারুলি গ্রাম ॥ 
বগুড়ার চেলপাড়া! গ্রাম । 
দ্বিজকুলে উংপতি সেই করে গান॥ 


সন্গ্যাীবিহোহ খ্ঙ 


ভণিঙা অংশে কবির পরিচয় মেলে । কিন্ত বিদ্রোহী সন্নযাসীদের পরিচয় 
এটি নয়। এহলো ছর্তদের নিয়ে ছড়া । এটির রচনাকাল ১২২* সাল। 
তাই এর উল্লেখ আবন্ভক হলো । অর্থাৎ সুঙজন সন্ন্যাসী ফকিরদের সংগে 
অধমের মৌল পার্থক্য তখন-ও ছিল। ভাই বলা যায়, কবি পঞ্চানন দাস 
কিংব! দ্বিজ গৌরীকান্ত অধমদেরই ছবি এ'কেছেন। দেশপ্রেমে উদ্বন্ধ সন্ন্যাসী 
সৈনিকদের ছবি নয়। 


এই ছড়াটি হরগোপাল দানকুণ সংগ্রহ করেছেন। রঙ্গপূর সাহিত্য পরিধং 
পত্রিকার প্রকাশিত হয় ১৩১৪ সালে । 


২. অঙ্গযাসীবিজোহ ও আনন্দম$... 


বাংলাদেশে ইংরেজের রাজনৈতিক জয়যাত্রা স্থুরু অষ্টাদশ শতকের মধ্যথেকে । 
আর তখন থেকেই বাংলার গ্রাপরস নিঙ্‌রে নেওয়া স্থুরু হয়েছিল ধীরে ধীরে, 
অথচ অব]াহত গতিতে । ফলত, ইংরেজদের অবিচার, জনাচার ও বিনষ্ি 
বাঙালীর জীবন-প্রচ্ছদে রূঢ আঘাত করল । তাই বাঙল! দেশের মানুষ 
মুক্তি-সিদ্ধির উপায় হিসাবেই বিদ্রোহ করেছিল । এই নিদারুণ ঘটন] বন্ধিম 
জেনেছিলেন বাস্তবাভিমুখ দ্বষ্টিকোণ থেকে । মন্বপ্তর কবশিত বাঙলার যে 
চিত্র বঙ্কিমের বর্ণালিম্পনে উদ্ভাসিত, ৩1 তার ব্যক্তি-মনের বিষ্র-ছায়ারই 
প্রতিফলন । "আনন্দমঠ* সম্পর্কে পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্যকে উদ্ধত 
করেছেন বঙ্কিম জীবনীকার শচীশচন্জ্র চট্টোপাধ্যায় । তা হলো এই ;-- 

“বর্ষীয়ান খুল্পপিতামছের নিকট আমরা কয় ত্রাত! ছিয়াতরের মন্বন্তরের কথা 
প্রথম শুনি ।-"কি প্রকারে তিল তিল করিযা মন্বস্তর ভীষণ মৃত্তি ধারণ করিল 
তাহা বিবৃত করিলেন ।**'এই গল্পটি আমি ভুলিয়া গিয়াছিলাম, কিন্ত আমার 
অগ্রজের ( বন্ধিমচন্জ্ের ) উহ্া মনে ছিল; কেননা ১৮৬৬ সালে উড়িস্যায় 
ছুষ্ডিক্ষেয় সময়ে এ গল্পটি আবার তীহার মুখে শুনিলাম | আমার বোধহয় 
ছিয়াত্তরের মন্ত্র অবলম্নে কোন উপস্ভাস লিখিবার তাহার অনেক 
দিনের ইচ্ছা! ছিল, কিন্ত যৌবনে লেখেন নাই। কিঞ্চিত পরিণত বন্বসে 


লিখিলেন।”৪7 


৭৪ বাংলা সাহিত্য ও লংস্কৃতিতে স্বানীয় বিদ্রোহের প্রভাব 


পরিণত বস্সে আনন্দমঠ লিখতে বসে বঙ্কিমচন্দ্র যে কণ্ট বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত 
প্রশ্নের মধ্যে পড়েন নি; তা নিশ্চিত করে বলা যায়না । স্থতরাং এক্ষেত্রে 
বহ্ধিম-মানম বিবর্তনের স্বরূপ বিশ্লেষণ করা যেতে বস্ষিম-লমস্যার আধারে । 
যেমন, ১. বাংলার ইতিহাস; ২. দেশগ্রীতি ও সাহিতা চিন্তা ; ৩. পরিবেশ। 
লোকবুতকে জানার ও জানাবার আগ্রহ বঙ্কিম সাহিত্যের ম্প$তম দিক। 
এরজন্য তার অদম্য কৌতুহল ছিল বাংলার অতীতকে জানবার । “এ-কৌতুহল 
বৈজ্ঞানিকের নিস্পহ অনুসন্ধিৎলা থেকেই জাগে নি, এর মূলে ছিল দেশ- 
প্রেমিকের নিবিড় অনুরাগ 1”১৯০ 


বঙ্কিম লাহিত্যে ইতিহাস ধান পুরোপুরি না হলেও ইতিছাল চিন্তার 
নবউদ্বোধন হয়েছিল ; বাংলার অতীত ও সমসামরিক সমাজ পটভূষিকার 
আলোকে । বঙ্কিমচন্দ্রের এই চিন্তা কবে থেকে তার মনে দানা বেঁধেছিল, 
এটা বল! শক্ত | তবে মনে হয় এতিহাসিক চেতনা! ও “বঙ্গদেশ গ্রীতির বীজ, 
অস্কুরিত হয়েছিল বাল্যকাল হতেই ।১০১ সটয়ার্ট ও মার্শম্যানের বাঙলার 
ইতিহাসে বহ্ধিম তৃপ্ত হননি । বাঙলাদেশের সমগ্র চেহারাকে খুজে পাননি 
বলেই। এরজন্ড তার সকরুণ মন্তব্যটি স্মরণীয় £ “বাঙ্গালার ইতিহাস নাই, 
যাহা আছে, তাহা ইতিহাস নয় তাহা কতক উপন্তাস, কতক বাঙ্গালার 
বিদেশী বিধন্ী অসার পরগীড়কর্দিগের জীবন চরিত মাত্র । বাঙ্গালার 
ইতিহাস চাই, নিলে বাঙ্গালার ভরস। নাই। কে লিখিবে? তুমি লিখিবে, 
আবি লিখিব, সকলেই লিখিবে । যে বাঙ্গালী তাহাকেই লিখিতে হুইবে |." 
আইস, আমরা সকলে মিলিয়া বাঙ্গালার ইতিহাস অনুসন্ধান করি।”১০২ 
এই অনুসন্ধান তো একের কাজ নয়, সকলের । কিন্তু একথাও ঠিক, 
বস্কিমচন্দ্রের পন্নিপার্থ এমনই জটিল, বিচিত্র কর্মবন্ল ছিল এবং বঙ্কিম-মন 
সাহিত্য সৃষ্টি ও পুঠিতে এত বেশি ভাবিত ছিপ যার জন্য এই অনুসন্ধানের 
নীরস শুফ কাজটির প্রতি সম্ভবত তিনি খুব যত্রবান হতে পারেন নি। 
অবশ্য কয়েক প্রবন্ধে তিনি অনুসন্ধিংসার রস ও বাসনার উদ্দীপন সঞ্চারে 
তথ্য-স্থত্র নির্দেশ করলেন মাত্র । আবার এ-ও সত্য শিল্পকষ' অথবা 
ইতিহাস বিচারের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন নিরলস । ফলত, অতীত পটভূমি 
সভার চোখে যেমন ভাবে ধরা পড়েছে; তারই আলোকে রটনা করলেন 
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“আনন্দমঠ' | এই রচনার মূলে ইতিহাস চেতনায় প্রবুদ্ধ বাঙালী বঙ্কিম 
চক্র মম“পীড়াঞ্জনিত কারণ ছাড়া বোধকরি আর কিছু নেই। 


এক 


আমর আগেই জেনেছি যে, বঙ্কিমচন্দ্র যখন আনন্দমঠ লিখেছেন তখন তিনি 
পরিণত ভাবপর্ধায়ে পৌছুতে পেরেছিলেন । ফলে তর মধ্যে সংযত গস্ভীর- 
উচ্ছাস ও আবেগ পরিলক্ষিত হয়। এর মধ্যে ঘুক্ত হয়েছে গভীর নীতিবোধ। 
জ্ঞান ও নীতির সমন্বয়ে দেশগ্রীতির পথ শ্ুন্দর, সুমহান হয়ে উঠতে পারে 
একথা উচ্চকিত হলো আনন্দমঠে । এরজন্য বহ্গিমচন্দ্র দেশ মাতৃকার 
সেবককে ভক্তির পথ স্মরণ করিয়েছেন,_-যে ভক্তি জ্ঞানের উত্তরণ দ্বার । 
“সত্যানন্দের চক্ষু হইতে অগ্রিশ্ফুঙ্লি্গ নির্গত হইল । তিনি বলিলেন, শক্র- 
শোণিতে সিক্ত করিয়া মাতাকে শশ্যশালিনী করিব। মহাপুরুষ শত্রু কে? 
শত্রু আর নাই। ইংরেজ মিত্র রাজা 1৮১৩ একথা বলেই মহাপুরুষ 
সত্যানন্দের হাত ধরে গভীর তত্বকথা শোনালেন যেন মুল সমস্যার মহামস্ত্র £ 
«কে কাহাকে ধরিয়াছে? জ্ঞান আসিয়৷ ভক্তিকে ধরিয়াছে,-ধর্ম আসিমা 
কম্মকে ধরিয়াছে...।৮১০৪ ইংরেজ মিত্র কারণ. “ইংরেজ ভারতবর্ষের 
পরোমপকারী। ইংরেজ আমাদিগকে অনেক নূতন কথা শিখাইতেছে। 
যাহ। আমর! কখন জানিতাম না, তাহা জানাইতেছে ; যাহা কখন দেখি 
নাই, শুনি নাই, বুঝি নাই, তাহা দেখাইতেছে, শুনাইতেছে, 
বুঝাইতেছে'**/১১০৫ ইংরেজ মিত্র তার আরও কারণ, «ইংরেজেরা 
বাঙ্গালাদেশ অরাজকতা হইভে উদ্ধার করিয়াছেন 1১০৬ অতএব ইংরেজকেই 
রাজ। করার কথ! বক্িমচন্দ্র বললেন । এই সিদ্ধান্তের পেছনে তিনি একটি 
বড়ে। যুক্তি দিলেন £ “ইংরেজ বহিব্বিষক জ্ঞানে অতি স্থপত্তিত, লোক 
শিক্ষায় বড স্থুপটু। স্তরাং ইংরেজকে রাজ! করিব ।”১০৭ 


আনন্দমঠ মুক্তি সাধনার বেদ। “বন্দেমাতরম্ঠ তার সংগীত। ছুর্গত 
দেশের সস্ভানদের দৃষ্টি, চিত, গ্রীতি ও সেবা আকর্ষণ করে এই বেদ । 
মুক্তি সাধনায় অখণ্ড একতানতা৷ বজ।য় রাখার জন্তই সাধন-পথের পাথেয় 
হবে ভক্তি বা সুদংযত কিন্ত জ্ঞানাঝ্ক ।--এমন ভক্তি ঘা জ্ঞানকে পরা" 


৭৬ বাংল! সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে স্থানীয় বিদ্রোহের প্রভাব 


বিদ্যাকে মর্ধাদার আসনে গ্রতিষ্টিত করে এবং “বহিধিবষয়ক জান'কে, উপাদেয় 
মনে করে। আর এন ভক্তি ত্যাগের আদর্শে, জানাআ্সক কমে” প্রবৃত্ত 
করবে কিন্তু লুঠেরার হেয়বৃত্তি বিমুখ করবে 1১০৮ 


তাই সত্যানন্দের আক্ষেপ শুনে চিকিংসক বঙ্কিম উপদেশ দ্িলেন,-_ 
“সত্যানন্দ, কতর হইও না। তুমি বুদ্ধির ভ্রমক্রমে দস্ুবৃত্িরদ্ধারা ধন সংগ্রহ 
করিয়া রণজয় করিয়াছ। পাপের কখন পবিত্র ফল হয় না। অতএব 
তোমর1 দেশের উদ্ধার করিতে পারিবে না। আর যাহা হইবে, ভাহা 
ভালই হইবে। ইংরেজ রাজ! না হইলে সনাতন ধর্মের পুনরুদ্ধারের 
সম্ভাবন! নাই ।”১০৯ 


বঙ্কিমের প্রাগুক্ত চিন্তাধারা আমাদের বিভ্রান্ত করে। অনেকের মতে তর 
প্রতিক্রিয়াশীল মনোভাব এখানে স্থম্পউ। অথচ বিনি ভারতবর্ষের "স্বাধীনতা 
ও পর।ধীনতা' প্রবন্ধ লিখেছেন. যি'ন 'পলিটিকপ' ও 'বাঙ্গালাশাসনের ফল' 
প্রবন্ধের মধ্যে তীব্র, তীক্ষ হতে পেরেছেন; যে কমলাকাস্তী বন্কিম “লোক 
রহমত” রচন। করে বিদ্রোহী মনোভাব প্রকাশ করেছেন তার এমন 'ইমোশন, 
আমাদের আশ। হত করে। কিন্ত বন্কিন সাহিত্যকে সমকালীন ও সমভূমিক 
দৃষ্টি ভংগিতে দেখলে একটি স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের সরল প্রকাশ সেখানে অনায়াস। 
এতে জীবন ভাবনার বিপর্ধপ্ন নেই। “আদলে মহাপুক্লধের কে বঞ্চিমের 
যুক্তিবাদী চিন্ত! ধ্বনিত, সত]ানন্দের আবেগ কুল প্রার্থনায় প্রকাশ পেরেছে 
বন্কিমের নিভৃত বাদন1 ।...বঙ্কিম যধন 'আননম$* লিখেছিলেন তখন বিপ্রবের 
সমর প্রন্তত হয়নি, দেজন্ত মহাপুরুষ বিদ্রোহ থামিয়ে দিয়েছেন, কিন্তু প্রায় 
কুড়ি পচিশ বছর পরে বাংলার বিপ্রবীর! উপযুক্ত সময় এসে গেছে বলেই 
আনন্দমঠকে আদর্শ করে বিপ্লব-আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছে 1১১০ এই 
প্রসংগে স্মরণ করি বন্ধিম জীবনীকারের বক্তব্যটি । তিনি লিখেছেন ঃ “তিনি 
(বঙ্ধিমচন্্) ইহ! বেশ জানিতেন, একদিন না৷ একদিন 'বন্দেমাতরমূ' বাঙ্গালীর 
কণ্ঠে কণ্ঠে ভক্তিপুরর্বক ধ্বনিত হইয়া বাঙ্গালায় নৃতন জীবন আনিবে--নৃতন 
শক্তি সঞ্চার করিবে । কেমন করিয়া জানিতে বুঝিতে পারিয্বাছিলেন, তাহ! 
জানিনা ॥ তবে দুই একজনের নিকট এইরূপ ব্যক্ত করিয়াছিগেন বলিয়! 
গুনিয়াছি।"১১৯ 


বন্তযাসীবিস্তরোহ ণণ 


“িবদেশী শাসকগোষীর বিরুদ্ধে দেশ প্রেমের মহান সাফলো উদ্ধন্ধ দেশ 
প্রেমিকদের সশস্ত্র অভূ্যখানের শ্বপ্প তিনি দেখেছিলেন, এবং সেই স্বপ্নকে 
তিনি জাতীয় আধারে প্রতিঠিত করতে চেয়েছিলেন |” ১১২ তার এই চাওয়া 
নিতান্তই সহজ ছিলনা বলেই, অস্তরতম, ম্প্$তম অভিব্যক্তি কোথায় যেন 
চাপা পড়ে গেল। বোধ করি, মনের আবর্তেই। ফলে যে 'ইমোশন' 
অনঙ্থতুত, অভাবিত--তার উদ্বোধন সম্ভাবিত হলোনা! বলেই “বিষু মণ্ডপ 
জনশ্ন্য হইল। তখন সহস! সেই বিষু মণ্ডপের দীপ উজ্জ্লতর হইয়! জলিয়া 
উঠিল; নিবিল না। সত্যানন্দ যে আগুন জালিয়া গিয়াছিলেন, তাহা সহজে 
নিবিল না। পারি ত সে কথা পরে বলিব।" ১১৩ কিন্তু পরের কথা 
বঙ্কিমচন্দ্রের আর বল! হয়ে ওঠেনি । “সম্ভবতঃ দেশ কাল পাত্র বিবেচনা 
করিয়াই বলিতে আর সাহস করেন নাই ।”১১৪ আর এই কারণেই হয়তে! 
প্রথম সংস্করণের ক্ষেত্রতৃমিকে বিকৃত করতে হয়েছিল পরবর্তী সংস্করণে। 
ফলকথা, প্রথম সংস্করণের 'ইংরেজ' শব পরিবতিত হয়েছিল 'যবন” শবভাবে | 
তরুও বল! যায়, এই উভিটির মধ্যে মৌল প্রেরণা ও জীবন বাণীর সারবত্তা 


আত্মগোপন করে আছে। 


হই 


বঙ্কিমচন্র যখন 'আনন্দমঠ' রচনায় নিমগ্ন ছিলেন, তখন তার অন্তর্জগৎ বিস্ষুন্ধ 
ছিল। এই কিক্ষুদ্ধতার কারণ জানতে হলে তার কম” জীবনের পটতৃমি 
আলোচনা! আবশ্যিক হয়ে ওঠে । হিচ্ছুধর্ম নিয়ে যে আলোড়ন উঠেছিল 
সারাদেশে ; তার থেকে বঙ্কিমচন্দ্র নিজেকে সরিয়ে রাখতে পারেন নি। 
কারণ, ধম+ক্ষেত্রে বিদেশী শাসকদের হস্তক্ষেপে যে আন্দোলন উপস্থিত হলো 
তাতে বঙ্কিমচন্দ্রে যতো সচেতন ব্যভি মাত্রেরই নীরব থাকা! সম্ভব ছিলনা 
রাজনারায়ণ বস্থ ও কেশবচজ্্রসেন প্রমুখ ব)ভিদের মধ্যে হিন্দু ও স্তরাঙ্ষধমে র 
শ্রেষ্ঠত্ব বিচার নিয়ে যে মতাত্তর ; এবং উত্তর পশ্চিম ভারতের বিশ্রুত দয়ানন্দ 
সরস্বতীর “আর্য সমাজ” নিয়ে যে আন্দোলন উপস্থিত হয়েছে তাতে বন্কিম- 
চ্জকে বিবাদের আসরে নামতেই হলো । একদিকে যুক্তিবাদ, যা তিনি 
পাশ্চাত্য সাহিত্য থেকে রস সংগ্রহ করেছিলেন ; অপরদিকে হিন্দুধর্ম ঃ এই 
দুইয়ের সময়ে তিনি প্রতি! করতে চেয়েছেন হিন্ুধম'কে। এর জনা 


ণ্ বাংল সাহ্ত্যি ও সংস্কৃতিতে স্বানীয় বিভ্রোহের প্রভাব 


১৮৮২ এ্রস্টাব্ধের নভেম্বর মাসে, জেনারেল এযাসেম্ন্িজ ইনস্টিটিউশনের 
অধ্যক্ষ হেস্টি সাহেবের সংগে হিন্দুধমের মুলতত্ব নিয়ে তার বাদাহবাদ স্মরণ 
কর! যেতে পারে ।১১৫ বলা যায়, এতে বন্ধিমচক্দ্রের “সমন্বয় ও সংক্ষারধর্মী 
মনোভাবই অভিব্যক্ত"” হয়েছে ।১১৬ 


ধর্ম নিয়ে বঙ্কিমের মন যখন ছিল বিচঞ্চল, বিক্ষুব্ধ এমন সময় তিনি কম+- 
জীবনের পরিমগ্ডলের সংগে সমতা রেখে চলতে পারছিলেন না। “সেন্টিমেন্ট- 
এ আঘাত লাগছিল বলতে হবে । কারণ, আকম্মিক, অহেতুক ও অজানিত 
ঘটনা প্রবাহ তার কাছে উপেক্ষণীয় হয়ে উঠতে পারেনি । না পারার-ও 
কারণ ছিল। যেমন, ১৮৮১ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারিতে বক্কিমচন্দ্র হাওড়াতে 
বদলি হলেন । এখানে আসার কিছু দিনের মধ্যেই কালেক্টকটর সি.ই. 
বাকল্যাণ্ডের সংগে তার ঝগড়া হয়। আবার এ বংসরে আগস্ট-সেপ্টে্বরে 
তিনি বাংলা গভর্ণমেন্টের অস্থায়ী আসিস্টাপ্ট পদে নিযুক্ত হন। ১৮৮২ 
তবীষ্টাবের জানুয়ায়ি মাসেই সে পদটির বিলোপ হয় ও তার পরিবর্তে, "আগার 
সেক্রেটারি” নামে একটি পদের সৃষ্টি হলো বটে কিন্তু তাতে কোনো ভারতীয়কে 
নিয়োগের স্থযোগ দেওয়া হলোন! ; প্রচলিত বিধান অনুষায়ী। ফলে বঙ্ষিম- 
চন্দ্রকে সঞ্ে যেতে হলো | ব্রাইথ সাহেব এলেন ও কম ভার গ্রহণ করলেন। এ 
নিয়েও এ বিভাগের সেক্রেটারি মেকলে সাহেবের সংগে বহ্িমচন্দ্রের মনো- 
মালিন্য ঘটে । সেকালে দৈনিক পত্র-পত্রিকায় বস্কিমের অসন্তোষের যৌজ্িকতা 
স্বীকার করল বটে, তবে ত1 দিয়ে স্থরাহ। কিছু হয়নি । 


“বঙ্কিমচন্দ্রকে আ্যাসিস্ট্যাপ্ট সেক্রেটারীর পদ থেকে অপসারিত করার 
আসল কারণট! ছিল, ঠিক এঁ সময়ট। বঙ্গদর্শনে তার ধারাবাহিক উপন্যাস 
আনন্দমঠ প্রকাশিত হওয়া । তিনি আনন্দমঠে ইংরাজ-বিদ্ধেষ প্রকাশ 
করেন। | 

ইংরাজ সিভিলিয়ানরা বাঙলা! জানতেন। তারা বঙ্গদর্শনে আনন্দমঠ 
পড়ে বক্ষিমচন্দজ্রের ওপর ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন এবং এরই ফলে তার অপসারণ ।"'১১৭ 

আবার ১৮৮৩ গ্রীস্টাৰে বক্ধিমচন্ত্রকে হাওড়ায় বদলি করা হয়। সেখানে 


যাওয়ার কিছুদিনের মধে) ম্যাজিস্ট্রেট ই. ভি. ওয়েস্টমৈকট সাহেবের সংগে 
রেলওয়ে মোকদঁম! রিচারের রায় নিয়ে যে ঝগড়া হয়েছিল; তা এমন 
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পর্যায়ে উঠেছিল যে, ম্যাজিস্টেট সাহেব যদি ছ'তিন মাসের মধ্যে স্থানাস্তরিত 
না হতেন; হয়তো বঙ্কিমচন্ত্রকে সে সময় চাকরি রক্ষা করতে বেশ 
বেগ পেতে হতো । স্থতরাং স্প& দেখছি, স্বতন্ত্র ব।ক্তিত্বের স্বভাব চিহ্নিত 
মানুষটির কমক্ষেত্রে মলিন-আবর্তন সৃষ্টি হয়েছে উধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিম“ম 
অবিচারে । ফলে বঙ্কিমের চিত্রথাতু বিক্ষুদ্ধ ভাব-দৃষ্টিতে আবদ্ধ হওয়াই 
স্বাভাবিক । 


আরো! আছে। এ সময়ে ইলবার্ট বিল আন্দোলন, দেশ বিদেশের 
ঘটনার সংঘাতময় পরিবেশ এবং সমকালীন ইতালির আদর্শে দেশে গুপ্ত 
সমিতির তৎপরতা ; সুরেন্দ্র নাথ, বিপিনচন্ত্র পাল ও সুন্দরীমোহন দাসের 
বৈপ্লবিক কর্ম সাধনা এবং শিবনাথ শান্ত্রীর গৃহাঙ্গনে অগ্নি প্রদক্ষিণ করে 
দেশ নায়কদের কঠিন শপথ £ ইংরেজ দাসত্ব না করার। এ সবেরই 
প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎ বঙ্কিমচন্দ্রের হয়েছিল । সুতরাং যুগে!চিত পরিবেশের 
ছায়া-সম্পাং তার উপস্তাসে ঘটবে এটাই শ্বাভাবিক। 


অতএব আনন্দমঠে যেসব ক্রিয়াশীল উপ।দান রয়েছে তাকে অস্বীকার 
করার উপার নেই। বস্তত. সমাজ পটভূমির তাগিদে রচিত আনন্দমঠ 
প্রেরণ দেয় ভাবী যুগকে। যে কথা সহজ আলোকে প্রকাশ করা তার 
পক্ষে সম্ভব ছিল না, সে কথা ভাবের আধারে গভীর তত্বে বোঝাতে চেয়েছেন 
এবং জীবনসত্য করে ঝাপিয়ে পড়ার মূলমন্ত্র তিনি আননদমঠেই জানিয়েছেন । 
এট] সত্য, আনন্দমঠ অতীত বাংলার ইতিহাস নয়-_সঙ্স্যাসী বিজ্রোছের দিব্য 
কাহিনী ও তথ্যপঞ্জী-ও নয়। তবে এট! সুক্ষুট, “দেশপ্রেমের ষে আবেগ 
অতীতের ধানে উচ্ছৃসিত হয়েছিল, আনন্দমঠ সেই আবেগ নতুন রূপ নিয়ে 
দেখা দিল। শুধু ধ্যানে এবং অনুভূতি-সর্ধদ্ব-আবেগে নয় অত্যাচারী রাজার 
পীড়নের প্রতিবাদে অধীর বিস্রোহে সংগঠনমূলক রাজনৈতিক ক্রিয়াকর্মে একাটি 
উচ্চতম নৈতিক আদর্শ নিয়ে দেশপ্রেম এই বইতে ভবিষ্যতের দিগ্‌দর্শনী 
হয়ে উঠল। বন্দেমাতরম্‌ জঙ্গীত-রচনার মধ্যেই এর ইঙ্গিত ছিল।”১১৮ 
কিংবা, ্‌ 

“সংঘবদ্ধ রাজনৈতিক কর্ম ও সংঘটনের যে পরিকল্পনা 'আনন্দমঠে ভাষা 
পাইয়াছে, তাহার মধ্যে ও সমকালীন আন্দোলনের শক্তি ও দ্ুরদণিতার 


৮০ বাংল! সাহিত্য ও সংকৃতিতে স্থানীয় বিস্রোহেপ্ন প্রভাব 


ছাপ রহিয়াছে বিচ্ছিন্ন, এককসাধনা ও মনস্কাম, মুটিষেয়ের আকাশ বিদারী 
চীৎকার ভবিষাতের গর্ভ হইতে স্বর্ণ কুড়াইয়া আনিতে পারিবে না, এই 
বিচ্ছি্ন মনক্কাম সকলের, সর্বসাধারণের মনস্কামে পরিণত করিয়া! তবেই 
তাকে সার্থক কর্মের রূপ দেওয়া সম্ভব । এখানেও শিল্পি-মানন ভবিষাতের 
দিকে তশহার অঙ্গুলি-সঙ্কেত জানাইয় গিয়াছেন ।,১১৯ 


তিন 


আষাদের বক্তব্য, আনন্দমঠে সন্ন)াসী বিদ্বোহের ফোনে! প্রভাব আছে কিনা । 
অর্থাৎ আনন্দমঠ লেখার সময় বঙ্কিম ইতিহাসের প্রতি কতটুকু দৃষ্টি নিক্ষেপ 
করেছিলেন । এ ক্ষেত্রে, তা আমাদের বিচাষ | এখানে বলে রাখা ভালো, 
অনেকের মতেই 'আনন্দমঠ' এঁতিহাসিক উপস্থাস নয়। বঙ্কিমচন্ত্র-ও তা 
বলেন নি। তবু-ও বলতে বাধা নেই, অষ্টাদশ শতকের মধ্যপাদে অরাজকতা, 
রাজ শক্তির অক্ষমতা, অব্যবস্থ। ও অর্থনৈতিক দুরবস্থার বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহ 
দেখ! দিয়েছিল ;--সে বিস্ত্রোহের প্রাণ ও নবগ্রতীতি থেকে বঙ্কিমচন্দ্র তাখ্যিক 
সংকেত ঠাহর করেছিলেন। বাংলার এক যুগ সন্ধিক্ষণে যে দুটি ঘটনা সচিত 
হয়েছে ; তা হলো, বাংলায় ছিয়াতরের মন্বস্তর ও সন্ন্যাসী বিদ্রোহ । এই 
যুগ যন্ত্রণার প্রেক্ষাপটে বঙ্কিমচন্দ্র আনন্দমঠ রচনা করেছিলেন । তার প্রমাণ, 
“বক্ধিষচন্দ্র যে কালটিকে উপন্যাসের জদ্য নির্বাচন করেছিলেন নেই কাল 
ছিল অরাজকতার। এই অরাজকতাই বিদ্রোহের জন্ম দেয়। সম্ভান 
সম্প্রদায়ের উদ্তবের ভাদের বীরত্বের ক্রমবিকাশটি দেখান নি সত্য কথা। 

কিন্তু তিনি এই বিশ্রোহের কারণটি নিরূপণের চেষ্টা করেছেন ।',১২০ 


দ্বিভীয়ত, বন্িমচজ্জ তশার উপন্তাসের প্রথষ কয়েকটি পরিচ্ছেদে বিশুঙ্খলার 
যে চলচ্চিত্ততা তুলে ধরেছেন জার তাতে “'ছৃতিক্ক পীড়িত গশুধ, কৃষ্ণবণ, 
দীর্ধাকার, উলঙ্গ' ; দস্থযদলের পরিকল্পনা যতই বীভৎস হউক ইহা দেশের 
তংকালীন অবস্থার উপর তীব্র আলোকপাত করে ।”'১২১ 

তৃতীয়ত, «*আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক--বাংলার এই ছিবিধ তৃর্যোগের 
হুযোগ লইয়! সন্ন্যাসী সম্প্রদায় লহটজনক অবস্থার সৃি করিরাছিল। ইহা 
এতিহাগিক মত্য।”১২২ 
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চতুর্থত, আনন্দমঠে কালগত সাদৃশ্ যেমন আছে তেমনি স্থানগত-ও। 
ংগঠনের উদ্দেশ্টে বিদ্রোহী সন্যাপীরা যেমন অন্তরালে থেকে অর্থাং অরণ্যের 
গভীরে আশ্রয় নিযে বিদ্রোহের প্রস্ততি নিয়েছেন, আক্রমণ পদ্ধতি রচনা 
করেছেন কিংব! যুদ্ধের পরিচালনা করেছেন তারই মূলগত সাদৃশ্য লক্ষ করা 
যায় আনন্দমঠের সম্থান সম্প্রদায়ের মধ্যে। তাদের-ও কর্মকাণ্ড জলের 
পরিবেশে বিস্তার লাভ করেছে। বঙ্কিম এটাই দেখিয়েছেন । 


পঞ্চমত, আনন্দমঠের যে সংগীত আমাদের আপ্লুত করে তা যে সন্গ্যাসী 
বিদ্রোহ কালীন সংগীত কিংব1 ছড়া-গাথ! থেকে রসপুষ্ট নয় ; তাই-ব1 কেমন 
করে বলি! কারণ, বঙ্কিমচন্দ্র আনন্দমঠে যে “ম্পিরিট' আনতে চাইলেন ; 
তারই উত্তপ্ত প্রবাহ দেখি সন্গযানী বিদ্রোহীদের অন্তগৃণ নিবিড় আকাঙ্ষাতে। 

ষষ্ঠত, এঁতিহাসিক বিষয় প্রধান যেমন, ক্যাপটেন টমাসের যুদ্ধ পরিণতি ও 
এডওয়ার্ডস.এর যুদ্ধব-পরিকল্পনা ও সৈন্য সংগঠনে যে উৎসাহ ব্যগ্িত হয়েছিল ; 
তারই প্র-তচ্ছবি মেলে আনন্দমতে | 


জনৈক লেখক বলেছেন, ১২৩-_“"আনন্দমঠের সন্ন্যাসী বিদ্রোহের ঘটনা এঁতি- 
হাসিক বটে, কিন্ত বঙ্কিমচন্দ্র ঘটনার স্থান ও সন্ন্যাসীদের উদ্দেম্ত পরিব্ন 
করিয়া লইয়াছেন। ছিয়াত্তরের মন্বস্তরের যে করুণ চিত্র ইহাতে আকা 
হইয়াছে তাহা অতিরঞ্জিত নহে।” তিনি আরো বলেছেন £ “উপপ্ভাসে 
তংকালীন সামাজিক, অর্থনৈতিক পারিপার্থিক অবস্থার সহিত ইতিহাসের 
পূর্ণ সহযোগিতা বিদ্যমান। অসম্ভব কাহিনীর অবতারণা করিয়৷ বঙ্কিমচন্দ্র 
ইতিহাস বিকৃত করেন নাই। উপন্তাসের প্রয়োজনে ইতিহাসের কোন 
ংশ পরিবর্তন করিয়া লইয়াছেন মাত্র ।” 


এই প্রসংগে আমরা আচার্য যহনাথ সরকারের কয়েকটি মন্তব্য লক্ষ করব। 
আননামঠের এঁতিহাসিক গাভীর্ধ-গাঢ়তা সম্পর্কে তিনি বলেছেন; “যদিও 
ইহাতে বণিত লোকগুলি ইতিহাস হইতে তুলিয়া লওয়। নহে, তথাপি একথা 
স্বীকার করিতেই হইবে যে, এই গ্রন্থে সেই যুগের রাজনৈতিক এবং সামাজিক 
অবস্থা ঠিক প্রতিফলিত হইয়াছে, এবং ইহার প্রধান ঘটনাটি নিছক সত্য, 
ইতিহাস হইতে আগাগোড়া ধার কর11”১২৪ 


৮২ বাংল] সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে স্বানীয় বিদ্রোক্রে প্রভাব 


আবার আচার্ষের বপরীত বিচারও আছে। তিনি বলেছেন £ “কিছু 
কিছু বাস্তব সত্য ইতিহাস হইতে লইয়া, তাহাতে তাহার অদ্বিতীয় চরিত্র 
সৃত্তির কল্পনা যোগ করিয়া, সবটার মধ্যে নিজ উর্ধ প্রবাহিণী ভাবধারা 
ঢালিয়। দিয়া "প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিলেন, এক অপূর্বব সামগ্রী বাঙ্গাল! সাহিত্যকে 
দান করিলেন 1১২৫ 


এখন প্রশ্ন, বঙ্কিমচন্দ্র এভিহাঁসিক চরিত্র স্থট্িতে কল্পনাযোগ করলেন কেন? 
এর সংগত উত্তর হলোঃ উপন্যাসের বিশেষ গতি-ও প্রয়োজনের তাগিদে । 
কারণ, আচারের ভাষায় বলি; “'এতিহাসিক মসলার অভাবে উপন্তাস লেখক-__ 
অনেক স্থলে পেশাদার এঁতিহাসিক ও কল্পনার সাহায্যে ফাক পুরাইতে বাধ্য 
হুন।”১২৬ সুতর।ং বঙ্কিষচন্দ্রের পক্ষে ইতিহাসের নির্ভেজাল চারিত্রিক ধর্ম 
রুক্ষা করা! কেন যে সম্ভব হয় নি সেটুকু আমর! জেনে নিতে পারি আচার্ষের 
এই উক্তি থেকে-ও। «"**বিদ্রোহী সম্তানগণ নিরক্ষর ; তাহার! বা তাহাদের 
দলের ভিতরে প্রবেশ করিয়া অন্য কেহ সে সময়ে কোন বিবরণ লিখিয়া 
যায় নাই; তাই আজ আমাদের একমাত্র পুজি হেট্টিংস লাটের কয়থান। 
চিঠি এবং রেকর্ড অফিসে রক্ষিত নিম ইংরেক্ছ কম্মচারীর কয়খানা 
রিপোর্ট, হ্থুতরাং এখানে একতরফা অসম্পূর্ণ বাখ্যানের উপর নির্ভর করিয়া 
এ যুগের ঘটনার বিবরণ ও মানবচরিত্র সৃষ্টি করা ভিম্ন আমাদের আর 
উপায় নাই।”১২৭ আবার পর মুহুর্তেই আচার্য বিরোধী মন্তব্য করেছেন যে, 
আননমঠের সন্তানগণ বাঙালী কায়স্বের ছেলে। কিন্তু প্রকৃত সন্ন্যাসীরা 
এলাহাবাদ, কাশী, ভোজপুর প্রভৃতি জেলার লোক । এবং “প্রায় সকলেই 
নিরক্ষর, ভগবদরীতার নাম পর্যযত্ত জানিত না।”১২৮ আরো আছে। 
“সত্যকার সন্ন্যাপী ফকিরেরা অর্থাৎ পশ্চিমে গিরি পুরীর দল একেবারে 
লুঙের। ছিল, কেহ কেহ অযোধ্যা স্থবায় জমিদারি-ও করিত মাতৃত্বষির 
উদ্ধার, ছুষ্টের দমন ও শিষ্ঠের পালন উহাদের স্বপ্নের-ও অতীত ছিল, 
এই মহাব্রত চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কল্পনায় সৃষ্ট কুয়াশা! মাত্র ।”১২৯ 


আমরা বিজ্রোহছ পর্বের ইতিহাসে লক্ষ করেছি যে, বাঙলায় বিদ্রোহীদের 
অভ্যুত্থান হয়েছিল । স্থানিক এই বিদ্রোহ-বিপ্রবে সামিল হয়েছিলেন বিহারের 
একাংশ কারিগর ও কৃষক জনগোষ্ঠী ধারা ইংরেজশাসন ও শোষণ-উৎপীড়নের 
শিকার হয়েছিলেন। আর এতে যোগ দিয়েছেন মোঘল সৈম্যবাহিনশির 


সঙ্গ্যা্সীবিস্বোহ ৮৩ 


ছত্রভংগ বেকার ও বৃতৃক্ষ সৈল্তগণের একাংশ। আত্মরক্ষার জীবন-সম্ভব 
তাগিদে মিলিত হয়েছেন । আর যেসব সল্াসী ফকিরগণ বাংলার স্থায়িভাবে 
বসবাস স্বরু করেছিলেন চাষ-আবাদ ও স্বধর্মাচরণের মাধ্যমে ; ভীরা-ও 
বাংলার সামাজিক জীবন চেতনার সংগে মিলেহিশে শিয়েছেন। এই 
গণসন্মিলন থেকে তাদেরকে আলাদা কর] সভ্ভব নয়। এদেরকে প্রকৃতই 
চাষীসন্ন্যাসী ও চাষধীফকির নামে অভিহিত কর] যায়। তাই, রাজনৈতিক জীবন 
হস্্রণার দিনে এ'রা-ও নীরব ছিলেন না) কারণ, রাষ্ট্রবিশৃঙ্খলার ভ্োভ 
তাদের জীবনকে-ও রনটভাবে আঘাত করেছে । ফলে জীবনযুদ্ধে তশদের 
নামতেই হলে! 


অতএব আচার্ষের উক্তি সন্ন্যাসী ফকিরের পশ্চিমের লোক বলে থেমে 
যাওয়া বিচারের ক্ষেত্রে যুক্তি নিষ্ঠ হলো না। আবার সন্গ্যাসী ফকিরের 
প্রায় সকলেই নিরক্ষর একথা মেনে নিলে-ও গীতা, যোগশাস্ের নাম কেউ 
জানত না একথা-ও ঠিক নয়। প্রাচীনকালে অক্ষর জ্ঞান না থাক! সত্তবে-ও 
শ্রুতির মাধামে ধর্মশান্ত্র সম্পর্কে অনেকেই অবহিত হছেছেন । আরো একটি 
কথা £ “বিভ্রোহী সন্ন্যাসী বা ফকিরদের হাজার হাজার সমর্থকের মধ্যে 
বাংলার শত শত নিরধাতিত প্রাচীন তৃস্বার্মীদের কেউ ছিল ন! অর্থাৎ শ্রাঙ্গণ 
বা কারম্থ সন্তান ছিল না এমন কথাও হলফ করে বলা কঠিন ।”১৩০ 


দ্বিতীয়ত, মাট' ও রাষ্ট্রের অন্তরতম যোগ বাংলার লোক সাধারণের নিকট 
একেবারেই অনবহিত ছিল না। তাই অন্তর গরজ থেকেই ইংরেজদের 
অত্যাচার উংপীড়ন থেকে মুক্তি চেয়েছে বাঙালী । এতে ছিল পরাধীনতার 
যন্ত্রণা ও স্বাধীনতা কাষনার উদ্দীপন] । 


তৃতীয়ত, আমরা আগেই বলে এসেছি, সঙ্ল্যাসী ফকিরেরা আক্রমণ-ও লুঠ 
পন্থা অবলম্বন করেছে। এবং প্রসঙ্গোপকরণে-ও বলেছি, তারা আক্রমণ 
করেছে ইংরেজশাসকদের ওপর ; লুষ্ঠন করেছে তাদের সঞ্চিত ভাণ্ডার, 
আর লু$ন করেছে ইংরেজ আশ্রিত ও নমর্থন পু জমিদার ও সামস্তস্্রদায়ের 
ধনসম্পতি। এরা বিজ্বোহীদের নিকট দেশের শক্র বলেই পরিগণিত 
হয়েছেন। আবার এ সব সাম প্রডুদের ধ্যে কেউ যে বিশ্রোর্হীদের সমর্থক 
ও সহযোগী বন্ধু ছিলেন না, একথা! বলা-ও ইতিহাস বিরোধী । যাইহোক, 


৮৪ বাংল সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে স্থানীয় বিদ্রোহের প্রভাব 


বিস্বোহীরা সাধারণ জনসমাজের সহযোগিতা লাভ করেছিলেন । , ফলত, 
অবাধগগতিতে তাদের তংপরতা সম্ভব হয়েছে। ইংরেজ নখিপত্রে বলা 
হয়েছে ; সঙ্লাসী ফকিরের জমিদাপ্নগণের সাহায্যে লেগেছে ছুষ্টের দন ও 
শিষ্টের পালনের মত ব্যাপারে । কখনো এর! পাইক বরকন্দাজ হিসাবে 
কাঞজজ করেছেন। কখনো বা এক জমিদারের হয়ে অপর জমিদারের স"গে 
জড়ায়ে নেষেছেন। সীষান্ত প্রহরী ধিসাবেও কাজ করেছেন। সুতরাং 
সন্যার্সী ফকিরের! লুঠেরা! ছিলেন ;-_-এ কথ! বল! হলে, আসল চিত্রের মূল্যায়ন 
হয় না। ক্ষদিরামকে ইংরেজরা! বলেছেন থুনী, আমর! বলেছি এখনো 
বলি, নির্ভীক দেশঙ্েমিক ৷ অগ্নিযুগের বিপ্রবীরা ডাকাতি করেছেন । এমনকি 
শ্রদ্ধেয় বিপ্লবী নায়ক ত্রেলোক্য মহারাজও এতে অংশ নিয়েছেন। 
আমর] তদের বলি দেশসাধক | আসলে এ যাচাই দেশকালের অন্তনিহিত 
তাগিদে । এর মুল সূত্র দেশচেতনা । দেশচেতনার মৌল ঠেরণা সঙ্জাত কর্ম- 
কৌশল যেষন অনেক সময়ই স্তায় অন্যায়ের ধার ধারে না; কারণ মুক্তি 
সেখানে আসল লক্ষা। অথাৎ ভূল্লে চলবে না “504 10511868 (156 10)68108.” 
এমন লক্ষ্যে, ইংরেজশাসনের প্রথম লগ্নে একদল মান্থষ অবারণীয় বিজ্রোহ উদ্যমে 
থেতে উঠেছিলেন ; _অবন্ত সে উদ্ভম ছিল কিনতু আড়ষ্ট, অসর্ভক ও অসংলগ্ন । 
তবু-ও বলতে হয়, এই মহতী প্রচেষ্টার যধ্যে লুঠের়ার দৃম্ত অন্ধ্যান নয়, 
আমাদের অনুধ)ন £ তাদের দেশভাবনা। এখানে একজন সমালোটকের 
কটাক্ষ লক্ষণীয় “সন্গযাসী ও ফকিরের! লুটেরা এবং অবাঙালী ছিল এই 
কথা বলে যশরা সন্্াসী বিক্রোহের আসল রূপা চাঁপা দেবার এবং 
বহ্ধিষচন্জ্রের বঙ্গনার ভিতিকে মিখ)! প্রমাণিত করার চেষ্ট! করেছেন তার। 
প্রকৃত পক্ষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদেরই পোষকত! করেছেন ।"১৩১ 


আমাদের অনুমান, বঞ্িমচত্্র কর্মজীবনের লিরলল অবকাশে ইংরেজদের 
বিধিত নথিপত্র দেখার চেষ্টা করেছিজেন। এছাড়া গ্রাইগের '78100175 
91 57৩18 চ78507088+ তিনি যতমহকারে পাঠ করেছিলেন এবং হান্টারের 
4800882 01 ২018] 73610881” বইথানা অবস্তই দেখে ছিলেন । কিন্ত আমাদের 
ধন্তব্য, বন্ধিম যদি আারো প্রহরে এতিহাপিক তথ্য ও তত্ব অনুধাবন করতেন 
ঘষে আনম্ঘঠের মংগে সন্যাসীবিত্রোহের ঘবাবাদর্ণ ছাড়া-ও এতিহাসিক 
ফলগ্রুতি অনেক যেশি মির্ভেজাল পরিভদ্ধার গুণে হছযগ্রাহী 'ছাতে পায় । 


সন্নযাস'বিদ্বোহ ৮৫ 


কারণ শি্পিভাব ফোটাতে গিয়ে বাস্তবতা হারিয়েছেন। বাস্তবতা আনতে 
ভাবের খেই হারিয়েছেন । আবার বাম্তব-ভাব রাখতে গিয়ে দেশকাল 
পরিস্থিতির কথা চিন্তা করেছেন। তাই তিনি চিন্তা করেছেন ইংরেজ, 
রাখা হবে না 'যবন” রাখ! হবে ; “বীরভূম” রাখা হবে না “উত্তরবঙ্গ' । আবার 
ক্যাপটেন উড্‌কে রাখলে উতিহাস হয় না, অতএব তিনি এডওয়ার্ডস-কে 
আনলেন । লিখে-ও ভরসা নেই; আডান চাই। অতএব বঙ্কিম বিজ্ঞাপন 
দিলেন, “ইংরেজর] বাঙ্গালাদেশ অরাজকতা হইতে উদ্ধার করিয়াছেন।” 
অথব! এটি £ “উপন্থাসে ও ইতিহাসে বিশেষ অনৈক্য আছে ।-"এ অনৈক্য 
আমি মারাত্মক বিবেচনা করি না-কেননা, উপন্যাস উপন্যাস, 
ইতিহাস নহে ।'১৩২ কিন্তু সত্যের অপলাপ হোক এ-ও তিনি চান না। তাই 
তিনি পিখলেন £ ““তৃতীয় বারের বিজ্ঞাপনে যে অনৈক্যের কথা লেখা গিয়াছে, 


তাহা! রাখিবার প্রয়োজন নাই, ইহাই বিবেচনা করিয়া, এই সংক্করণে 
আবশ্যকীয় পরিবর্তন কর! গেল ।"১৩৩ 


অথচ য! দেওয়ার দরকার ছিল, তা দেওয়া হয় নি। যা জানানোর 
দরকার ছিল, তা জানানো হয় নি, তাই লিখেছেন £ “এবার পরিশিষ্টে 
বাঙ্গালার় সন্নযাসীবিদ্রোহের যথার্থ ইতিহাস ইংরেজিগ্রস্থ হইতে উদ্ধত করিয়া 
দেওয়া গেল। পাঠক দেখিবেন, ব্যাপার বড গুরুতর হইয়াছিল 1৮১৩৪ 
কিন্তু সেটুকু সব নয়। তিনি হান্টার সাহেবের বিখ্যাত গ্রস্থটর কথা উল্লেখ 


করলেন না । সেখানে ছিল ছুভিক্ষ পীডিত মানুষের আসল চিত্র । এখানে 
বিদ্রোহীদের চিনে নেওয়।-ও সহজ । * 


এখানে একটি বিষয় গভীর করে ভাবা দরকার | যদি সন্ন্যাসীবিদ্রোহের 
আলোকে আনন্দমঠ না হবে, তবে বঙ্কিমচন্ত্র একথা লিখেছিলেন কেন ; 
“ষে যুদ্ধগুলি উপন্যাসে বণিত হইয়াছে, তাহা বীরভূষ প্রদেশে ঘটে নাই, 
উত্তর বাঙ্গালায় হুইয়াছিল।” (৩য় সংক্ষরণের বিজ্ঞাপন) তাহলে এমন ভাবা-ই 
ংগত যে, যুদ্ধগুলি ইতিহাসের আলোকে রচিত ; শুধু ঘটনা ভূমি পরিবতিত। 
এমন হলে! কেন? এর-ও ছাট কারণ আছে মনে হয়ঃ 
১. হুয়তে! আনন্দমঠ লেখার পূর্বে ইতিহাসের গভীর-পাঠ তার পক্ষে 
সম্ভব হয়নি । 
২, হয়তে! ঘটনাতূমি পরিবর্তন করে রাজ-রোষ থেকে অব্যাহতি পেতে 
চেয়েছেন। অর্থাং আনন্দমঠের আনন্দ সেনানীর বিদ্রোহ বিপ্লবের মাধ্যমে 


৮৬ বাংল। সাহিতা ও সংস্কতিতে সহ্বানীয় বিদ্বোহেব প্রভাব 


কৃঠারাঘাত করেছে ইংরেজদের ওপর নয় ; বীরতূমের যবন, অর্থাং মুসলমান 
রাজার অপশাসনের বিরুদ্ধে। একথা আপাত লিখে আন্তর গার বোঝাতে 
চেয়েছেন ছন্প-কৌশলে। 

কিন্ত এখানে বলার থাকে । বন্ধিম যদি আত্মপক্ষ সমর্থনে এমন কথা 
লেখেন কিংবা ভাবপ্রকাশ কবেন, তবে ত। প্রগতি বিরোধী । “অষ্টাদশ 
শতাব্দীর ফরাসী বস্তবাদীরা ধ্যান-ধারণার ক্ষেত্রে-- গোলামির বিরুদ্ধে 
বিদ্রোহের মধ্য দিয়েই শ্ত্রপাত করেছিলেন সামন্ত তন্ত্রের উচ্ছেদের 
সংগ্রাম ।+১৩৫ 


যাইহোক, নিজের ইচ্ছাকৃত ভ্বল হোক কি"বা অনবধানবশতঃ ভুল হোক 
তাকে স্বীকার করলেন "অনৈক্' বলে । তাই দেখি, তৃতীয় সংখাার অনৈক্য 
পঞ্চমবারে “আবশ্যকীয় পরিবর্তন করা গেল” । অথচ বীরহুমকে আর 
উত্তরবঙ্গ কণা গেল না। কেন যেতা সম্ভব হয়নি, এ সম্পর্কে ব্রজেন্দ্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাসের দেওয়া অভিমত হলে! এই ঃ “থম 
চারি সংক্করণে “আনন্দমঠে'র ঘটনাস্থল ছিল বীরঞম, অজয়ের তীরবভা 
কোনও আরণ্য ও পাত্য প্রর্দেশ; কিন্তু আসল সন্ন্যাসী-বিদ্রোহ ঘটিয়াছিল 
উত্তরবঙ্গে । বফ্িমচন্দ্র তৃতীয় সংস্করণে এই ভুলের উল্লেখ করিয়াছেন, পরিবর্তন 
করেন নাই। পঞ্চম সংস্করণে এই পরির্ন করিবার চেষ্টা করিয়ছেন, কিন্তু 
সমগ্র গ্রন্থে বীরভূমের নদী, অরণ্য ও পর্বত এমন ভাবে মিশিরা গিয়াছিল 
যে, সামান্ত কয়েকটা নাম তুলিস্বা অথবা বদলাইয়া৷ বীরভূমকে বরেন্ত্রভুম 
করা স্ব হয় নাই; বরেক্রতুমিকে ছাপাইয়া বীরভূমিই ফুটিয়! উঠে 1১৩৬ 


স্থতরাং আমাদের সিদ্ধান্ত 'আনন্দমঠ' সন্ন/াসীবিদ্রোছের ভাব প্রেরণ! 
সঞ্জাত, ইতিহাসের মৌলচিস্তা প্রন্থত ও সৃজবস্বাবান্বিত। এবং আনন্দমঠ অনাগত 
বিদ্রোহ্‌-বিপ্রবী মানসের মননশীল তত্ব জিজাসার সাংকেতিক শব্দ চিত্র ও 
নবোদ্বেধিত বিন্ময় : আর ত৷ থেকেই পরবর্তী বিপ্রবীরা! সমিধ্‌ সংগ্রহ 
করেছিলেন জীবন-বিপ্লবের উদ্বেগ ও উত্তেজনায় । 
আরে! বলি, “জাতীয়তা বোধের ভাবাদর্শকে বঙ্কিমচন্জ্র জাতীয় আধারে 
গ্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে দেশের ইতিহাসের দিকেই তাকিয়ে ছিলেন 1১৩৭ 


কিংবা বক্তব্যের স্থভাষিক প্রয়োজনে এই মন্তব্যটি অযৌক্তিক নয় ঃ “লেখক 
যথার্থ ইতিহাসের মধ্যে-জনসাধারণের কথায় প্রবেশ করতে চেয়েছেন । 


সন্ন্যাসীবিদ্রোহ ৮৭ 


ছিয়াত্বয়ের মন্বষ্তরের যার! শিকার সেই সহম্র সহত্র নরনারী, শত শত গ্রাম, 
সন্ন্যাসীবিদ্রোহে যোগ দিয়েছিল যারা, সেই বিপুল সংখ্যক সন্তানের! দলে দলে 
এই উপন্থাসের মধ্যে ভীড় জমিয়েছে। তাদের যুদ্ধ পলায়ন জয়োল্লাস, 
তাদের সমবেত সঙ্গীত, শত্রনির্ধাতন লুঠতরাজ গ্রসৃতির বিবরণ উপন্যাসের 
একটা প্রধান স্বান দখঙ্গ করেছে ।”১৩৮ 


৩. উত্তর বংগের প্রজাবিদ্রোহ ও বাংল! সাহিত্য... 


“যদি কেহ অত্যাচারের বিভীষিকাময্জী মৃত্তি দেখিতে ইচ্ছা করেন, যদি কেহ 
মানব প্রকৃতির মধ্যে সয়তানবৃত্তির পাপ অভিনয় দেখিতে চাহেন, তাহা হইলে 
একবার দেবীসিংহের বিবরণ অনুশীলন করিবেন । দেখিবেন, সেই ভীষণ 
অত্যাচারে কত জনপদ অরণ্যে পরিণত হইয়াছে ! কত কত দরিদ্র প্রজা 
অন্নাভাবে জীবন বিসজ্জন দিয়াছে! কত কত জমীদার ভিখারীরও অধম 
হইয়া দিন কাটাইয়াছে! কুলললনার পবিত্রতা হরণ, ব্রাহ্মণের জাতিনাশ, 
মানীর অপমান, এই সকল পৈশাচিক কাণ্ডের শত শত দৃষ্টান্ত ছত্রে ছত্রে 
দেখিতে পাইবেন ।...সমগ্র মানবজাতির ইতিহাসে এরূপ পাশব অতচারের 
দৃষ্টান্ত অধিক নাই বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস 1১১৩৯ 


এঁতিহাসিক নিখিলনাথ রায়ের মর্মাস্ত:সঞ্চারী এই উক্তিটির সারবত্তা ইতিহাসের 
প্রাসঙ্গিকতায় উজ্জ্রলতর হবে। আঠারো শতকের শেষভাগে উত্তরবংগে যে 
বিদ্রোহ প্রধূমিত হয়েছিল তার কারণ ; ইংরেজ পুরুষদের সহযোগী দেবীসিংহ 
ও গঙ্গা গোবিন্দ সিংহের মিলিত শোষণ-অত্যাচার। ন্যায়নীতি বিবজিত 
কর্মকাণ্ডের এই ছুই নায়ক কিভাবে দেশকে অরাজকতার মধ্যে ঠেলে 
দিয়েছিলেন ;--তা নিয়ে সাহিত্য £ উপন্তাস সাহিত্য রচিত হয়েছে। যদি-ও 
একশো বছর পরে এই সাহিত্য কর্মটি সম্পন্ন হয়েছে, তরু-ও এর তুলা মুল্য 
আর কিছু নেই। কেননা, দেশের ইতিহাসের প্রতি সাধারণের দৃষ্টি 
আকর্ষণে এটি সমর্থ হয়েছিল। এই উপন্যাসটির নাম “দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ 
সিংহ” । লেখক, চণ্তীচরণ সেন। তিনি তার উপন্তাসা্টকে এঁতিহাসিক উপন্তাস 
হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। মোট ১৮৮ পৃষ্ঠার বই এটি। এতে অবতরণিকা 


৯৮ বাংলা! সাহিতা ও সংস্কৃতিতে ত্বানীয় বিদ্রোহের প্রভাব 


ও উপসংহার সহ ৩২টি অধ্যায় । ১২৯২ সালে ৬৪-১ মেছুয়া স্ট্রীট হতে 
গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছিল। লেখক উপগ্কাসটিকে এঁতিহাসিকতা 
প্রমাণ করার জন্য পরিশিষ্টে কোম্পানীর নথিপত্র ও চিঠিপত্রাদির উদ্ধতি 
দিয়ে তার বক্তব্যকে বাস্তবায়িত করে তুলেছেন । 


ইংরেজ শাসন এ শোষণ-অতাাচারের বিরুদ্ধে উত্তর বংগের জনসমাজ কত 
বেশি সচেতন ছিল, তা আগেই বলে এসেছি! হেম্টিংসের একান্ত মন্ত্রদাতা 
দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ ও ইজারাদার দেবীসিংহ যে অত্যাচার চালিয়ে- 
ছিলেন; তা অবর্ণনীয় । এই অত্ঃচার ও শো।ষণচিত্র আকলেন চণ্তীচরণ 
তখার 'দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ, উপন্থাসে | এই রচনার পেছনে তশর 
ইতিহাস বোধ, মান'বকসত্তা ও গভীর অন্তর্দষ্টি ছিল সন্দেহ নেই। একদা 
ক্ষোভ প্রকাশ করে তিনি লিখেছিলেন ;--“বড় দুঃখের বিষয় যে অ'মাদের 
দেশীন্ন স্থুশিক্ষিত লোকেরা দেশের ইতিহাস একেবারে জানেন ন1'-"1৮১৪০ 


আহার এতিহ্থাসিক উপস্তাপ লেখার উদ্দেশ্য সম্পর্কে এক জবাবদিহিতে 
তিনি জানালেন ;_-'*সিরাঙ্উদ্দোল্লার সিংহাসন্চ্যুতির পর বঙ্গদেশে ইস্ট 
ইন্ডিয়া কোম্পানির কম্মচাপ্লিগণ তন্তবায়, সুবর্ণ বণিক এবং বঙ্গের কৃষকদিগের 
প্রতি যেরূপ নি্টুরাচরণ করিয়াছিলেন, তাহ! ম্মরণ হইলে হৃদয় বিদীর্ঘ হয় “1” 
আরো আছে | *বঙ্গছেশের ইতিহাল পাঠ করিতে জনসাধারণের রুচি হয় 
এট শিমিত্েই উপন্যাসের আকারে এই পুস্তক লিখিত হইল ।”১৪১ 
এই উদ্ধতি ছুটতে লেখকের এঁতিহাসিক চেতনার সম)কু পরিচয় মেলে 
আর এই চেতন-প্রবাহ থেকেই তিনি তশার পরবভাঁ উপন্যাস “দেওয়ান 
গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ” লিখেছিলেন ১৮৮৬ খরস্টাকে । 
এখানে বলে রাখ! ভালো, আলোচনার এই ধারাটি সঙ্লাসীবিপ্রোছের 
অধ্যায়ে পর্যায়ভূক্ত করার প্রয়াস পেয়েছি । কারণ, আমরা সগ্যাসী 
ফকির বলতে যাদের বিদ্রোহী বলেছি ; তারা স্থানীয় জনগোষ্ঠীরই একটি 
ংশ। এক্ষেত্রে স্থানীয় জনমানসের সক্রিয় অংশ গ্রহণ ও সহায়তার 
প্রশ্নটি-ও গভীর করে ভাবতে হয়। তাই, আঠারোশতকের উত্তর বাঙলার 
প্রজা বিদ্রোহকে সম্্যাসীবিদ্রোহ থেকে ম্বতন্ত্রকরে দেখা চলেনা । একটি 
উদ্ধ'তি দিই; “দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের অত্যাচারে প্রপীড়িত উত্তর 


সন্গ্যাসাবিক্রোহ বে 


বঙ্গের সন্ন্যাসী ও ফকিরদের বিদ্রোহ তথা কৃষক বিদ্রোহকে ভিত্তি করে 
চত্তীচরণ তশর দ্বিতীয় এতিহাসিক উপস্থাস 'দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ 


রচন! করেন 1৮১৪২ 


উপন্যাসে 8 এতিহাসিক ভিত্তি 


এক 


ইস্ট ইপ্তিয়। কোম্পানীর দেওয়ানি লাভই হলো! শোষণোংসবের পরিণামবছ 
প্রত্যক্ষ একটি সংকেত। আমরা আগেই বলেছি, বাংলার রাজস্ব আদায়ের 
দায়িত্ব স্তম্ত হয়েছে নিষ্ঠুর নাজিম রেজা খা-এর ওপর । রেজার গ্রীতি 
ও ঘনিষ্ঠ সাহচর্ষে দেবীসিংহ ভাগ্য ফেরালেন। তিনি পৃণিয়ার ইজার! ও 
শীসনভার পেলেন। পশ্চিম ভারতের পাণিপথের নিকটবর্তী কোনে। এক 
গ্রামের মান্য তিনি 1১৪৩ ভাগ্যান্বেধী দেবীসিংহ মুশিদাবাদে এলেন। 
রেজাখা-এর সৌজন্যে লু£ন ও উৎপীডনের জাছুকাঠি তিনি হাতে হাতেই 


পেলেন । 


পৃপিয়া হাতে পেয়ে দেবীসিংহ পীড়ন-রঙ্গ সুরু করলেন । দিনে দিনে নোতুন 
কর বসাতে লাগলেন । খাজনা আদায়ের ক্ষেত্রে তিনি কঠিন প্রতিমূততি। 


ছ'লক্ষ টাক! খাজনা! আদায় যেখানে সম্ভব হতো! না ; সেখানে শাসকবর্গকে 
খুশি করার জন্ত বাধিক ফোলো! লক্ষ টাকার বন্দোবস্ত করলেন ।১৪৪ ফলত, 
পৃ্িয়! ধ্বংসের মুখে পড়ল। অসহনীয় শোষণে সেদিনের মানুষ জংগলে 
আশ্রয় নিল। তাতে-ও ভাদের রেহাই ছিল না। ইজারাদার জংগলে 
গেলেন পলাতক অনাদায়ী প্রজার খোক্ষে | খাজনাই শেষ কথা । না দিতে 
পারলে স্বত্যু-বিধানই তশার শেষ দান। এই অত্যাচার-উংপীড়ন থেকে 
মৃক্তি চায় পুণিয়াবাসী । তাই ভারা মরিয়া হয়ে ওঠে। বিদ্রোহের আগুন 
জলে ওঠে সর্বত্র । হে্টিংস বিষয়টি অনুধাবন করলেন । দেবীসিংহ পদচ্যুত 
হলেন। কিন্ত দেবীসিংহের গুণের-ও শেষ ছিল না । উৎকোচ দিয়ে হেস্টিংসকে 
বশীতৃত করলেন। দেবীসিংহ এ-ও জানতেন, উৎকোচ দেবার মধ্যপন্থা 
কী এবং কেমন! ভাই তিনি এমন একট মাছুষের খোজ করলেন; 


৯৩ বাংল! সাহিত্য ও লংস্কতিতে স্থানীয় বিদ্রোহের প্রভাব 


যাতে করে তার সুযোগ ও সহায় মেলে । পেলেন-ও তিনি। হেস্টিংসের 
প্রিষপাত্র গঙ্জাগোবিন্দের ছায়াতলে এলেন তিনি। কারণ তিনি জানতেন £ 
“দেশীয় লোকের প্রতি অত্যাচার ও প্রতারণা এবং প্রবঞ্চনামূলক ব্যবহারে 
গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ হেস্টিংসের কনিষ্ঠ সহোদর সদৃশ ছিলেন ।””১৪৫ তাই 
দেবীসিংহ যখনই কঠিন সমস্যায় পড়েছেন, তখনউ পঙ্গাগোবিন্দের সম্প্রীতি- 
আশ্রয়ে ছুটে এসেছেন। 


এখানে সমৃল্লেখ্য যে, ভ্রাম্যমাণ সমিতির (09111016066 01 00011) 
সভাপতি হিসাবেই হোক, আর ইংলগ্ডের কোর্ট অব ডিরেক্টরদের খুশি করার 
জন্ই হোক ; তিনি বাধ্য হয়ে দেবীসিংহকে পদচুত করলেও দেবীসিংহের 
উংকোচ-গ্রলোভন ও গঙ্গাগ্োবিন্দের সুপারিশকে অবজ্ঞা করতে পারেন নি। 
ফল কথা, আবার তিনি দেবীসিংহকে ১৭৭৩ শ্ীর্সাৰে বর্ধমান, ঢাকা, পাটনা 
ও দিনাজপুরের প্রভিন্সিয়াল কাউন্সিলের দেওয়ান নিযুক্ত করলেন। 
অনেকটা! এউ যুদ্তিতে যে- দেশীয় রাজন্ব আদা রুপ ইংরেজদের পক্ষে 
সম্ভব নয়। দেবালিহ স্কাথের পরবশ । সুতা ছিকণ ইংরেজ'দর জনা 
অলস-আয়েশের। ছেল বাব! করুলে:। এদের নর্ভকীরা ১০৮ ঠেলে 
দিয়ে তিনি হুষোগের সদ্বাবহণর করতে লাগলেন । এতে নিজের সম্পত্তি 
বৃদ্ধি পেতে থাকে । রাজস্ব ভাঁগারে অক্ভস্থল্লই জমা পভল । এ সময়ে দেবী- 
সিংহের অতগচার সম্পর্কে চারিদিকে গ্রাতিবাদ গঠ়ে। হেস্টিংস তখন 
প্রভিদ্সিয়াল কাউন্সিল ভেজে দিয়ে দেবীসিংহকে দিনান্পুর ও রঙপুর 
অঞ্চলের ইজার! দান করেন। শুধু তাই নয়, দিনাজপুরের নাবালক রাজার 
দেওয়ান পদে-ও নিযুক্ত করলেন মাসিক একহজার টাকার বেতনে | 


স্থতরাঁং স্পহটই দেখছি যে, থে্টংস দেবীসিংহকে বাধ্য হয়ে অপসারিত 
করলেও অপর আরেকটি লোভনীয় পদে নিয়োগ করার চিড়া করে রাখতেন 
আগে ভাগে । এর কারণ, হেস্টিংসের অপরিমিত অর্থগ্রীতি। তারই 
যোগানদার ছিলেন দেবীসিংহ ও গঙ্াগোবিন্দসিংহ । ফলে দরজনকেই তার 
রাজকাজে বিশেষ প্রয়োজন ছিল। যাইহোক পৃ্িয়া গেল তে! দিনাজপুর 
এলো । দেবীদিংহের পীড়ন-তাড়নের নবতর পর্যায় স্থুরু হলো । রাজ- 
পাজমিত্রদের সন্তোষ বিধানের মাধ্যমে তিনি রাজার কপালাভ করেছেন । 


সন্গালীবিদ্রেহ ৯১ 


ভাই ভার অন্তহীনলোভ তাঁকে প্রায় উন্মত্ত করে তোলে । দিনাজপুরের 
দেওয়ান হওয়ার পর তিনি রঙপুর ও ইন্রাকপুর পরগণার ইজারা-বন্দোবন্ত 
নিলেন। সংগী নিলেন হররামকে। “ছররাম নামে এক পিশাচ 
প্রকৃতির মনুষ্ত তাহার সহকারী নিযুক্ত হইয়া! দেশ মধ্যে ভয়াবহ কাণ্ডের 
ক্রীড়া দেখাইতে লাগিল । কি জমীদাঁর, কি প্রজা, কি পুরুষ, কি শ্রী কাহারও 
বিন্দুমাত্র নিষ্কৃতি ছিলন।। এদপ লোমহর্ষক অত্যাচার কেহ কখন ও দেখে 
নাই, কেহ এখনও গুনে নাই 1১৪৭ 


দেবীসিংহ খাজন! আদায়ের যে কৌশল-এর অবলম্বন করেছিলেন ; তা 

হলো! এই £ 

১, দেবীপিংহ জমিদার ও তৃথ্ামাদের ওপর কর বুদ্ধি করলেন। বুদ্ধি 
জম! এমনই অবিশ্বাস্য রকমের চাওয়া! হলো যে, অনেকেই জমিদারী 
বিক্রী করে-ও দেবীসিংহের আকাজ্ষিত চাহিদ। পূরণ করতে পারলেন 
না। আবার আশ্চধের বিষয় হলে এই, জমিদারগণ যখন জমিদারী 
বিক্রী করতে বাধ্য হতেন, তা বেনার লোক শু দেবীসিংহই ছিলেন। 
তিনি নাম মাত্র মুল্যে সেসব কিনে নিতে লাগলেন। 


২, দেবীসিংহ সমস্ত নিষ্কর ব্রহ্ম ত্র 'লাখেরাজ' সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করলেন। 


৩. অনাদায়ের অভিযোগে হ্ীজমিদারদের১ জমিদারী পর্যস্ত হস্তাস্তর করা 
হলো । এমন কি, তাদের মুল্যবান অলংকার!দি-ও বাদ গেল না।১৪৮ 


স্থতর1ং দেবীসিংহ্ের আরোপিত কৌশলের ফলে নিরীহ চাষীদের ওপর 
ক্রমাগত চাপ পড়ল। তার মহাজনদের বাছে-ও হাত পাতে । হাতে যা 
পেতো, তা দেবীসিংহের চরণে নিবেদন করে-ও দেবীসিংহের রাজস্ব-খণ 
পরিশোধিত হলো না। শেষে, “পিত৷ পুত্রকে বিক্রয় করিতে বাধ্য হইল, 
স্বামী স্ত্রীকে চিরবিসর্জন দিল। এইরূপে প্রতে)ক গৃহস্থসংসার হাছাকার 
ধ্বনিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল ।”১৪৯ 


১. দেবী চৌধুরাণী প্রসংগত উল্লেখা। 


৯২. বাংল। সাহিত্য ও সংস্কতিতে স্থানীয় বিদ্রোহের প্রভাব 


ছুই 


“এই সমস্ত ভীষণ অত্যাচারের অভিনয় করিয়!ও যখন প্রজাদের 
নিকট হইতে আপনার আশাহ্ুযায়ী, আকাক্ঞানুষাযী অর্থ প্রাপ্তির কিছুমাত্র 
সম্ভাবন! হইল নাঃ তখন দেবীসিংহ ''রাজস্ব সংগ্রাহকের পদ পরিবর্তন করিতে 
লাগিলেন ।”১৫০ এর ফল-ও ক্রুত ঘটল । নোতুন নোতুন সংগ্রাহকদের কীতি 
কলাপ-ও অভিনব । স্ব-কীয় পরাক্রম দেখাতে এর] কমর করেনি। এমনকি, 
তার! প্রজাদের ওপর শারীরিক নির্যাতন ও চালিয়েছে । সেসব নির্দয় 
কাণ্ডের দৃষ্টাত্ত১৫১ এরূপ ;__নিরীহ প্রজার আঙুল 'রজ্জুতে বন্ধন” করে 
ক্রমাগত পাকদিয়ে বিছিন্ন করা, কিংবা হাতুড়ির আঘাতে চুর্ণ কর! হতো । 
অথব! ক্রমাগত বেতমারা, আবার কখন-ও বেত-লাঠির আঘাতের পর 
“বিদ্বশাখা'র দ্বারা আঘাঁত করা হতে! | এবং তুষারশীতল জলে ডুবিয়ে রাখা, 
কিংবা পিত। ও পুত্রকে একই বন্ধনীতে রেখে প্রহার করা হতো । এমন 
শান্তি চলত নারী পুরুষ নিবিশেষেই । নারীদের ক্ষেত্রে যেমন, “ম্বামীর 
অন্ক হইতে স্ত্রীদিগকে কাডিয়া আনা হইত। **'সেই সমস্ত শ্তরীলোকদিগকে 
সাধারণের সমক্ষে উলঙ্গ করিয়! অবিরত বেত্রাঘাত করা হইত! ...ইহাতেও 
নিস্তার নাই, তাহার পর ক্ষুদ্র ক্ষুত্র বংশ খণ্ড১৫২ বক্রভাবে নত করিয়া 
যুবতীগণের স্তনবৃস্তে বিস্ধিয়! দিত! ""*পরে তাহাদের সেই সমস্ত ক্ষতস্তান 
গুল ও মশালের আগুনে দগ্ধ করিয়! যন্ত্রণার সীম! ক্রমেই বৃদ্ধি করা হইত ।% 


ইংরেজদের মহামোহ-ইংগিতে দেবীসিংহ দিনাজপুর ও রঙপুরে যে 
শোষণ-উংপীড়ন-অত্যাচার করলেন; তার বিরুদ্ধে বিজ্রোহ-বহিচ অনিবার্য 
হয়ে ওঠে। প্রজা সাধারণের মধ্যে যে চেতনার সঞ্চার হলো ভা ছিল মুক্তি 
সঞ্চারী। ফলে সরু হলে গণ-জাগরণ। দেবীর বিরুদ্ধে রঙপুরের কালেক- 
টর গুভল্যাড সাহেবের নিকট প্রতিবাদ জানানে৷ হলে! । কিন্তু তিনি দেবী 
পন্থী। তাই জটিলতায়-ও পরাম্মখ। ফলকথা, বিদ্রোহ সুরু হুলো!। 
বিদ্রোহীরা হুরুলউদ্দিন নামে একজনকে নেত৷ নির্বাচন করল। নৃরুলউদ্দিন 
নিজেকে নবাব বলে ঘোষণ! করলেন । দয়াশীল১৫৩ নামে একজনকে তার 
দেওয়ান নিযুক্ত করলেন। এবং সমবেত একটি সভায় স্বির হলো, দেবী- 
সিংহকে আর কর দেওয়া! হবে না। শুধুমাত্র বিদ্রোহের হু পরিচালন ও 


সঙ্গ্যাসীবিজ্বোহ ৯৪ 
ব্যয় নির্বাহের জন্ক ভিং-খরচা (79118-10)010)8) নাষে এক প্রকার কর 
ধার্য করা হলে। 1১৫৪ 


১৭৮৩ শ্রীস্টান্দের জানুয়ারি মাসে রঙপুরে বিদ্রোহাগ্রি ছড়িয়ে পড়ে। 
অবারণীয় তার গতি ও উদ্যম । এ হলো উত্তরবংগের হিন্দু মুসলমানের 
সম্মিলিত চ্যালে৪। আসলে বাঙালীর চিত্তপ্রান্তে ষে বিচিত্রতর অনুভূতির 
জাগৃতি হয়েছিল সেদিন; সেই ক্রষপিনদ্ধ বাঙালীর দীপ্ততেজের কাছে 
তখনকার মত ইংরেজও দেবীলিংহরা স্থবিধে করতে পারলেন না। 
ক্থতরাং বিদ্রোহ কাজীরহাট, কাকিনা, টেপা, ফতেপুর ও চাকলায় ভীষণ 
রূপ নিল । বিদ্রোহীরা কর সংগ্রাহকদের বিতাড়ন ও দেবীসিংহের নায়েব 
গোমভ্তাদ্দের হত্যা সরু করল ।১৫৫ দেবীসিংহ ভীত হলেন বিদ্রোহীদের 
দুর্মদ প্রতাপে। তিনি গুঁডল্যাড করপুটের অভয় আশ্রয় চাইলেন। 
সাহায্যের হাত গ্রশত্তই ছিল। দেবীসিংহের অসহার অবস্থা গুডল্যাতের 
মনেও স্পর্শ লাগে । তিনি দেবীর নিরাপত্তার জন্ত সিপাহীবাহিনী গ্রেরণ 
করলেন। এতে নেতৃত্ব দিলেন লেফটেনান্ট ম্যাকডোনান্ড নাহেব 1১৫৬ 
উত্তর ও দক্ষিণ থেকে ইংরেজবাহিনীর সাড়াশী-অভিষানে দুটি খণ্ড যুদ্ধ হলে । 
একটি মোঁথল হাট ও অপরটি পাটগ্রামে । মোঘল হাট ছিল দেবীনিংহ ও 
ইংরেজদের প্রধান ঘাটি । বিদ্রোহীদের আক্রমণে শাসক শ্রেণী ক্ষণিক 
হুঙচেতন হলে ও অল্লসময়ের মধ্যে অবস্থা আয়তে আনলেন। ছ"পক্ষের 
ঘোরতর যুদ্ধ হলে! । এই যুদ্ধে নৃক্ষলউদ্দিন আহত হলেন। এই আহত যন্ত্রণা-ই 
মুক্তিকাম অন্তর-দীপটিকে নিভিয়ে দিল। তখন-ও বিদ্রোহের তরংগভংগ 
হয়নি বটে। কিন্ত শেষ দৃশ্যটি অভিনীত হলে পাটগ্রামে ; ১৭৮৩ খ্রীস্টাকের 
২২শে ফেব্রুয়ারি । লেঃ ম্যাকডোনান্ড-এর একটি বিশেষ কৌশল ও অকন্মাং 
আক্রমণে বিদ্রোহী বাহিনী সম্পূর্ণ পরাম্ত হয়। এতে ষাটজন মৃতামুখে পতিত 
হয় এবং বনু আহত ও ধৃত হলো 1১৫৭ 


কাল ঘোষণা করল পাটগ্রাম কলক্ক' বলে। কিন্ত যহাঁকাল সংগ্রামী 
মানসের কাষন৷ ভাবনার নর্তোভদ্র যে রূপ, আর মহোচ্চ সংগ্রামী এভিস্থ 
তাকে স্মরণ করে গৌরবের সংগে । 


৯৪ বাংল! সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে স্থানীয় বিভ্রোহের এ্রভাব 
তিন 


“দেবীসিংহ, গঙ্জাগোবিন্দসিংহ, গুডলাড্‌ এবং হে্টিংস রজপুর দিনাজ- 
পুরের ছত্যাচার গোপন করিবার নিমিত্ত কত চেষ্টা করিলেন। কিন্তু কালে 
সকলই প্রকাশ ছইয়] পড়িল । কারাগার বাসিনী অনাথা রমনীগণের ক্রন্দন 
সমুদ্র পার লইয়া ইংড্যণড পথ্যস্ত পৌছুল। শান্ত সুশীল! লজ্জাবতী বঙ্গ 
মহিলাগণ অতি ক্ষীণম্বরে কারাগারে বসিয়া ষে ক্রন্দন করিয়াছিলেন, 
সেই দুর্বল ক্রন্দন ধ্বনি, সেই ক্ষীণ আর্তনাদ কালে মহাত্মা এডমাগুবার্কের 
স্থগভীর কণ্ঠধ্বনিতে প্রকাশিত হইয়া জগন্ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল, করুণ রম 
পরিপূর্ণ জীবন্ত ভাষায় ইতিহাসে সে ক্রন্দন ধ্বনি উল্লিখিত হইয়! ভাবী- 
বংশাবলীর কর্ণে পর্যান্ত প্রবেশ করিতে লাগিল 1১৫৮ 


কলকাতা কাউন্সিল এই বিদ্রোহের মূল কারণ অনুসন্ধানার্থে পেটারসন 
সাহেবকে রঙপুরে প্রেরণ করলেন। পেটারসনকে নিযুক্ত করার সময় হেস্টিংস 
আশান্িত ছিলেন যে, তিনি শুধু বিদ্রোহীদের দোষ ক্রি সম্পর্কেই অনুসন্ধান 
করবেন এবং হেক্টিংস শিবিরের বিরুদ্ধাচরণ করবেন না। কিন্তু ঘটনা 
বিপরীত। তিনি যা দেখলেন, যেমন শুনলেন, সে সব তথা-কাহিনীর 
রিপোটট“ দাখিল করলেন । হেস্টিংস বললেন, মিখ্যাবাদী, সত্যকথন এতে 
নেই। অতএব তদন্ত হোক । পেটারসনকত রিপোর্টের ওপরই তর্স্ত-কমিশন 
বদল। 


দে তাস্ত পাচ-ছ' বছরে-ও (১৭৮৪-৮৯) শেষ হলো না। অবস্ঠ ১৭৮৫ 
প্রীস্টাবের ফেব্রুয়ারি মাসে হেস্টিংস স্বদেশাডিমুখে যাত্রা করলেন। যাত্রা 
সন্বিতে হেস্টিংস এত দিনের নিত্যসহচর গঙ্গাগোবিন্দকে উপহার দিলেন 
দিনাজপুরের অন্তর্গত শালবাড়ী পরগণ।। কিন্ত হে্টংলের স্বলাভিষিক্ত 
কর্ণওয়ালিস১৫৯ এই অন্তায় ভূমিদান অবশ্য না-মন্তুর করেছিলেন । 


কমিশনের তদস্তরায়ে ''নরহস্তা পরস্থাপহারক সরতান (দেবীসিংহ সম্পর্কে) 
সুক্তি পাইল! ন্তার ধর্থ মলিন মুখে বন্গতবমি হইতে চিরবিদায় গ্রহণ 
করিলেন 1১৬০ উক্ত কমিশনের রায়ে দ্নেবীসিংহ মুক্তি পেলেন বটে, 
কিন্ত হররাষের এক বংসর কারাদণ্ড হলো । উপরস্ত দেবীসিংহ বিত্বশালী 
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হিসাবে পরিগণিত হলেন এবং রাজোপাধির সম্মাণে ভূষিত হলেন ।১৬১ এর 
পর অবশ্য তিনি কোম্পানীর কোনো কাজে লাগেননি। কর্ণওয়ালিস-ও 
সে সুযোগ দেননি । অতঃপর দেবীসিংহু মুশিদাবাদের নসীপুরে নিতান্তই 
দিন কাটিয়ে গেলেন রাজ সৃখ-ভোগে 


প্রসংগ : সাহিত্য 


ইতিহাসের আলোকে দেবীসিংহ ও উত্তরবংগের বিদ্রোহী মানসের 
পরিচয় নিতে চেষ্টা করেছি। এখন আমরা আবেগ বিজ্রোছের সংগে 
সাছিত্যের যোগ আছে এমন বিষয় বস্ত ; যা এই সেদিনে-ও পাঠকের চিন্তে 
বিস্ষার সঞ্চারিত করেছিল, তাকে আলোচনার পরিধিতে টেনে আনতে 
পারি অনার়।সেই। ংগত উল্লেখ, আমাদের আলোচনার পরিসরে 
(১৭৬০-১৮০০) কিংবা অন্তত পরবর্তা কালেও খুব বেশি সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে 
তা-ও নয়। এর মধ্যে 'আনন্দমঠ' ও “দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ' বিজ্বো- 
হের আভাস-ইংগিত দেয়মাত্র এবং 'দেবী টৌধুরাণী” সমকালীন সংকটকে 
স্বীকার করে বটে। আনন্দমমঠ দেশচেতনার আধারে রচিত। আর দেওয়ান 
গঙজাগোবিন্দনিংহ উপন্তাসটি একটি শোষণচিত্র। এতে-ও আছে দেশ 
চেতনার ব্যপ্তরনা। একটির মধ্যে সংঘবদ্ধ রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের 
বৈচিত্র্য ; আরেকটির মধে) শোষণ উৎপীঙতনের বিরুদ্ধে প্রাপবান চিত্তের 
আলোড়ন বৈচিত্রযা। আনন্দমমঠ সম্পর্কে আমরা আলোচনা করেছি। 
এখানে আমরা যুগচেতনার আধারে রচিত অতীত ইতিহাসের মুল সুরটি 
সাহিতে;র পশ্চাদ্‌পটে কতটা! স্পর্শ করেছে তা বুঝে নেবো । 


এক 


ছে্টিংসের চরিত্র সম্পর্কে চণ্তীচর়ণ সেন লিখেছেন £ “দেশের হর্তাকর্তা 
বিধাত! ওয়ারেশ হেস্টিংস। ত্বষিতে জমিদারদিগ্ের কোন চিরস্থায়ী স্বত্ব 
আছে বলিয়া, তিনি স্বীকার করেন না। তশহার অনুগ্রহ ক্রয় করিতে 
না পারিলে, কাহারও আপন জধিদারী ভোগ করিবার সাধ্য নাই। 


৪৬ বাংল! সাহিত্য ও সংস্কাতিতে স্বানীয় বিভ্রোহ্র প্রভাব 


ওয়ারেণ হেস্টিংস অত্যান্ত স্বেঞ্ছাচারী লোক। তিনি দেশের আচার 
ব্যবহার আইন কানুন মতে চলেন না; কোট অব ডিরেউরের হুকুমও বড় 
মান্য করেন না; আপন ইচ্ছানুষায়ী কার্য করেন। তবে দশ বিশ হাজার 
টাকা উৎকোচ দিতে পারিলে, তশার অনুগ্রহের প্রত্যাশা করা যাইতে 
পায়ে ।” ১৬২ 


উপন্তাসাটতে লেখক হেম্টিংসের যে চরিত্র চিত্রণ করেছেন তা বাস্তবানুগ। 
হেস্টিংসের স্বৈরাচার, উৎকোচ গ্রবপতা ও দেশাচার বিরোধিতার জন্তই 
তিনি ইতিহাসে কলঙ্কিত। গপন্যাসিক এখানে নিপুণশিল্প তুলিতে, কয়েকটি 
শবাচিত্রে হের্টিংস-চরিত্র যথাযথই ফুটিয়ে তুলেছেন । গঞজাগোবিন্দ সিংহের 
পরিচয়ে চণ্তীচরণ সেন লিখলেন; বাংলার নায়েব সুবাদার মহম্মদ রেজা 
খা-এর অধীনে কানুনগোর কাজ করতেন পঙ্গাগোবিন্দের বড়ো ভাই 
রাধাগোবিন্দ সিংহ । ১৭৬৮ ত্রীষ্টাবের শেষদিকে গল্পাগোবিদ্দ রাধাগোবিন্দের 
স্থলাভিষিক্ত হলেন । কিন্ত রেজাখার পদচ্যুতির পর রাজন্ব আদায়ের ভার 
কোম্পানী নিজেদের হাতেই রাখলেন। হেস্টিংস তখন বাংলার গভর্ণর 
ছিলেন। সুঁচতুর, কার্যদক্ষ গঞ্াগ্গোবিন্দ হেস্টিংসের সনজরে পড়লেন। 
ছেস্টিংস গজাগোবিন্দের ওপর এতই সন্ত ছিলেন যে, তিনি গঙ্জাগোবিন্দকে 
১৭৭৪ শ্ত্রীষ্টাকে কলকাতা রাজস্ব কাউন্সিলের দেওয়ান পদে নিযুক্ত 
করলেন। «এতন্তি ছে জি গৃহের দেওয়ান অথব। ঘরের সরকারে কার্য্য 
করিতেন ।”১৬৩ 


কিন্তু হেস্টিংসের বিপক্ষ শিবির-ও ছিল । ভাই উংকোচের অধ্ধি-সন্ধিতে 
গঙ্গাগোবিন্বের হচ্ছন্দ বিহার সম্পর্কে খন কলরব উপস্থিত ছলে ; তখন 
তাতে হেস্টিংস-ও শংকিত হয়ে উঠলেন | ফলে, একরকম বাধা হয়েই 
গঙ্গাগোবিন্দকে অপসারণ করলেন্‌ ১৭৭৫ গ্ীষ্টাবের মে যাসে। কিন্তু বিপক্ষ 
শিবির স্তস্ত কর্ণেল মন্সনের স্বৃত্যুর (১৭৭৬) ফলে হেস্টিংস প্রান কণ্টক-সৃকত 
হছলেন। আবার কয়েক মাসের মধ্যেই ভিনি (ই নভেমবৰ, ১৭৭৬) গঙ্গা- 
গোবিন্দকে পুনর্ধহাল করলেন দেঙ্বান পদে । এরপর (কেই গজাগোবিদ্দ 
অগ্রতিহত মায় বলীয়ান ছলেন। : 


সঙ্গ্যার্সীবিষ্োছ ৯৭ 


প্রথম অধ্যায়ে আষরা দেখি, মহারাজ কৃষ্চজ্জ প্রেরিত ব্রাহ্মণ পত্রবাহক 

“মহারাজের জয় হউক” বলে যে পত্রটি দিলেন তার আদ্য-পাঠে ছিল 
গঙ্গাগোবিন্দ স্তুতি! স্ততিটি এই রকম ;-- 

“দরবার অসাধ্য, পুত্র অবাধ্য” 

“কেবল ভরসা গঙ্জাগোবিন?” 
এতে একটি জিনিন পরিষ্কার যে, হে্টিংস পঙ্গাগোবিন্দকে যে ক্ষমতা 
দিয়েছিলেন, সে ক্ষমতা-ব্যবহারে তিনি ছিগেন সিদ্ধহত্ত। তিনি স্থকৌশলেই 
হেস্টিংসের নজরের মণি ও প্রিয়পাত্র হয়েছিলেন । 


এরপর লেখক গঙ্গাগোবিন্দের সংগে দেবীসিংহের সন্ভাব-সন্প্রীতির কিছু 

পরিচয় দিলেন। পারিষদ পরিবেটিভ গঙ্গাগোবিদ্দের সভায় একদিন 

“মূল্যবান সুচারু পরিচ্ছেদে সুসজ্জিত একজন কৃষ্ণবর্ণ দীর্ঘাকার পুরুষ গৃছের 

মধ্যে প্রবেশ করিবামাত্র, দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সমম্ত্রমে দণ্ডায়মান হইয়া, 

সাদর সভ্ভাষণে, তাহাকে আপন পার্থে বসাইলেন ; তশহ্থার সহিত নান! 

প্রকার বাক্যালাপ করিতে লাঞ্গিলেন ।**১৬৪ 

বাক্যালাপের কিছু নমুন! উদ্ধার করা গেল /১৬৫--- 

« নবাগভ রুষকায় পুরুষ বলিলেন, মহাশয় আপনার ছারা যে আমার অনিষ্ট 

হইবে, তাহা! আমি কখনও মনে করিতাম না। আপনি আমার একমাত্র 

বল, ভরসা। 

গজাগোবিন্দ । আমার দারা অনিষ্ট হইয়াছে! সেকি? 

দ্বিতীয়ব্যক্তি। (জাগন্তক) পদচ্যুত হইলাম এও অনিষ্ট নহে ? 

গঙ্জাগোবিন্দ । (ঈষংহাস্য করিয়া) পদচ্যুতির পর আবার তে! মকবর 
হইম্বাছেন। 

দ্বিতীয়ব্যক্তি | আবার মকবর হুইয়াছি বটে; কিন্ত দাগী লোক হইয়া 
রহিয়াছি। নাষের উপর কলঙ্ক পড়িয়াছে। 

গজাগোবিন্দ | মহাশয়, দাসী হওয়াই ভাল। আবন্তক মতে সেই দ্বাগ 
দেখিয়াই লোক বাছিস্বা লওয়া বায়। সেই দাগ ছিল বলিয়া, 
যুপিদাবানের রাজ সমিতির দেওয়ান হইয়াছেন ।:.. 


গজাগেশবিল্দ 


দ্বিতীয় ব)ক্তি 


পাঙ্জাগোবিন্দ 


দ্বিতীয় ব্যক্তি 
গঙ্গাগোবিন্দ 


ঘিতীয় ব্যক্তি 


পঙ্জাগোবিন্দ 


বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে স্বানীয় বিজ্রোহের প্রভাব 


আপনি এখন চিহ্নিত লোক । ওয়ারেণ হে্টিংস নিশ্চয়ই 
বুঝিয়াছেন যে, আপনি অত্যন্ত কার্যযদক্ষ এবং উপযুক্ত 
কশ্মচারী। আপনাকে তিনি কখনও ছাড়িবেন ন!। 
আপনার এই সকল কথার কিছু অর্থ আমি বুঝিনা। 
গভর্ণর জেনেরেল যদি আমাকে কাধ্যদক্ষ মনে করি- 
তেন, তবে ১৭৭২ সনের পরিদর্শন কালে আমাকে 
পদচ্যুত করিলেন কেন? আমিতো! প্রাণপনে সরকারি 
কার্ধ্য সাধন করিয়াছি । ১৭৭০ সনের ঘোর দৃিক্ষের 
সময় ও রাজত্ব আদায় করিতে কোন ক্রটী করি নাই। 
রাজস্ব আদায় সন্বদ্ধে আপনার ন্যায় কার্ধাদক্ষ লোক যে 
পাওয়া যায় না, তাহা গভর্ণর জেনেরেল বিলক্ষণ 
জানেন । 

তাহা জানেন, তবে বরখাস্ত করিলেন কেন? 

তিনি কি আর ঈচ্ছাপুর্ধবক আপনাকে বরখাত্ত করিয়া 
ছিলেন । বিলাতি সভাতার অনুরোধ-_শ্রীহটীয় ধর্মে 
অনুরোধে-_-আপনাকে তখন বরখাম্ত না করিলে চলে 
না, তাই আপনাকে বযরখান্ত করিয়াছিলেন । 
আপনার কথা জামি কিছুই বুঝিনা । বিলাতি সভ/তার 
অনুরোধ কি-_গ্রীহীয় ধর্মের অনুরোধই বা! কি-_বুঝাইয়া 
বলুন দেখি। 

পৃণিয়ার লোকেরা আপনার বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ, 
উপস্থিত করিয়াছিল । রাজস্ব আদায়ের নিমিত্ত কত 
কত জঙ্গিদার, তালুকদারের স্ত্রীলোক দিগকে পর্য্যন্ত 
আপনি হালের কাছারিতে আনিয়া বিবস্ত্র করিয়া 
রাখিক্লাছিলেন। শ্রীলোক দিগের প্রহার কর! কিন্বা 
তাহাদিগকে বিবস্ত্র করা, বিলাতের লোকের! বড় 
অন্তায় বলিয়া মনে করেন। এই সকল বিষয় প্রকাশ 
হইয়! পড়িবে পর, হেভিংল সাহেষ আপনাকে বরখাত্ 


গঙ্গার্সীবিঙ্রোই ৯৯ 


না করিলে, ডীহার নিজের উপর দোষ পড়িত। সুতরাং 
বাধ্য হইয়। আপনাকে তখন বরখাস্ত করিয়াছেন । কিন্ত 
আপনি জানিবেন যে, আপনি তাহার একজন বিশেষ 
শ্রিয্পপাত্র। আপনার নাম তিনি হৃদয়ে গীথিয়া 
রাখিয়াছেন ।” 


সতর্ক পাঠক মাত্রেই লক্ষ করবেন যে, উভয্মের কথোপকথন লেখক 
আভাল-ইংগিতে শোনালে-ও আসলে এতে আছে সাহিতোর মোড়কে সত্য 
ইতিহাসের উপলব্ধি। এবং কথোপকথনের মধ্যে যে গভীর তত্ব ধরা পড়েছে ; 
তা আমরা আগেই বলে এসেছি। এখানে শুপন্তাসিকের অসহিন্ু প্রাণা- 
বেগ প্রকটিত হয়েছে । ভিনি অতীত ইতিহাসে বিচরণ করেছেন। তাই 
তার উপন্তাসে যত বেশী না সাহিত্যের গুণ আছে, তার চেয়ে ঢের বেনী 
আছে ইতিহাসের উপাদান। তবুও বলা যায়, ইতিহাসের মৌলিক বিচার 
যেমন সাহিত্যের আডিনাম় সম্ভব হয়নি; তেমনি সাহিতোর রসবিচারে 
লেখকের অত্যুগ্র ইতিহাস প্রবণতা! শিল্পকে সৌন্দর্য মত্ডিত করে তুলতে 
পারেনি । 


ছুই 


আমাদের বিচার্য সাহি ভাটি ছুট সুত্রে গ্রথধিত £ প্রথমটি:ত হেস্টিংস ও 
তার ছুই সহচর গঙ্গাগোবিন্দ ও দেবীদিংহের মিলিত শোধণপ অভ্যাচার । 
দ্বিতীয়টতে, লেখক জানিয়েছেন বিন্কুন্ধ রামানন্দ গোন্বাম।র পুত্র গ্রেমানন্দের 
বীরত্ব ও দেশপ্রেম । লেখক স্থুনিপুণ তুলিতে এ'কেছেন প্রেমানন্দের চিত্ত- 
ভাবনা, প্রাণময় আবেদন এবং যুদ্ধ ভাবনার ক্রিয়।-কৌশঙ। 

আমাদের অনুমান, লেখক দেশকে দেখেছেন ভিন্নতর পরিপ্রেক্ষিকায়। 
তার মনে দেশাত্মবোধ আবেগ সক্রিয় ছল । উদাহরণ স্বরূপ প্রেমানন্দের 
চরিত্র সৃটির কথা উল্লেখ কর! যায়। নায়কোচিত অন্তদ্ি, যহোচ্চ-আদর্শ 
এবং কল্যাণবোধ সমন্বিত কর্মধারা৷ ইতিহাপ ঘটনার সংঘাতে অমূলক না 
হলেও নায়ক প্রেমানন্দ তীর করিত-গুরুষ । আমরা আগেই লক্ষ করেছি, 


১৩৩ বাংল! সাহ্ত্যি ও সংস্কৃতিতে স্থানীয় বিদ্রোহের প্রভাব 


চাক্লার রাজ! শিবচন্ত্র-ও দেবীসিংহের অত্যাচারের প্রতিবাদ করেছিলেন 
এবং সমবেত রাজা-প্রজ! পাত্রমিত্রদের উদ্দীপ্ত করে তুলতে চেয়েছিলেন 
গভীর অনুভূতিতে । 

তাই, মোঘলহাঁট যুদ্ধে পরাজয়ের পর উপন্তাসের নায়ককে বলতে 
শুনি £ “ভাই জয়পরাজয় উত্তয়ই আমাদের সমান। আমর! রাজ্যলাভের 
নিমিত্ত যুদ্ধ করিতে আসি নাই। দেশ প্রচলিত অত্যাচার নিবারণ করিয়া 
সমগ্র মানবমণ্ডলীর উপকার সাধন করাই আবাদিগের একমাত্র উদ্দেন্য। 
আমরা সম্পৃর্ণরূপ পরাজিত হইলে ও, ইঠ্টই্ডিয়া কোম্পানি দেবীসিংহের 
সভায় নরপিশাচকে রাজস্ব আদায়ের ভার প্রদান করিয়া আর প্রজার উপর 
অত্যাচার করিতে কখনও সাহস করিবে না। যে অত্যাচার নিবারাণার্থ 
ুদ্বক্ষেতে আলিয়াছিলাম, সে অত্যাচার বিদ্বরিত হইয়াছে । স্থতরাঁং আমাদের 
£খের কোন কারণ দেখিনা । কিন্তু আমরা যদি সংগ্রামার্থ প্রস্তত না 
হইতাম, তবে এ অত্যাচারের শ্োত চিরকাল প্রবাহিত হইত। চিরকাল 
দেবীসিংহের কারাগারে শত শত প্রজার বিনাশ'"'শত শত কুলকামিণীর ধরব 
নষ্ট হইত ।”১৬৬ 

আবার পাট গ্রামের আসন্প বিপদে প্রেষানন্দ যখন অনুগামীদের 
পালিয়ে আত্মরক্ষার নিদেশ দিলেন তখন তার! হাদয়াবেগে, সমস্বরে 
তা অস্বীকার করে। এই হৃদয়ান্থৃভৃতি ও আত্মোংসর্গের কারণ কি? 
এক্ষেত্রে লেখকের ভাবাবেগ লক্ষণীয় । “দেবীসিংহ্ের কারাগারেই তো 
পচিয়া ষরিতাম। কিন্ত যাহার সৎপরামর্শ গ্রহণ করিয়া ছিলাম বলিয়া 
আমাদের পুত্র পৌন্রগণ দ্বেবীসিংহের অত্যাচার হইতেই নিষ্কৃতি পাইবে, 
যাহার সংপরামর্শ গ্রহণ করিয়াছিলাম বলিয়া, ভবিষ্যতের জননী, শ্রী, ভঙ্গী 
এবং কন্তার আর কখনও ধর্ম নষ্ট হইবে না; আজ তাহাকে একক সংগ্রাম 
ক্ষেক্সে পরিত্যাগ করিয়া আমর! কখনও পলায়ন করিব ন11”১৬৭ 


কাহিনীর অভিনব সংযোজন হলো এই অংশে। ভার সংক্ষিত্তি এই ঃ 
উপন্তাসের নায়ক প্রেমানন্দের পিতা রামানন্দ গ্লোহ্বাধী। পরমধাশিক বৈষব 
রামানন্দ খাজনার দায়ে দেবীসিংহের কোপে পড়লেন। রাণী ভবানীর 
কাছে খণ করে তিনি দায় মেটালেন। দেবী সিংহ ভাতে-ও তৃপ্ত নন। পেয়াদা 


সম্্যাসীবিষ্বোহ ১৩১ 


পাঠালেন, তার আরো চাই। পুত্রের পরামর্শে তিনি গৃহ ছাড়লেন ; সংগে 
পুত্রবধূ। প্রেমানন্দ স্থৃতীক্ষ ছুরি নিয়ে সিংহ দরবারে এলেন। সেখানে 
চলছিল নারী-নির্যাতন, তাদের চরম অপমান । সন্থ করতে পারলেন ন৷ 
তিনি; “শরবিদ্ধ ব্যাপ্রের ভ্তায় গর্জনপূর্ববক” দেবীসিহংকে আক্রমণ 
করলেন। কিন্তু তর্জন-গর্জনই সার হলো। তিনি দেবীর দরবারে হাত- 
বন্দী হলেন। অপর দিকে প্রাণনগরের জংগলে রামানন্দ ধরা পড়লেন। 
তিনিও কারাগারে প্রেরিত হলেন। পুত্রবধূ সত্যবভী রামানন্দের দুই শিশ্ত 
জগাও রূপার সহযোগিতা নিয়ে শ্বশ্তর-উদ্ধারে নামলেন। বেশ পাণ্টায়। 
এখন তার নাম নানকু। সে কথার বিনুনি দিয়ে কারাগারের নজরদার 
রামসিংহের কোমন্গ হৃদয় জয় করে। এবং শ্বশুরকে উদ্ধার করে। 


অন্য আরেকটি চিজ আছে। মুপিদাবাদদের কোনে! এক গ্রামের সম্পন্ন- 
পল্সিবারের কর্তা জগন্নাথচক্রবরভী। তিনিও পঙ্জাগোবিন্দের নেকনজরে পড়ে 
সর্বস্বান্ত হলেন । তিনি আত্মহত্যা করলেন । তর স্ত্রী কমল! দেবী বিপর্যয়ে 
ঘর ছাড়লেন । বৃকে ছুটি স্বৃত শিল্তপুত্র । জো পুত্র ক্ষেত্রনাথ দিল্লীর দরবার- 
অভিমুখে ছুটেছে বিচারের উদ্দেশে । পাগলিনী কমলাদেবীর রূপ-লাবণ্যে 
দেবীসিংহ মুগ্ধ । অসৎ তার উদ্দেন্ত। স্ত্রী-খোয়াড়ে কমলা দেবীকে আবদ্ধ 
রাখা হলে! | কিন্তু পৃণিয়ার কারাগারের শিখজমাদার, নজরদার-গ বটে, 
লক্ষপসিংহের দয়ায় কমল! দেবী মুক্তি পেলেন। একদিন প্রকাশ্ত-পথে এক 
্রাহ্মাণ যুবার প্রাণনাশের উদ্ভোগ চলছে। কমলাদেবীর অনুরোধেই লক্ষ্ণমিংহ 
তাকে-ও উদ্ধার করেন । এই ব্রাঙ্গণ যুবাই কাহিনীর নায়ক প্রেমানন্দ । কাহিনী 
বিচিত্র মুখী হয়ে ওঠে । যাইহোক, এরপর প্রেমানন্দ ও লক্ষ্মণ সিংহ কমলা 
দেবীর হারানিধি ক্ষেত্রনাথের অস্সন্ধানে বেরুলেন। কাদীতে এসে তারা 
এক পরমহুংসদেবের নিকট জানলেন ; পাঞ্জাবের দয়ালবারু নামে সৈনাধ্যক্ষই 
আসলে ক্ষেতরনাথ প্রেমানন্দ এহ সংবাদটুকু সম্বল করে [ফরে এলেন। আর 
লক্ষমণসিংহ গেলেন পাঞ্জাবে, ক্ষেত্রনাথকে আনতে । 


প্রেমানন্দ বিপ্রোহী বাহিনীর নেতা । তাই তশার বিচরণ ইতস্তত, ফলত 
আবার তিনি ধরা পড়লেন । এসময়ের সকল সংবাদ কষলাদেবীর গোচরে । 


ছিনি বিজোহীদলের পরিচালিকার কাজ করেছেন । এক নময় ভশর সংগে 
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প্রেষানন্দের স্ত্রী সত্যবতীর পরিচয় ঘটে। এখানেই মেলে প্রেমানন্দের 
পরবর্তা সংবাদ । এরপর সুরু হয় সত্যবতীর নয়া-অভিষান। কলকাতায় 
এল ; সংগে রামানন্দের শিষ্য জগা। পুরুষ বেশ ধারণ করে রামকৃষঃ 
অধিকারী নামনেয় সে। কিন্তু গঙাগোবিন্দের খোজে মুপিদাবাদে আসতে 
হলো । পৈতৃক বাড়িতে এসেছেন গঙ্গাগোবিন্দ । উপলক্ষ, মাতৃত্রাদ্ধ । তিনি 
এসময় কল্পতরু হয়েছেন। কল্পতরুর কাছে সত্যবতভী ওয়ফে রামকৃষ্ণ 
প্রেমানন্দের মুক্তি প্রার্থনা করে। কিন্তু গঙ্গাগোবিন্দ জানালেন, তিনি 
দ্রাবি মতন টাকাকড়ি দিতে পারেন ; অন্ত কিছু নয়। আবার তার! ফিরে এল 
কলকাতায় । 


কলকাতার পথ। বটবৃক্ষ তলে তারা বসে। পথে এক ব্যস্ত পথিকের 
হাত থেকে খসে পড়ে কয়েকটি কাগজ । পথিকের খেয়াল নেই। সত্যবভী 
জগাকে পাঠিয়ে কাগজগুলি দিয়ে আসতে বলে । কাগজগুলি পেয়ে পথিক 
তদগত। কৃতজ্ঞ পথিকের নাম রামচন্দ্র সেন। তিনি এই উপকারের 
বিনিময়ে তাদের-৩ উপকার করতে চাইলেন । জগা তাদের সমস্থার কথা 
বলে। রামচন্ত্র সেন সব শুনে রাজম্ব কমিটির অফিসে এলেন। 
কমিটির কর্ত! পিটার মৃয়র গঙ্গাগোবিন্দের কাছে জানতে চাইলেন ; প্রেমানন্দ 
ও তার সংগীদের কয়েদ করার কারণ। তিনি সদুত্তর না পেয়ে বন্দীমুক্তির 
পরওয়ান! বের করে দিলেন । 


মুক্তির পরবর্তী অধ]াকুটুকু বড়ই রমণীয়। স্বামী-স্ত্রীর সাক্ষাং হলো! নিতান্তই 
অপরিচিত ভাঁবভজিতে। রাষকৃষ্চ অধিকাপী যেমন নিজের পরিচয় দিলেন 
না। প্রেমানন্দও চিনতে পারলেন না। কিন্তুএতটা সাহসে ভর করে, 
শ্রমস্থীকার করে যে তখর মৃক্তি-প্রয়ামে সফল হয়েছে, সে যে একান্তই আত্মীয়- 
বান্ধব ; ভাবলেন বটে। কিন্তু এ পর্যন্তই ৷ প্রেমানন্দ অন্য পথে চলেন বিশেষ 
কার্যোন্ধারে। স্বামীসংগ লাভের সৃখটুকু সত্যবতী হারাতে চায় না। তাই 
সত্যবতী বলে, সে-ও যাবে তার সংগী হয়ে যুদ্ধে নামবে । কিন্ত প্রেমানন্দ 
আপত্তি জানায় । সে তশকে নিদেশ দেয় পিতা ও কমলাদেবীর 
কাছে ফিরে যেতে । তখন সত্যবতী বলেন বদি একাত্তই অন্যত্র যেতে হয় 
“কোণে কাণে একটা কথা শুনিয়া” যান। কথাটা যেকী ত৷ বুঝবার উপাস 


সঙ্গ্যাসীবিযোহ ১৩৩ 


নেই। কারণ সংগোপনে বল! হয়েছে। কথাটা যাই-ই থাক, দেহ-সনের 
যে উত্তাপ এতক্ষণ আলো-আধারিতে ছিল ; তা একে অপরের সংলগ্ন হওয়া 
মাত্রই উভয়ের দেহ মনে বিছ্যুৎস্পর্শ সঞ্চালিত হলো । অনুমান করি, 
গভীর হৃদয়ের প্রতপ্ত উন্মোচন কথা-ই হলে! গুপলক্ষিক । ফলকথা, আনন্দা- 
শ্রুর যধ্যে উভয়ের মিলন হলে! অনির্বচনীয় আবেগে । 


এরপর প্রেমানন্দ স্ত্রীকে নিয়ে ফিরে এলেন পাড়ুয়ার় । এসে দেখলেন 
পিতা মৃত্যুন্বখী। যেন তারই আশায় এতক্ষণ বেঁচে । পুত্রকে দেখে আভাসে- 
ইংগিতে রামানন্দ নিশি দিলেন, ভিক্ষার ঝুলিতে যে কাগজ আছে আর 
তাতে যেমন লেখা আছে তেমনই যেন তার সমাধিস্তভে লেখা হয়। 
অবস্থা সত্যবতী শ্বশুরের অন্তিম ইচ্ছা পুরণ করেছিলেন; শুধুমাত্র দুটি শব 
পরিবর্তন করে নিয়েছিলেন ; “পাপাত্মাঘূর্মতি' গুলে 'পুণ্যাত্মা সদাচারী' লেখা 
হয়েছিল সমাধিম্তস্ভে। সত্যবতী শ্বশুরের খণ সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। 
তাই তিনি রাণী ভবানীকে জানালেন; শ্রম দিয়ে শ্বশুরের খণ পরিশোধ 
করতে চান। কিন্তু রাণী রামানন্দের খণ স্বীকার করেন না। তিনি বলেন, 
সেতো খণ নয়; দান। সুতরাং বিনিময়ে শ্রমকিনান্ক হাত তশর কামা নয়। 
অপরদিকে লক্ষণসিংহ পাঞ্জাব থেকে ক্ষেত্রনাথকে নিয়ে এসেছেন । মাতা 
পুত্রের মিলন হলো । উপন্যাসটি মিলনাত্বক। শেষ পর্যন্ত পিত৷ পুত্রের 
দেখ! পেয়েছেন । স্ত্রীর মিলন হয়েছে স্বামীর সংগে কিংবা মাতার সংগে 
পুত্রের । যাইহোক, দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দসিংহ উপন্যাসটির আবেগ-সর্বদ্য 
উচ্ছাসের অবারিত-উৎসার এই পর্যস্ত-ই। 


উপন্যাসে, লেখকের সরস মনের পরিচয় মেলে। কাহিনী বিন্যাসের মধ্যে 
এই যে সরলবিবুৃতি, সহজ পরিণতি ও বর্ণনার িঞ্$ভাব--এখানেই লেখকের 
কুশলতা। আর এই কুশলী ঢঙ-টুকু আমাদের আকর্ষণ করে। তরৃ-ও 
প্লট--এর বিন্যাসে স্থ-সফতা। হারায় যখন ঘটনা কক্পনাশ্রয়ী হয়ে ওঠে। 
তখন সুষিত, স্সংষত বিন্যাস-ও অসংলগ্রতা ও একঘেয়েমিতার দোষে ছুষ্ঠ 


হয়। সুতরাং রসসিদ্ধির পথ ব্যাহত হুয়। আর একটি কথা । লেখার 
উৎকধ সর্ব সমান নয় ! 


১৪৪ বাংল! সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে স্থানীয় বিজোহের প্রভাব 


ইতিহাসের গতি প্রকৃতির যে চি্রারণ এতে মেলে ; তা ৰাস্তবাছছগ । এবং 
উপন্যাসের মধ্যে বীরোচিভ কর্মকাণ্ড, দেশ চেতনায় উদ্ধদ্ধ বাঙালীর মনো- 
প্রকৃতির যে নিপুণ বিশ্লেষণ তিনি করতে চেয়েছেন ; ত1 দেশ প্রেরপাপ্রনত। 
এবং প্ররূত ইতিহাসের মূলস্বরের সংগে বিশেষ অনৈক্য নেই। এমন কি 
তিনি স্থুকীশলে মিলন ঘটিয়েছেন সন্ন্যাসী ফকিরদের সংগে উভ্তরবংগ্ের 
নিপীড়িত জনমানসের। বাগালীর আশা-আকাঙ্ষা, স্বপ্ন-বেদনা প্রভৃতি 
দৃষ্ায়নের প্রয়োজনেই প্রেমানন্দের দীপ্ত-আবির্ভাব। অথচ এত আবেগ-ও 
সফল হয় নি। সেটুকু লেখক আরো প্রযত্বে তুলে ধরলে, উত্ভর-বংগের প্রজা 
বিদ্রোহ ও বাঙালীমানস বুঝবার পক্ষে উপন্যাসথানি ; সাহিত্য ইতিহাসে 
একটি স্থগঠিত-সুপরিণত প্রামাশ্য দলিল হয়ে উঠতে পারত। 


ভিন 


সন্নযাসীবিদ্রোং আলোচনা প্রসংগে আমর! উত্তরবংগের প্রজা বিদ্রোহের 
বিস্তৃত আলোচনার চেষ্টা করলাম এই জন্য যে সময়ের পরিধিতে শোষিত, 
অত্যাচারিত বাঙালীর প্রতিবাদী চরিত্রটিকে স্পট করে চেনা সহজতর হয়। 
শোষণাহত বাঙালীর চিভভাবনার ষে তীব্র দাহ সুরু হয়েছিল ; ভারই 
পরিপুষ্টিতা লক্ষ করা যায় উত্তরবাংলার বিদ্রোহী চেতন প্রবাহের মধ্যে । 
এর-ও কারণ ছিল । উত্তরবংগের পর্বত ও বনভূমি বিস্রোহীদের অপার 
সুযোগ দিয়েছে শক্তিবৃদ্ধি ও পুষ্টিতে। ফলত, ইরেজ শক্তিকে বেগ পেতে 
হয়েছে, দিশেহারা হতে হয়েছে। আর এর কারণেই বিদ্রোহ টিকে-ও 
ছিল বনুকাল। উদাহরণ ম্বরূপ একটি ঘটনা 1১৬৮ প্রায় সাতশত সন্ন্যাসী 
ফকিরের একটি দল রঙপুরে প্রবেশ করল। গ্রামবানীদের কাছে সংগঠন 
উদ্দেস্টে কিছু কিছু দান চাইল। বিষয়াট টের পেলেন ইংরেজ করৃপক্ষ। 
তাদের দমনে লেঃ ম্যাকডোনাল্ড সাহেবকে প্রেরণ কর! হলো । সেনাপতির 
ভৎপরতা৷ লক্ষ করে সন্ন্যাসীরা! গা-ঢাক! দেয় রঙপুরের পার্বত্য অঞ্চলেই। 
এইভাবে তারা সরে থাকলো তিন বংসর। তারপর দেওয়ানগঞ্জের ওপর 
দিয়ে ব্রদ্ষপুত্র পার হয়ে অন্তজ সরে যায় । 

আরেকটি ঘটনা 1১৬৯ বৈকুষ্ঠপুরের জংগলে ১৭৮৯ গ্রীন্টাঝে ডাকাতের 
মমবেশ ঘটনার উল্লেখ ইংরেজ রেকর্ডে আছে। আমলে তা ছিব 


সস 


দেবীচৌধুরাদীর দল, যাদের সংগে ইংরেজের কয়েকটি খণ্ড মুদ-ও হয়েছিল: 
এখানে-ও কোনে! কিছু সিদ্ধান্ত হলো না। দেবীচৌধুরাদীয় বাহিনী 
নেপাল-ভুটানের দিকে পালিয়ে যায় । সুতরাং বল! যেতে পারে, লর্ন্যাসীদের 
কাছে অরণ্যাঞ্চল ছিল বিশেষ সুযোগ ও সহহায়। 


একটু চিন্তা করলে একটি জিনিস পরিষ্কার যে বন্ধিমচন্রের আনন্দমঠ ও 
দেবীচৌধুরাণীতে জংগলের যে বর্ণনা ভাষা পেয়েছে তা, উদ্দেন্তগ। 
বিশ্রোছের সহায়ক ক্ষেব্র-ভুমি হিসেবে যে পর্বত অরণ্যের দরকার তা-ও. 
নয়। আসলে বঙ্কিম একশত পূর্বের ইতিহাস ও ইতন্তত তথ্যান্থসন্ধানে 
যেমন জেনেছেন ; তারই পটভূমিকায় উপন্যান লিখতে বসে তশর উপন্যাসে 
যে আবহ তৈরী হয়েছে; তা ইচ্ছেই হোক আর অনিচ্ছেই হোক; তা 
হয়েছে সত্য ধর্মের পরিপ্রেক্ষিকায়। প্রত্যাঘাতের অন্ধি-সদ্ধিতে শোধিভ 
জনমানস অভ্যাচারী রাজার বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন অনন্ত কৌপজে ; 
তর ক্ষুদ্র দলে, অরণ্য-পর্বতের ফাকে ফশকে । এ বঙ্কিমের কবি বল্পন! নয়। 
আচার্য যছুনাথ বলেছেন; “মনে রাখিতে হইবে যে, 'দেবীচৌধুরাখ'র 
জন্ত কাল ও স্থান, এ ছুইটিই বিদ্রোহের সম্পূর্ণ উপযোগী করিয়া বাছিয়া 
লওয়া হইয়াছে ।"'১৭০ 


বছিষচন্জ দেবীচৌধুরানীতে এঁতিহাসিক নাম ব্যবহার করেছেন। বন্গিমচত্র 
নিজেও বলেছেন, “'দেবীচৌধুরাণী, 'ভবানীপাঠক, গুড্‌ল্যা্ সাহেব, জেফ-- 
টেনান্ট ব্রেনান্‌ এই নামগুলি এঁতিহাসিক 1১৭১ শুধু উপন্যাসটি যে 
এঁতিহাসিক নয় একথা বলেছেন। অথচ স্থান কাল পাত্র সবই ইতিহাসের 
পরিমণ্ডলে আবতিত। হুতরাং এটি যে ইতিহাসের ভাবধারায় সংগঠিত 
নয়, তা-ই বা! কেমন করে বলা যায়! আচার্ষের ভাষায়, “যে চিজপটের .. 
সামনে এই গ্রন্থের ঘটনাবলী অভিনীত হইয়াছে, তাহা অর্থাং “দেখী, 
' €চৌধুরাগী'র সাদাজিক আবহাওয়া, একেবারে সত্য ।” তিনি আরো বলেছেন, 
“হোইংস লাট হইবার পর (১৭৭২) এ দেশের দশা যের়প ছিল, হবি 
তাহার অক্ষরে ক্ষয়ে নতয বগা করিয়াছেন।”১৭২ ও 


মরা রওপুরের ইতিহানে গুলা: সাহেবের: হাথ অধিচারের, ক 
যেছি।: বাড লং রেয়াবের. বিপোর্ট খেট-ও জল সী ১: 


৩৩৬ বাংল! সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে স্কানীয় বিজ্রোছের প্রভাব 


সন্ধান মিলেছে । দেবীচৌধুরাধী ভার নাম। তার সংগে ভবানী পাঠকের 
ষোপন্ত্র ছিল। বেতন ভোগী বিরাট বরকল্দাজ বাহিনী নিয়ে দেবী সর্বদা 
নৌকাতেই বাস করতেন।১৭৩ আবার যখন ত্রেনান স্ত্রী ডাকাতকে ধরার 
অনুমতি চেয়ে রঙপুরের কালেকটরকে চিঠি লিখলেন। তার-ও উত্তর 
মিলেছিল। উত্তরাংশ উদ্ধত হলো £ 
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£)01 00616 215 97000151 / 21:001708 001 81618619017) 1051, 8100 1 
9115 51881] ০৩ 0000 ৬1011) 1116 1100119 01 179 01150100192 | 51381] 
18515810051 9214 5০ 5001) 910619 23 10085 05 2160961581.১৭ ৪ 
সতরাং ইতিহাসের এতগুলি চরিত্র যেমন গুডল্যাড্‌ সভ্য, দেবীচৌধুরাণী 
ও স্ভবানী পাঠকের ডাকাতিকর্ম ও সত্য; ব্রেনানের সংগে দেবীর জলমুদ্ধ 
সত্য তাহলে ইতিহাসের সংগে উপন্তাসের মুল চারিত্রিক কাঠামোয় 
অমিল কোথায়? অন্যভাবে বলা যায়, ইংরেজশাসনের প্রারভে উত্তর 
ংগের সাধারণ প্রজা যে ভাবে শোষিত ও নিগৃহীত হয়েছে; তার থেকে 
অব্যাহতি পেতে কিছু মানুষ লুটপাট, ডাকাতি করেছিল ইংরেজ ও 
ইংরেজ অনুগৃহীত জমিদার ও সামস্তদের ধনসম্পত্তি। এতে উত্তর বংগের 
প্রায় সকল মানৃষই অঃশ গ্রহণ করেছিল প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ ভাবে । একটি 
কথা মনে রাখা দরকার, বিরাট গণসমর্থন না থাকলে বিদ্রোহের গারিত্বলাত 
কিংবা একদল লো. লুটপাট করে দিনেরপর দিন ইংরেজদের চোখে 


ধুলো দিতে পারত ন: | একটি দৃষ্টাত্ত ।১৭৫ 


“রঙ রে্য়াজ)। সম্প্রতি ইজারাদারের লোক রঞ্নপুর্র লুটয়াছে। তাই 
আপনাকে খু'জিতেছি। 

ভ (ভবানীপাঠক)। চল, তবে আমর! ইঙ্গারাদারের কাছারি লৃঠিক্া, 
গ্রামের লোকের ধন গ্রামের লোককে দিয়া আসি। 


গ্রামের লোক আছুকৃল্য করিবে? 
রজ। বোধ হয় করিতে পারে।” 
উপন্বাসে রঞ্জনপুর হলে! সম্ভবত রঙপুরের একটি বক্ষে! গ্রাম. ইন্গারাধার 
হলেন রয়ং দেবীলিংহ। এই থে ডাকাছি কর্ণ এবং ভার যে উন 


সন্নযাসীবিত্রোহ ১৪৭ 


বন্ধিম জানালেন, এটা বন্কিষের কল্পনা প্রহ্ত নযর়। সেদিনে অনেক 
জমিদারই ডাকাতি করেছেন । আবার অঞ্জিত সম্পদ বিলিয়ে-ও দিয়েছেন । 
যাইহোক এই ডাকাতি কম“ভাব দাহুনোত্বর পরিশ্ুদ্ধতা ও পরিশীলতার 
গুণেই মাঞ্জিত। তাই বঙ্কিম এ ডাকাতদের প্রতি দুর্বলতা স্ুগোপন করতে 
পারেননি । তারপর আরো একটি কথা। বঙ্কিম লিখলেন, “ইংরেজরাজ্য 
শাসনের ভার গ্রহণ করিল । রাজ্য সুশাসিত হইল | সুতরাং ভবানী ঠাকুরের 
কাজফুরাইল। দুষ্টের দমন রাজাই করতে লাগিল। ভবানী ঠাকুর 
ভাকাইতি বদ্ধ করিল।”১৭৬ এতে কি এট! মনে হয় না যে, ভবানীপাঠক 
ডাকাতি করতেন দৃষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনের জন্তু! আর এ দায়িত্ব 
যখন ইংরেজরা শোষণের উর্ধে স্বান দিলেন ; তখন ভবানীঠাকুর তার 
কর্মপথ হতে সরে দাড়ালেন ৷ স্বৃতরাং এ ডাকাত সৃষ্টি হয়েছে দেশ কালেরই 
তাগিদে, অনেকক্ষেত্রেই কল্যাপান্মিক প্রয়োজনে । ফলত, অসামাঞ্জিক, 
অনৈতিকতার উৎতক্রমণ হয়েছে নিল হৃদয় বৃতিতে। মানবিক সহানুভূতি 
এরজন্ত তাদের প্রাপ্য । 


ভবানীপাঠক সম্পর্কে নগেজনাথ বসু তার বিশ্বকোষে যা জানিয়েছেন 
তা এখানে উদ্ধাত হলে ;-_ 


“ভবানী পাঠক, বারেন্ত্বমিবাসী জনৈক ব্রাঙ্গণ সন্তান। দস্যু সর্দার 
বলিয়া সাধারণে পরিচিত। বাল্যকালে রীতিমত শাস্ত্র চচ্চা করিয়া তিনি 
জন্মভূমির দুঃখে কাতর হন। যুসলমান-রাজের যদৃচ্ছশাসন হইতে ম্বদেশীয় 
দীনছুঃখী প্রজাবর্গের ক্লেশাপনোদন জন্য তিনি ছল্পবেশী সন্সযাসিসেনা- 
সাহায্যে সুসলমানের রাজস্ব অপহরণ করিতেন এবং সেই প্রন্ারক্ত প্রজার 
হদয়ে চালিকা! দিতেন । ইংরাঙ্গ “শাসনের প্রারভে ভবানী ও 'দেবী রঙ্গপুর 
অঞ্চলে যে প্রতৃত্ব বিস্তার করিয়াছিলেন, তাছা ইভিহাসে প্রকটত 
আছে | উহা ইতিহাদে ১৭৭৩ খৃঃঅন্েয় সন্পযাসী-বিক্বোহ নাষে খ্যাত। 

প্রাত্থ €* সহত্র সঙ্স্যাসী অনুয়ে পরিরত পাক খরযেগা, অিল্রোতার 
সলিলরাশি ও ভীক্বত্বদি আলোড়িত করিয়া ইংরাজ হাদয়ে আতহ 
উপস্থিত করিয্াছিলেন। পাঠকের অপর একজন বন্ধুর নাম মজঙ্ুশাহ । 
শাপ্্কৃশলী পাঠকের দূরদর্শী পরামর্শ. দেবী ও মজনুর করাল-কৃপাণের 
সহযোগিতা পাইয়াছিল। একে এই সহয়ে দেশ ছঠিক্ষে প্রপীড়িত, তাহাতে 


১৩৮ বাংল! সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে স্থানীয় বিভ্রোহের প্রভাষ 


হেষ্টিংস বাহাদুরের অমানুষিক অত্যাচার । অনাহারে প্রজ্যবর্গ হাহাকার 
করিতেছে, কিন্তু কঠোরতাপুর্বক প্রজার রক্ত শোষণে ভিলমাত্র বিরাম 
নাই। এই সমস্ত দেখিয়া শান্ত্রাধ)াম্ী ত্রাঙ্গাণের শোশিত উত্তপ্ত হইয়া উঠে। 
তিনি অন্নবন্ত্রহীন দ্ঃখী প্রজা দিগকে "রাজার দোষে প্রজার ক্' দেখাইর়! 
উত্তেজিত করিলেন, ক্রমে তাহার৷ দলপুষ্ট হইয়া বিদ্রোহি দলে পরিণত 
হুইল। কিন্তু ইংরাজের কামানগুলির সম্মুখে তরবারি, তীর ও সড়কী 
লইয়া! বাঙ্গালী সৈন্য কতক্ষণ স্থির থাকিতে পারে । যে সময়ে তিনি ইংরাজের 
বল অধিক দেখিতেন, তখন নিবিড় অরণ্যে লুক্কায়িত হুইয়া আত্মরক্ষা 
করিতেন। শুভাবসর পাইলেই, তিনি ইংরাজকে শাস্তি দিতে বিরত হইতেন 
না। এইরূপে সেনানী টমাস প্রভৃতি সসৈন্ বিপ্রোহীদের হস্তে জীবন দান 
করেন। তিনজনের উপদ্রবে অস্থির হুইয়! রঙ্গপুরের তৎকালীন কালেক্টার 
গুভল্যাড সাহেব লেপ্টনাষ্ট ব্রেনানকে একদল সিপাহীর সহিত তাহাদের 
বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। বাহারবন্দেই ভবানীপাঠকফের সহিত ত্রেনানের 
যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে সন্নযাসিগণ পরাজিত না হইলেও পরিপামদর্শী ভবানী 
পাঠক ইংরাজের বিরুদ্ধাচরণে ভাবী অমঙ্গলের আশঙ্কা! করিয়া! আত্মসমর্পণ 
করেন।” দশুন! যায়, ইংরাজ-বিচারে তিনি ছ্বীপাস্তরিত হন । আবার 
কেহ কেহ বলেন যে, ব্রেনানের যুদ্ধে ভবানীপাঠক ও তাহার অধীনস্থ তিনজন 
সেনাপতি নিহত, আটজন আহত এবং ৪২ জন বন্দী হয়।”১৭৭ 


স্বৃতরাং আমাদের সিদ্ধান্ত “দেবী চৌধুরাণীর গুরু ভবানী পাঠককে 
বঙ্ধিমচল্জ খুব সৃস্পষ্টরূপেই ব্রিটিশদের বিরোধী শক্তির নেতা হিসেবে উপ- 
স্থাপন করেছেন, কিন্তু বস্তুগত কারণে ভবানীপাঠককে “ডাকাইত' বলে ও 
উল্লেখ করেছেন, অথচ এই ডাকাত সর্দারের প্রতি আন্তরিক পক্ষপাত ও 
শরন্ধাকেও পুরোপুরি গোপন করেননি । একটু ভুলিয়ে দেখলেই 'আনন্দ 
মঠে”র সন্তানদের সংগে “দেবীচৌধুরাদী'র ভাকাতদ্দের শনাক্ত করা যায় 
এবং এভাবে শনাক্ত করলে বোঝা যাবে যে ছুটি উপন্তাসের খ্তিহানিক 
সত্য হলে! ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সন্ন্যাীদের অভ্যুতখান।”১৭৮ 


বাংলার জীবনসংস্কৃতিতে সন্ন্যাসী বিশ্রোছের প্রভার কিছু কম নয়৷ 
অন্যাসীদের ছুটি দল পূর্ববংগে প্রবেশ করেছিল। একটি দল উত্তর বংগ 


গঙ্গযাসীবিজোহ ৯৩৯ 


থেকে কুড়িগ্রাম ও গাইবান্ধা মহকুমার চিলমারী-রৌমারী-মহেআগঞ্জ 
পথে এবং কামারজানি-দেণয়ানগঞ্জ হয়ে গভীর অরণ্য ও বানুকাময় 
পথে সেরপুর 'ও আলাপসিংহের পরগণায় প্রবেশ করে। এই দলের অন্ততম 
কেন্ত্রুমি ছিল গারো! পাহাড়ের শাহ কামালের দ্বরগা । অপর দলটি 
সেরপুরে আশ্রয় নেয়। সেরপুরের উত্তরে চরণতলায় ছিল সন্নযাসীদের 
গোপন ঘশটি। এখান থেকে পরিচালিত হয়েছে অনেক অভিযান । সন্ন্যাসীরা 
বিক্ষুন্ধ কৃষকদের সংগে মিলিত হয়ে ইংরেজ ও সামন্তসম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে 
আক্রমনের পরিকল্পনা রচনা করেছে ।১৭৯ কিন্তু সেই বিদ্রোহীদের 
পবিভ্রতম চেষ্টার প্রতি উত্তরসৃরিদের শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার অস্ত নেই। তাই 
এদের জীবনচর্যা ও সংস্কৃতি ঘানসে সেই স্থতি আজও বহুমান। “চরণতলায় 
যে অক্ষয়বটের নীচে সন্ন্যাসীরা প্রথমে আতন্তানা করিপ্লাছিল সেইখানে 
এখনও প্রতিবংসর বৈশাখমাসে হাজং কোচ, প্রভৃতি আদিবানিগণ মেলায় 
জমায়েত হয় এবং কালী পৃজায় প্রায় লক্ষ ছাগ, মহিষ, কবুতর বলি দেয়। 
সমবেত মেলার জনতা সম্ন্যাসীদের উদ্দেশে জয় ধ্বনি করে।'”* নালিতা 
বাড়ীর ছুইমাইল পশ্চিমে সম্ন্যাসীভিটা, ব্রহ্মপুত্রের বেলা-ভূমিতে নন্ন্যালীর 
চর আজও সেই বিদ্রোহীদের অমর স্মৃতি স্বাক্ষর বহন করিতেছে ।”১৮০ 


একটি আশ্চর্যের বিষয়। আজ-ও ভবানীপাঠক ও দেবীচৌধুরাণীকে 
সাধারণীকৃত করা হয় । ইংরেজদের শুক নঘিপত্রের একমুখিন প্রতীতির 
ব্যাপক বিশ্লেষণ হয়নি বটে। তবু-ও বলা যায় ভবানীপাঠকও দেবীচৌধুরাণীর 
দেবত্বীকরণ ও শ্রন্ধানুভব উত্তর বাংলার জন চেতনার মধ্যে এখনও মিলিয়ে 
যার নি। একটি উদ্দাহরণ। “শিলিগুড়ি--জলপাইগুড় পিচের সড়কে মাইল 
দশেক গিয়ে, বীহাতি এক কাচা রাস্তায় অদূরের সঙ্গ্যাসীর ছাষ্ট গ্রামে 
(এ এলাক। একদা বৈকুষ্ঠপূর জঙ্গলের শাধিল ছিল) টিন ছাওয়া এক 
সাধারণ হন্দিরে তাদের প্রায় পুর্াবযব দুটি কাঠের মুত্তি দেবদেবী জ্ঞানে 
বহুদিন যাবৎ উপামিত। ছলে বলে কৌশলে ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্য পতনের 
সেই প্রথম যুগে, দীনবন্ধু এই সন্নযাসী-সঙ্ল)াসিনী গ্রবলতর শক্ির বিরুদ্ধতা! 
করে নিহত হদ। দেশবাসী কিন্ত ডাদের ভোলেনি, তাঁদের পুণ্য চেষ্টাকে 
ডচরের নিক্ষস প্রসাদ বলে মেলেও নেয়নি ।*১৮১ 


1১১৪ বাংল! সাহিতা ও সংস্কৃতিতে স্থানীয় বিভ্রোহের প্রভাব 


৪. দিনাজপুরের কবিতা... 


দিনাজপুরকে নিয়ে একটি কবিতা১৮২ পাওয়া গেছে। দ্বিজ জগনাখের 
রচনা এটি । এর একটু এতিহাসিক মূল্য আছে। আমরা আগেই জেনেছি, 
হেস্টিংস প্রতিন্গিয়াল কাউন্সিল ভেঙে দিয়ে দেবীসিংহকে দিনাজপুরও 


রঙপুরের ইজারা দিলেন। এবং দিনাজপুরের নাবালক রাজার দেওয়ান- 
ও নিযুক্ত করলেন মাসিক এক হাকঞ্জার টাকা বেতনে । ১৮৩ 


১৭৮০ শীন্টাবে দিনাজপুরের রাজা বৈদ্যনাথ অপৃত্রক অবস্থায় লোকা- 
ভরিত হন। তার বিধবা! পত্বী রাণী সরদ্বতী জাতিপুত্র রাধানাথকে দত্তক 
নিলেন। হেস্টিংসের কাছ থেকে রাণী রাধানাথের নাষে উত্তরাধিকার 
সনন্দ-ও পেলেন। কিন্তু নাবালক রাজার তত্বাবধায়ক ও জমিদারীর ওপর 
কতৃত্ব ইংরেজদের মঞ্জি-মাফিক হতো | এবিষয়ে ইংরেজদের সংগে তার 
মত-পার্থক্য দেখা দেয়।১৮৪ রাপী চেয়েছিলেন রাজার তন্বাবধান-দারিত্ব 
ভ্রাতা জানকীরামের ওপর রাখতে । কিন্তু ইংরেজ সরকার এ দািত্ব দেবী 
সিংহকে দিলেন । পরে অবশ্ট জানকীরামের ওপর-ও কতৃত্ব দেওয়া 
হয়েছিল । কিন্ত জানকীরামের পরিচালনায় ইংরেজ সরকারের রাজন্ব বাকি 
পড়ার অন্তুহাতে ১৭৮১ শ্রীষ্টাব্দে বোর্ড অব রেভিনিউ রাজবংশেরই রামকাস্ত 
রায় নামে একজনকে 'ম্যানেজার' নিযুক্ত করেন। এতে দ্বন্ব উপস্থিত হলে! । 


হরেক করার কর্তৃত্ব স্ুক্ হলো। 
রাধানাথ অবশ্য ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে রাজদাযিত্ব গ্রহণ করলেন। তিনি 


ষাতৃ-শিবিরকে অব! করেননি ; জানকীরামকেই পরামর্শ দাত। নিযুক্ত 
করলেন। আবার রামকান্ত রায়কে-ও বাতিল করেননি । অন্যভাবে বলা 
যায়, বাতিল করার ক্ষমতা ছিলনা । রাজার আবার বাতিক জনেক। 
তার মধ্যে বিকার একটি | রাজ-কার্যে মন নেই। সতর্কতা-ও নেই। ফলে 
জন্পরে-অন্তয়ে বডযন্ত্র রাজ! টের পেলেন না। 


কবি ভাবেন, এটাই বিধিলিপি। 
“বিধি নিয়োজিত কর্ম বুঝ! নাহি যায় । 
বৃপতির মতিছৈল অক্ষটার১ প্রায় ॥ 
রাজ্য যেন কার্য নাছি উচাটন যন। 
মিয়ং শিকারী সঙ্গে করি ফির়ি.বনে বল ॥ 


৯.অন্বঈীজ্ব্যাধ, শিকারী । ২ দির--মুখা, ধান, মিঞা] ফার্সী ীর' শব্জাত 


অন্গ্যাসীবিষোং ১১১ 


রাজার জন্ঙ রাজ্য নষ্ট । শুধু কিগাই? ভা-ওনয়। আরো কারণ আছে। 
কবির উৎকণ্ঠা ঃ 

এক ভূমেতে দেওান১ ছুই নাহিক বন্দেজ। 

কার কথা কেউ না রাখে কেবল দলেজ॥ 

কার কথা কেউ না রাখে পরম্পর দ্বেষ। 

তাথে হৈল রাজ্য নষ্ট কাখে২ দিব দোষ ॥ 


একই রাজ্যে দু'জন ক্ষমতালিগ্স, দেওয়ান জানকীরাম ও রামকান্ত রায়। 
ছুজনেষ দু'পক্ষের শক্তি নিয়ে হবন্দে নেমেছেন। রাণীর শক্তি ভ্রাভার ওপর 
বর্তায়, আবার ইংরেজ শিবিরের মহাশক্তি রামকান্ত পেলেন । ফলে পার- 
্পরিক হিংসা-ঘেঘ, রাজ্যে অমংগলেব ছুচনা! করে । কবি সেই কাহিনী 
পুরাণের সংগে প্রতিকীকরণ করে বর্ণনা করলেন । যেষন, 

প্রজার পাপে পিভে৩ রাজ! আর নষ্ট রাজ্য । 

যাগবজ্ঞ করিতে হয় বেদবিহিত কার্য্য ॥ 

অশ্বমেধ রাজসূয় রাজশ্রিয় আদি । 

তিন যুগে রাজাগণ কৈল নান! বিধি ॥ 


কবি ভাবেন, রাজার দেব-দ্বিজে ভক্তি নেই। যাগ-যজে বিশ্বাস নেই । ধর্মে 
কর্মে মন নেই; এ অনাচারে রাজাটিকে না। কৰি হতাশ হলেন £ 
শুন ধর্ম সে সব কর্ম লোকে নাহি করে। 
যুগ কলিতে হৈল জন্ম রাজ্য দিনাজপুরে ॥ 
নিদ্ধ'ম যজের ক্রম দেবতা বহির্ভত। 
বিশ্বামিত্রের সৃটি ষেন কৈলা আর যত ॥ 
ব্রন্মা লালা মাণিকর্টাদ জালেন আনল। 
হোতা! আচার্য হৈল বল্পভ যুগল ॥ 
দেওান য়ায় রামকাস্ত অধিঠিত হয়া। 
নিদ্ধুদ বন্ধের ক্রম দেন বাড়াইয়া ॥ 
১. দেওান-দেওয়ান 
২ কাতেহ্কাকে 
৩. পিছে-পীড়ম করেন 


১১২ বাংল! সাহিত্য ও নংক্তিতে স্থানীয় বিযোহেে প্রভা 


গলাতক হৈল মন্ত্র ব্রেড রকম ফে়। 
বিলাত বাকী জাদ্যস্থলী হইল হজের ॥ 
চক তাখে ভহবিল তলব বই নিক্ষল। 
উদখোল হাজি নান্দা আইল মৃশল ॥ 
সর্বযজের অঙ্গ গ্রমাণ ভোজন । 

তাহাবঞএ জাজে মির শিকাবী ভোজন ॥ 


এখানে আমরা কবির বর্ণনাতে জানতে পাই লালা মাণিকাদেয নাম। 
এবং অপর জনেব নাষ বামকান্ত বাঁয়। অথচ লবকারী কাগজ পরে রাম- 
কান্ত রায়ের গ্রতিদবন্্রীব নাম জানকীরাম বলেই জানা যায় 1১৮৫ তিনি ছিলেন 
রাদী-ভ্রাতা। একদিকে বামকাস্তবায়েব দূর্নেতিকতা, অপয়দিকে জানকী 
রাষের (মাণিকটাদ ?) অভিচাব, অনাচার এবং তার দুই সহচর কৃষ্ণবঙ্লাভ 
ও রামবল্পভের উংপীঙন রাজ্যে অবাজকতা! দেখা দেয়। এরফলে প্রজার 
বিস্রোহী হয়ে ওঠে । এই গীডন-তাডন থেকে ভাবা মুক্তি খোজে । রাজ্যেব 
অবস্থা কত মর্মান্তিক কবি সফড়ে ফুটিযে তোলেন তথ্য-চিত্রে। 

বছাল রাইভ ফিবর কবে বিনামেত পাট্রা 

ঘবে থাকি না দেয় কডি আমল! সহে সাটা ॥ 

ভঙ্বা জম! খান্ত করে লিখেবকম ফের। 

পাটা লইয়! বেট! প্রজা দববারেঞ সের ।। 

বিনে পাট্রায় জমি কেহ করে জবর কবি। 

তজবিজেতে১ সাধের হইলে ধরিতে না পারি ॥ 

বিনামপাটা ফের করিয়া ভন্বা সামেল করে। 

অনায়াসে খায় জমি কেহ ধরিতে না পারে ॥ 
এর ফলে প্রজাব! খাজনা দিতে অপারজগম । কবির বঞ্রোড্ি লক্ষণীয় £ 

হ়কৈলে রগ প্রজা কাম বেনু। 

সায় বিনা! না হয় চচ্দন যলাধত বেখু। 
অথচ রাজার রাজ্য-পা্টে যন নেই। দৃতি নিদৃখ তায়। অনগুয় তার খরচ, 
অর্থধীনদানে | ফলত, কৰি বিধর্ষ হলেন এই বে - 


১ তঙ্গবিেজ্বিচার পূর্বক বিদ্ধাত, রা 


সন্গ্যাসীবিজ্রোহ ১৮৮ 


ভোমে১ গেল ভোমের কড়ি তদারক বিনে । 

খরচ খণের বৃদ্ধি ছেল দিনে দিনে ।। 
প্রজারাও বুঝলেন, তাদের ছুর্তাগ্যের সীম! মেই। কেননা, 

যোগীর যোগ রাজার রাজ্যপাট 

উল্টা হইল সেহি কণ্শ মহাল হইল লাট ॥ 


কর্তব্য-বিচ্যুত রাজার কর্মদোষে লাট বিক্রীর উপক্রম হলো। তরুও 
রাজার ভাতে দ্বকপাত নেই। রাজ্যের রাজন্ব বাকি পড়ল সত্তর হাজার 
টাকা । বোর্ড অব রেভিনিউ দাবি জানালেন । রাজা দিতে না পারায় 
বাজার লাট নীলামে উঠল । সে লাট কেনার জন্য রাজার দাসদাশীরা 
পর্যন্ত উপস্থিত হয়েছে। 

লাটবন্দি মহাল সব হৈল থরে ধরে। 

লাট পেল ইন্তাহার মালগুজারির২ তরে | 


০ ০ দঃ 


মহাজন মোসাহেব রাজ জমাদার । 

মণ্ডল রাইওত আর সিপাহী সন্ন্যাসী ॥ 

লাট কিনিতে আসে রাজার দাসদাসী । 

হাড়িশুড়ি করে যুক্তি লাট লইতে যায় | 

যেপাইল সেই লইল যার কপালে ছিল। 

কেহুব] লইয়! লাট বাজারে বিকাইল ॥ 
কবি এই বর্ণনার মধ্যে বিশৃঙ্খল রাজপরিবারের অন্তিম দশাকে জীবন্ত করে 
তুলেছেন। রাঁজার অলসতক্ত্রা যখন ভাঙল তখন বিশেষ কিছু করার ছিলন!। 
এক দিনাস্তে দেখলেন; সব হারিয়ে বসেছেন বেহিসেবি জীবনাচরণে । 
মর্মপীড়িত রাজা নির্জীব খোলস ছেড়ে এগুলেন বন্ধকী-শর্তে। গ্রশ্থীতাদের 
মধ রামকান্ত ছিলেন অন্ততম | রাজমাত। সরম্বতী দেবী ও পত্বী ত্রিপুক্লা- 
সুন্দরী লাট কিনেছিলেন বলে-ও জান! যার । 
এ সম্পর্কে দিনাজপুরের গেজেটীয়ারে বল! হয়েছে ; 


১. ভোমে _বিহবল, নেশা 
২, যালগুজারি-সরকায়ের প্রাপ্য মালজমির খান! । রাজদ্ব 


১১৪ বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে স্বানীয়বিক্োহ্র প্রভাব 


“115 1২8]8 818801606০0 ৪26 1818 68181659 09 18191715 11001065 
00 20011585659 (0206 01 1918 1111018] 016016018 66158 [২8101681709 
[২০৩,) 2100 02091175080 08105 ০01 1719 98805 00067 28800060 
1081065, [719 16 [২8101 7110019, 90100811 200 0১০ 010 7২801 917 
8351211 2150 17019178350 10505 (০0 8. 001291097815 2365176, ১৮৬ 


পাদটীক্ত। 


১. সুরজিৎ দাশগুপ্ত, ভারতবর্ষ ও ইসলাম, 
২. সৃপ্রকাশ রায়, ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম, 


৩. ১৭৩৫ শ্রীষ্টান্ে ইংলণ্ডে ভারতের রেশম শিল্প সম্পর্কে যে অসপ্তোষ দেখা! দেয় তা! 
নি্নোক্ত কবিতাটিতে স্পউ আভাসিত | কবিতাটি 02711271275 7৫2825176-এ 


প্রকাশিত হয়-_ 
৪06 9110-আ০189 078 0৩ 9210100০588 [91093 
[0৬ 71008 1105 ৮690 5/1101) 2170198 1001719 7070৬105 2 
৮5 150 206 10615 0105 7311051) ডা200189 2.0156 
০ 18105 10955 10151ঠা0 900115 1077 17811৮5 5963 ; 
[591 17581 21013135 17010000016 101 51100105, 
100 88৬৪896188৩ 0105 20150 ৬/০116 06591209.” 


অজ) 7২58170810 13595180105, 57//%/1652%165 17 17012, 10110015370 5৫1110105 
1946, 7৯ 26. 


€, 101৫. ৮১. 26. 

&, ভিরেকটরগণ পার্লামেন্টের সিলেকট কমিটিকে জানিয়েছিলেন : “18 
15801901095, (€ধে নির্দেশিত ব্যবস্থাপত্র বাঙুলাদেশের প্রতিনিধিদের নিকট 
প্রেরিত হয়েছিল ) 55505 ০1985 0550. ১:0৫800855 01 ৮৩1 ৪০০৫ 660৫8, 
08010001805 10 01108108 ০0৬৩: 005 9100618, ০ ডাত৩ 027756115 ৪০ 
ত020109৩৫ €0 ৬০৫ 10 05 8001153, 9500010 0015 01891195 1210081) 170. 
৪10600010 1795৩ 06৩61 305৩0:50 00 0810 01805 298111, 11 ৬11) ৮৩ 0105 


সঙ্গযার্সীবিক্রোহ ১৪৫ 


£0 1901 8, 5000 ০ 80 10108 0085 200৬ 0৩ 25916 61060108115 ৫006, ১১ ৪ 
809010ত 01012101610 0006 56555:5 050816058, 09 105 20100110 ০1 03৫ 
00561017760, 

---10105 1. 26. 


আবার সিলেকট কমিটির মন্তব্যটি-ও লক্ষনীয়, "285 15162, ০02008178 & 
1061060% 19121 01 7918055৮০৮০) 01 90200518101 8200 605075285625620) 
(রেশম বস্ত্র তৈরী না করতে বাধ্য করণ, এবং রেশম উৎপাদনে উৎসাহ দান) 11012 
20091 1) & 555 9008106798015 ৫2205 00625 ৫5800006515 1০ 106 
178106168060169 01 73610898]. 115 6695 106196 ৮6৩ 1০ 0138086 006 ড100916 
18০5 01 (0181 10000361981 90001505, 10 0106 60 16006 11 5610 101 109 
01090005091 085 0005 10080511815 30055০81510 (০ 056 108100189000158 
01 01580 131165110.৮- 70107 2 26. 
'&* সৃপ্রকাশ রায়, তদেব, পৃ ৮৪ 


৭, [209/270 শ1801028300 200 (9. বা, 02026, 2156 274 74161711671 0) 5111181 
4116 87 17276, 9০০০0080 50101012, 1958, 4১118188690, 7৯ 115 


৮, 1১013811106 11091095818 801, 10810151817, উল্লেখ করেছেন 79561 তন 
1761771171017) 10150601565 070 17029151657 গ্রন্থে | প্রসংগ--3810101 71092885 
0770996, 776 54277710256 271৫ 170/07 70/2215 17 5275601, (89509251 55505051161 
13004. 1001906), 1930 ₹৯, 11 


৯, (10129105010, 4১৪০1০01312) 10106102091, 


১০, [7, মু, 11501, 1717256 £6115107ও 
প্রসংগ--276 5717)/298 24 72/077৮212615 87158678015 ৮. 11 


১১, 70105 2৯11 


১২, এ. 07936, 7010, ৮», 12 
ক ভিনসেন্ট স্মিথের মতে এই যুদ্ধের কারণ তীর্ঘ স্বানে য়ান যাত্রীদের ব্েচ্ছাদাল 


অনি গ্রহণের বাপার নিয়ে লড়াই। 
-791509৩, 70105 7৮. 13 
১৩, 77081000090 1৬181089910 72101. 
১৪০ 810101 11010218 010096, 7776 52777112315 78 749/7767751781, 19235, ৮, ] 


১৫০ 75010911 01 005 22101000815 91 108188813 1119005159885,  381891880) 
/81808160 200 91861007৫86 6.9.1785. প্রসংগ, 272 55777125751 


74577275181, ৮.4 অবশ্য 7৮ 7 পক্ষ থেকে সন্গযাসীদের বিরুদ্ধে ইংয়েজ 
শাসকদের নিকট একটি পত্র লেখা! হয়েছিল বটে ৪. ৭. ১৭৮২ শ্রীটাধে। অথট 
এতে ৮ সৃ্পউ বীতয়াগ ধর! গড়ে নি। ত্র, [74১ 9801286১ 9588) 
19880106 03052516515 ::8277167575%, 19175 2১, 29. 
১৬. এ চিঠিটি তারিখ বিহ্বীন। পূর্বোক্ত চিঠিটির পরে লেখ! হয়েছিল বলেই মনে হয়্। 
১৭, 96016; 19628107501 19০০5668088, ৫8150 2156 804 2500 25098%। 





9১৬ বাংল! সাহিত্য ও-সংস্কতিতে স্বানীয় বিজ্রোহের প্রস্তাব 


1760.) 7210065 1,025, 95516011075 17077 (671778911515৫ 286007205 ০1 
0০, (1748-1767), 1869, 7৯. 206. 
গিরি সম্প্রদায়ের অন্যতম নেতা ছিলেন হিম্মত গিরি । কখনও-ও আবার এঁকে 


হিম্বত বাহাত্বর বল! হয়েছে কোম্পানীর নখিপত্রে। এ*র আসল নান ছিল 
অনুপগিরি । ভ, 72 :57070745/5 27 74771275187) ৮৮ 4 
১৮, 1506 80179829510 0218091 7011812, 17801081701 7700171% (0 86 


00%511101 26 77011 ৮1111217), 08050 1208 189, 1764. প্রসংগ--081011)1 
770021 017095৩, 276 57770251274 77117 72275 7 9671521, ৯. 15, 


১৪, 70910, 21011085010, 276 58171212567 10150171015 ০00 182 1107111-77/251517 
1709171065 0 17016, ৬০! 71, 4৯118108090 1884, 2১. 601-603 


২০761660012 1170 19155105106 2110 0০901201] (9509 10678117701) 10 0189 
৫0০01 01 10116506015, 0850 1501) 08120915, 1773, 1১218 13. 7.0. ই. 
প্রপংগ--৬/, ৬/, য010651, 44777101501 1847215571£21, 


২১, [50651 ০1 15 1191010, 2818, 16, 1. 0. 0. 7017101 701৫, 7. 44 

ই, [51661 1010 0৩ (50220010052 01 10001 £0 00 (0015011 ৪ 77011 /111190: 
৫9060 (05517108291, 1501) /5008050, 1772) [00051 1010, 745 

হ৩. [70066 1010, 2, 44 

২৪, বস্ধিমচল্্র চট্োপাধায়, “বংগদেশের কৃষক" চতুধ পরিচ্ছেদ । 


২৪. সৃপ্রকাশ রায়, ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম, পৃ ২১ 
২৬, মুরজিৎ দাশগুপ্ত, ভারতবর্ষ ও ইসলাম, পৃ ১৪০ 


২৭, 980010089 7২৪৩, £712220107) 74601.61716।71 2712 171210711৫4 1511779, 

হ৮, 85০50 10208101716 9009901029১ ৫9৮60 2196 2180 2511. 7601081% 
1760---1,0125 56120110775, ৯, 206 

ই৯, 081981 11. 0180 তৈরি করেছিলেন একটি বিশেষ বাহিনী । বলা হতে 
/0180000-0188 | পরে তা চতুর্থ সিপাহী বাহিনীতে সংযুক্ত হয়। 

2০, 9605 19679101850 11০9০69৫17085, ৫8650 560 76061719515 1763. 
হ.00981961601701775। 2৯. 342 

৩১, [566 ঠি০ো। 075 001150601০1 18510510901 0 0175 79765102106 01 1186 
009:0011, 08050 40) ?187017, 1779 পত্রে স্বৃতি চারণ | প্রসংগ--3817)108 
70015918 01)0936, 7276 52771725127 22107 7210675 078578219 ৮, 32 

উই, 1700668) 51217511621 41602077101 67801) ০]. 3 8 412 

হর শ)৩ 50৬৩9০1-03605181 

৩, চুহ00502-0 90500, 210 5010190, 2, 872 
(3098৩, 201, ৮39, ড্র, 2৯ দি, 3801268010 : 78780177251 270 £7656716,. 
অধ্যায় 81065 0501861)” ৬০] 2১৬11 (1924) 2০.1-18 


৩3০ 


৩8০ 


গুণ, 


৩৩ 


৩৪৩ 


৪১০ 


২০ 


৪৬৪ 


৪৭5 


সন্গযারীবিত্োহ ১১৭ 


পুশ) 12760691705. 7২0788802-0:5 15616 ৫815 200) ৯0101, 1767, 
সপ 07065 56150170755 ৯526 


রেনেল স্তার বিবরধীতে উল্লেখ করেছেন, গঞ্সযানীরা একটি স্বত্িকা-হূর্গ নির্মাণ 
করে তার নাম দিয়েছিল সন্ন্যাসী কোটা । আসলে এটি হবে সন্ঘযাসীকাটা। 


বর্তমান এটি জলপাইগুড়ি জেলায়। 
(318035, 7010, 7 42 
18096, 10109 7১, 47 
মূলচিঠিটি কো শিলী-ভাষায় লেখা হয়েছিলঃ একথা! বলেছেন সূপ্রকাশ রায়, ভারতের 
কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম গ্রন্থে । পৃ. ২৯ 
চিঠিটির অনুবাদ সম্ভবত রায় সাহেব যামিনীমোহন ঘোষ করেছেন। আর চিঠির 
অন্রবাদ কতটুকু যথাযথ হয়েছে, এ নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন সূরজিৎ দাশগুপ্ত 
ভারতবর্ষ ও ইসলাম গ্রন্থে । পৃ” ১৪২ 
০09 10150101 [২6০0209 01 1772 
প্রসংগ, স্বপ্রকাশ রায়? তদেব, পৃ. ২৯ 
[9061 7011 106 (00060111776 (00011081] 01 [২5৮577005 ৪1 11100151110868 66 
055 90067150191 2২908159191, 08050 1610) 1১97018, 1772--0310085 1010. 
সি 49 
770806 1071 7৬1, 1১011711765 1610655 00 ৬2161) 7785011785, ৫8660 2901 
800 3150 19509610905 1772--1509110 ০0955010083 : 1111) 082000817, 1773 
চসট 20-23. 1010, 7? 5051 
চা880706ও 15057 00 917 0950285 (9150100105 ৫8650 31591 78101), 1772 
দ্র, 03, ২, 01518, 74162710175 ৫/ 21767 22577785, ৬০1 1, 10000 1841, 
চ%১ 296-298 
13675581 5৩০15 0০003010961008, 1773 
প্রসঙ্গ_্থ! চৌধুরী আমানত উল্লা জাহমেদ, কোচবিহারের ইতিহাস, ১ ভাগ, 
১৯৩৬৬, পু ২০৮ 
চ২০৬০1)0০৩ 1309810 601181301178 01 075 জা)01৩ €০000701], 01121108] (50880168. 
6017, শ্বণ, 9, 0866৫ 20118 3019, 1779 1709০ 1010, ৮, 58 


হেস্টিংসের পত্রে জনগণের অসহযোগিতা ও ক্যাপটেন এডওয়ার্স-এর স্বত্যু- 
পরিণতির কথা! উল্লেখিত হয়েছে। ত্র, [79311778:9 15061 00 917 0509 
0০০16079010, ৫906৫ 3181 156810105 1773, প্রসংগ, 0157818 1৫58%087ও ০] 
ঢ/27767 225/7785, ৬০1১ 19 299 296-297, 

1850800 ঠ010 055 1506519 01 807. (03706661, ৫০011601010? 1১৪০০৪, 950৩৫ 
1১০০5০৫1769, 106) 18101, 1773. ৩৪, 2, 47, স. 150-159 

প্রসংগ, সুকুমার জিত্র, উনবিংশ শতকের বাংল! সাহিত্যে বিজ্রোহের চিত্র ১৩৬৬, 
পৃ ৩৪-৩৫ 

95৫6 (90398168010 ০, 6, ৫915৫ 2181 80081 1773. 
প্রসংগ--9550015186778901015 26৬71 072 17218, 1927, 233 
55056 19781100510 10০5501089,09850 1512) 71810, 1773. ভু, 5820601, 
01৫5 2, 50 এবং 018096, 75৫, ₹ 6 


১১৮ 


৪৮০ 


৪৯, 


৫১৬ 


২, 


8৪. 


হত 


£ 9, 


৫৮, 
88০ 


বাংল! সাহ্ভা ও সংস্কতিতে খ্বান্দীয় বিভ্রেছের পভাব 


লক্ষণীয় 2 ২০,৩.১৭৭৪ তায্বিখে [:8015105 8011$80, কে এক »পত্র লিখে- 
ছিলেন হেস্টিংস। এতে তার কঠিন মনোভাব বাক্ত হয়েছে। 
চিঠিটির অংশ বিশেষ 2 
“[6 15 229 10662001010 00 070০55৫ 10015 65500098119 8291051 
(8010 (সন্ন্যাসীদের) ৮9 5%611108 02508 হি) 05611 চি 1৩31 
0620998 ড/10101) 1565 1085 996801181050 17 1035 18010 
5291210 00815101005 010৮1170০6১ ৪00 05 10810176 5৩৬০015 
52110155০01 105 25001100819 100 1725 2001050 03617 
00965011018 01: 2338512100.%, 
দ্রঃ 019185 745777015 ০1 77/71727 182511725৬০, 1, ৮5 395 


হেডিংস দেশীয় সিপাহীদের আখা! দিয়েছেন *7২99০৪1]9 ০015, 
13790917019 19017) 328175101, 1০1৫১ 7১ 64 


[50651 [0177 11017710 03090৫1280, (1565 €001160101 ০71 1২2260007 10 
0108158 01908, 7২০51051160 2 7৬19162,) 09150 2061) /৯1111, 1783 ড্র, 
হ২9122901 101911106 5০501705 ৬০]1, [৬ (1779-85), 13010021] 56০০5121191 
৪০০ 7097০, 1921, ৮৯ 155. 

হ.6651: [1010 095 0০011501001: 01 5৬917065 1০ 0176 0০৬177101-050180181-11 
(007819911, 45805 1861) 0০0. 1784, 0310056, 2010, 7৯. 91. 


এ সম্পর্কে বগুড়ার কালেকটর চাম্পিয়ন সাহ্বে ২, ৩. ১৭৮৬ তারিখে একটি পত্র 
লিখেছিলেন রেভানউ কমিটিকে | 0312955, 1910, 7» 94. 


চিঠিটির জন্য দ্রউশ্বা, ড/91661 5. 77170010557 501, 83917881 1915010% 16০0145 : 
হ01081001, ৬০19 [৯ 1914, 2». 17 
সুপ্রকাশ বয়, ভারতের কৃষক বিত্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রামঃ পৃ. ৩৮ 
[6061 000 000 00119010101 70179060701 10912051810 1799, 01১0 ১6০101819 
10 0189 0০৮০107017 (32179791, 02000 1901) 06০51710011 1787. দ্র, 921789] 
[01511106 2২5০9105 ; 10117011987 ৬০1, [15139775091 92019151186 13001 10901, 
1924, ৮৮, 160 
[75061 চিতা) 005 00119010101 10180001710 712201 1), 02150 5112 
1781018, 1787, 932171651 1015071013 17365501703 £ 10871271117. ৬০1১ [15 0. 65 
606: 2010 086 09119010101 01801000110 0135 (0011501007 01 2২935188121 
08050 2410) 79101), 1788. €0100১০, 7010 ৪৯ 101. 
[5067 1010 105 (0০115000701 19173801907 ০ 005 00115010701 1750159৮109 - 


০৪৫1৮80186৬ 1089/9018, ৫8050 22170 0১5, 1788, 960591 1190101 
1২5০0205 : 0172) 1741, ৬০1, 21? 2235 


ড্র 0315185 71271790775 ০) 7/27767 272517783), ৬০1, 1 ১. 395. 

ড/5 009 58101) ৪, 8110787955 1017 1105 14160151081) 9 15001 0 2 ি816 
৫9০০910 09 28785 109৬1 (015800100181755 2190 120 1588005 ৬110) 78051 
100 11550 12 9980 3 1080 & 18155601795 ০1 301091508299 11) 1851 085 
276 90121080060 ৫80010159 02 1061 0৬11) 8০০01 নি ও 2 ৪ 
87875 01 016 ০০০5 901081050 09 28681, 


১০ 


৮ 


৬৪. 
৬৫, 
৬৬, 
৬৭, 


৮, 


৭0৪ 


ণ১০ 


শি৩৩ 


শ৪৬ 


৭৫65 


৭৬ 


সন্যাসীবিভ্বোহ 44 


দ্রঃ 8. 0. 018216 4| 767071 07116 10151171061 ০1 7%767076, 1873, 2 12 


». (0182161 10109 767 


01৫, ৮১67 

শাসকগণ *৭016190 & 159/810 01 1২5. 4,000 101 085 8991611005190 ০0£ 
50010159115 05915805701 2 1)0006003 08170 06 100818005:9 1018916028 
(95 1101816 11115 9110 10255 10178 11665516 19108865019 8:00 006 


8018051)0 17085111069” 
-0001018]1 0676181 190651 08650 3196 0০৫. 1799, 3109569 1014, ৮ 135 


00191851 039716191 19051 18050 501) 9506., 1800. 
0110995, 7010, 7৯, 136 

প্রপংগ--ড. বহ্িকুম।রী ভট্টাচার্ধঃ বাংলাগাধা কাবা, ১৯৬২) পৃ ২ 
তাদব, 

তদেব, 

তদ্দেব, পৃ. ৭ 

তর্দেব, 

15110) 01017265116 7071167077102, ৬০1০ 2, 1৯, 641--642 


1910, ৮. 642 
0001110175 28167010172, ৬০], 3. ১. 490 

দ্র, অক্ষয়কৃমার মৈত্রেয় সম্পাদিত এঁতিহাসিক চিত্র; প্রথমবর্ষ ১৮৯৯ এপ্রিল, দ্বিতীয় 
খণ্ড» পৃ" ৩০১--৩০৪ | এতে কবিতাটি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত হয়েছে। *মেদিলীপুয়ের 
পৌঁকিক দেবী-রঞ্কিনী। সাধারণের নিশ্বাস ময়নাগড়ে রক্কিনী কালী ও লোকের 
নামক শিবলিঙ্গ র।জা লাউসেন কর্তৃক প্রতিঠিত হায়ছে। এই দেবীকে খিবে 
অনেক জনক্রতি আছে। প্রসংগ-_যোগেশচন্ত্র বসু, মেঙ্গিনীপুরের ইতিহাস। 
দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৪৬, পৃ* ১১৬ 

দ্র অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় সম্পাদিত এঁতিহাসিক চিত্র, প্রথমবর্ধ, ১৮৯৯ এপ্রিল, 
ঘিতীয় খণ্ড, পৃ. ৩০১ 

দীনেশচন্্র সেন বঙ্গ-সাহ্ত্য-পরিচয়, দ্বিতীয় খণ্ড পৃ, ১৪৩০ 

1) 98001091500, 212510৮) ০ 8278817 781672/276, 2২55755৫ 5৫13 

চু” 158 

দ্রঃ পরিচয় পত্রিকা, ভ্রয়োবিংশবর্ধ, প্রথমখণ্ঁ, তৃতীয় সংখ্যা আর্থিন॥ ১৬৬৩ প্রকাশক 
বিনয় ঘোষ। কবিতাটি প্রথমে “বীরভূম” মাসিক পত্রিকায় ১৩০৮ সালের জোর 
সংখ্যায় শিবরতন মির কর্তৃক প্রকাশিত হয় | মুল গাথা ট নেওয়। হলো! প্জিচয় 
পত্রিকা থেকে । এট সম্পর্ণ। 


১৪ 


গগও 
গড 


নটি 


৮৪, 


১, 


বাংল সাহ্ত্য ও সংস্কৃতিতে স্বানীয় বিভ্রোহের প্রভাব 


ভদেব, পৃ. ১৮২--১৮৩ 

কবিতাটিয় রচনা! কাল নিয়ে সংশয় আছে। ড. বহিকুমারী ভট্টাচার্য তার গ্রন্থে 
১২৮০ সালে কবিতাটি রচিত বলে জানিয়েছেন, পৃ. ১৩১ কিন্তু ড. অমলিন্দ্ মিত্র 
জানিয়েছেন, “বীর $মে দুবরাজপুর চৌকির কুখুটীয় গ্রাম নিবাসী দ্বিজন্বারিকানাথ 
১২৪০ (বাং) সালে 'গোরার গান' রচনা করেন”। ভর“ রাড়ের সংস্কাতি ও ধর্মঠাকৃর 
১৯৭২, পৃ, ১৮" কিন্তু কবিতাটি ১২০০ সালে রচিত হতেই পারে না ॥ ১২২১ সালের 
পর রচিত হয়েছে বলেই মনে হয়। 

বাংল] গাথ। কাবা? পৃ. ১৪২--১৪৩ 

191. 9905 10105 ০ 158--159. 

সুপ্রসম বঙ্গ্যোপাধায়, ইতিহাসাশ্রিত বাংল! কবিতা, ১৩৬১ পৃ. ১৭৮ 

ড. তষ্টাচার্ধ-ও উল্লেখ করেছেন, পৃ- ১৪৪ 

বঙ্দ্যোপাধ্যাক়্। তদেব, পৃ. ১৭৮ 


* জাগ গানঃ “মদন চতুর্টশী উপলক্ষে গীত ও রচিত গানকেই জলপাইগুড়িতে 


৮ 
৬, 
চ৪, 


৫৪ 


৮৭, 
উচ, 


বলে“মদন কামের” গান॥। কোচবিহারেও এই নাম চালু আছে। 
এইরূপ নাম হইবার কারণ মহা! মহোপাধ্যায় যাদবেশ্বর তর্করত 
নির্দেশ করিয়াছেন। যথার্থই ইহা! 'কাম? জাগাইবার গান। কাম 
দেবতা মদনদেবের পুজা করিয়া! এই সময় কামের গানই গাওয়! 
হইধ] থাকে । ইহা! “19811 0০৫৮ দ্রৎ ড. নির্মলেন্্ ভৌমিক, 
প্রান্ত উত্তরবঙ্গের লোক সঙ্গীত, 


ধীনেশচজ সেন, তদেব, পৃ. ১৪১৩ 

তদেব, পৃ ১৪১৩--১৪১৮। কবিতাগি এখানে সম্পূর্ণ নয়। দ্রউৰা পরবর্তী গ্রন্থ । 
সপ্ন বল্যোপাধ্যারঃ তদেব, পৃ ১৭৯ 

“মজনুর কবিতা" সম্পূর্ণ উদ্ধৃত । 

রঙপুন্ব সাহিত্য পরিষৎ পরিিকা, ১৩১৭ সাল, পঞ্চম ভাগ, বিশেষ সংখ্যা, সেরপুরের 


ইতিহাস, পৃ. "৯--৮০। 
জ) 0.4. 3120056, 055:977701057 474 28/21 7212215 1782780/.082590050)? 


বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে সংখ্যাটি পাওয়া যায় নি। 
মুক্নজিৎ দাশগুপ্ত, ভারতবর্ষ ও ইসলাম 


তদেব, পৃ. ১৪১ 

[6061 হিতে 065 10৩9809 506151807 01 30878 6০ 116 (00100809 080৩0- 
146) 38100600819, 1772. 

ভু, 50872 01517106 85955 0772 


গ্রসংগ-_সুগ্রকাশ রায়, তদেব, পৃঃ ২৯ 


১০৩, 


১০৪, 


১৪৫, 
১6৬, 


১৪৬৪ 
১০৪, 
৯৯৩০ 
উ৪১, 


লঙ্গ্যালী/বআো। প্র 


ম49605 তো 006 ৪90০6180201 [80016 00 005 1556055 (0080011 6866৫ 
2560 10109 1772 প্রসংগ--ভদেব। পঁ. ৩০ 


* সুরূজিৎ দশগুপ্ত। তদেব, প্‌. ১৪৯ 
* গোরার কবি" বচয়িত | ছিজদ্বাবকান।খ। পূর্ধে উল্লিখিত হয়েছে । 
* পুধি-প্ুলতান জমজম।', রচধিতা মোহাম্মদ কাসিহ/লিপিকর বাকর জালি, 


১৮৪? | দ্র“ আবছুল করিম, পুধি-পরিচিতি, ঢচ'কা, ১৯৫৮ পৃ. ১৫১ 


- পঞ্চানন মগ্ুল, পুঁথি পরিচয় ১ম খণ্ড, ১৯৫১, পৃ, ৯৩ 
, ড্র" নিখিল নাখ রায়, মুপিদাবাদ কাহিন*। ১৩১০ পু” ৬২০ 
* গ্থুযা হইল গানের মধো সুবগত একটি কর্ম বা রীতি বিশেষ । ইহার আক্ষরিক 


অর্থ অপেক্ষা সূরগত মূলযই বেশি। ধুয়ার আক্ষরিক অর্প গানের মধ্যে ভাবের 
ক্ষেত্রে নতুন কোনো ব্যঞ্চনাব সঞ্চার করিতে পাবেন11” ভর” ড. নির্সলেন্ছ 
ভৌমিক, প্রান্ত উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত. পু. ৩৮৬ 


* শ্লীনেশ চত্ত্র সেন, মৈষনসিংহ গীতিকা, ১৯৫৮, ভূমিকাংশ। 

* বাংলাগাথা কাব্য' পু" ১০, 

, স্প্রসন্ন বন্দোপাধ্যায়, তদেব, পৃ. ৮২-৮৪ 1 কবিতা ভ্রঈীলা। 
* শচীশ চন্ম চট্রোপাঁধায, বঙ্কিম জীবনী, ১৯৩১, পু ২৮৮ 

, ড. ভবতোষ দত্ত, চিত্তানায়ক বক্গিমেচন্ত, দ্বিতীয় সংকরণ, 


গ্রন্থে বহিমচত্্র সম্পর্কে সামগ্রিক অধায়ন সুস্পন্ট। লেখক নিপুশভাবে বিশ্লেষণ 
করেছেন বঙ্গিমের চিন্তা-ভাবনা । 


* তদেব, পৃ. ৭৮ 
» বহ্কিমচন্তা চইৌপাধন।স, বিবিধ প্রবন্ধ (দ্বিতীয় পণ্ড ) বাঙ্গালার ইতিকাগ সম্বন্ধে 


কয়েকটি কথা। 

আননম$, চতুর্ঘ খণ্ড. অধম পবিচ্ছদে, বঙ্গীধ সাহিতা পরিষৎ সংস্করণ, দ্বিতীয় 
মুদ্রণ, ১৩৫৪ 

তদের 

বিবিধ প্রবন্ধ (প্রথম খণ্ড)--ভারত কলঙ্ক £ ভারতবর্ষ পরাধীন কেন? 

আনশমঠ, প্রথবারের বিজ্ঞাপন, বঙ্গীয় সাহিতা পরিষৎ সংস্করণ 


ডি তেব 


শ্রীশিবানন্দ, বঙ্িঘচজ্ের উপন্যাস, খিতীক্ সংস্করণ, 

আনলাম, চতৃর্ঘখণ্ড, অইটম পরিচ্ছাম। 

চিন্তানায়ক বছ্ধিমচন্তর, পৃ, ১৬৫ 

হঞ্চিম জীবনী, পৃ. ২৯৪ 

আরো একটি কথ! | “বখিমচক্জ নিজে নাকি সভাবাজার ব্বাজবাটীতে একদিন 
দিনানিত নন্দ নভাতে কখাচ্ছালে সেকালের বয়েকছল লেখক ও কবিদের নিকট 


১২২ বাংলা সাহিতা ও সংস্কৃতিতে স্বাদীয় বিসবোছের প্রভাব 


বঙ্গিয়াছিলেন, «তোয়া দেঞ্বে এই বাংলাদেশে জ।মার 'আনলাষ$” জলজ্যাত্ত 
অভিনীত হষে মহাবিপ্পব আনবে |" বিশেষ বিশেষ ঘটনায় ঠিক পরেই এই রকম 


উক্তি পরিকল্পিত হয়ে থাকে । এই উত্ভিও সেই প্রকাবষের বলেই মনে হয়।” 
দ্র, হেমচন্্র কানুনগো। বাংলায় বিপ্লব প্রচেষ্টা ১৯২৮, পৃ. ১ 


১১২, সুকুমার মিত্র, উনবিংশ শ্তকেব বাংল] স।হিতো বিভ্রোহ্েব চিত্র, পৃ.২৩ 

১১ আনন্দমঠ, প্রথম স“স্কবণ, চতুর্থখণ্ড, অবউম পবিচ্ছেদ। শেষ পংক্তি। আ, সাহিতা 
পবিষৎ সংস্কবণ "অ'নঙামঠেব পাঠভেদ' অধা | 

১১৪, বন্ছিম জীবনী, পৃ, ৩০৩ 

১১৫, ড. জরবিঙ্গ পোষ্চার, বঙ্কিম মানস, এতে মনে'জ্ঞ আলোচনা 
জছে। 

১১৬, তেব 

১১৭ গোপালচন্ত্র রায়, বন্ধিষচত্্র ও কয়েকটি অপ্রকাশিত পত্র (প্রযন্ধ) দেশ, ৪ চৈত্র, 

১১৮, ভ্' ভবতোষ দত, তদের? পৃ" ১৬৩ 

১১৯, ড. অরবিন্দ পোর্দার, তদ্দেব, পূ ৯৩ 

১২০, ড. বিজিত দত, বাংলাসাহিত্যে এত্িকাসিক উপাদান, পু, ১১২ 

৯২১, প্রচ্ছু্ল কুমার দাশগুপ্ত, উপপ্যাস সাহিতে) বন্ধিম, পৃ, 5৪8 এবং উইবা 
উ/. ৬. 0005 17614177215 ০ 71/01827/871, 091006018 1619717, 

এতে কল্পনান্যকাবী ছিয়া'্ভব মহভবের মর্ম"শ্থিক চিত ভুলে ধব। 


হয়েছে । 

১২২, উপনা'স সাহিত্যে বন্ধিম, পৃ. ৩৪৭ 

১২৩, অপর্ণ প্রলাদ সেনগুণ্ত, বাঙ্গালা এতিহাসিক উপন্যাস, 

১২৪, আনন্দমঠ, সাহিত্য পরিষং-এর বঞ্চিম-শতবাধ্ধিক সংস্কবণে এঁতিহাসিক যহ্বনাথ 
সরকারের ভূমিকা! ভ্রউব্ | 

১২৫, তদেব 

১২৬, তদেৰ 

১২৭, তদেৰ 

১২৮, তদেৰ 

১২৯, তেব 

১০৬, সুকুমার ছিত্র। তদেষ, পৃ. ১১ 

১৩১, তদেব। পৃ. ২৪ 

১৪২, আনশষঠ তৃতীয় বারের বিজ্ঞাপন; ডর, বঙ্কিম-শতবান্বিক সংন্করণ। 

১৬০, আনন্মঘঠ পঞ্চববান্মের বিজ্ঞাগন । 

১৪৪, তদের, তৃতীয্ন বারের বিজাপন। 

+ লক্ষণীয়, হান্টানের 'আ্যনালসৃ অব করাল বেদল? বের হয় ১৮৬৮ জীষটাবে এবং 


সঙ্গ 81৮14 41 ১২৬ 
৮5852 আনন্দমঠ ১৮৮২তে। গ্রন্থ বিলিয়ে দেখলে দেখা যাবে বন্ধির 
মহস্তর ও সন্ন্যাসীদেব কাহিনী পেয়েছিলেন হান্টারের গ্রন্থ থেকে। এই 
বক্তব্যের সমর্থন মিলবে ড. অঙ্গুল সুরের সাম্প্রত্তিক একটি প্রবন্ধে। হর. 
আনন্ববাজার, ৪ শ্রাবণ, 

১৪৪. ভ্্, নবগোপাল বঙ্গ্যোপাধ্যায়, উনবিংশ শতকের বাঙলাধ বঙ্কিমলাহিত্যের ভূমিক।, 

€ প্রবন্ধ ) মার্কসবাদী সাহ্ত্যি বিতর্ক, 

১৩৬, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ এর বন্কিম শতবাধিক সংস্করণে সম্পাদকম্বয়ের মন্তব্য £-- 

“আননামঠে্ বিভিন্ন সংস্করণের পাঠভেদ, অধ্যায় ভন্টবাা। 
১৩৭, সুকৃষার মিত্র তদেব* পৃ. ২৪ 
১৩৮, ড. ক্ষেত্র গুপ্ত, বঙ্ধিমচন্দ্রের উপন্যাস £ শিল্পবীতি, 
ড্রউব্য £ যোগেশচন্ত্র বসু বলেছেন; “বন্ধিমচগ্রের আনন্গমঠ ভাবতের এই সন্ধ্যাসী- 
বিদ্রোহের ভিত্তির উপবেই নিশ্মিত।” ত্র, মেদিনীপুরের ইতিহাস, 
প্রথমভাগ? দ্বিতীয লংক্কবণ, ১৩৪৬, পৃ* ২৫৩ 
১৩৯, নিখিল লাখ রায়, মুশিদাবাদ ক।হিনী, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১০১০% পৃ ৫৩৪ 
১৪০, চণ্ডীচরণ সেন, মহারাজা নশকৃষার অথব| শতবর্ষের পুর্ব্বে বঙ্গের সামাজিক অবস্থা 


(১২৯১ ইং ১৮৮৫) 

১৪১৯ চণ্তীচরণ সেন, তদেব, ভুমিকাংশ দ্রষবা 

১৪২, সুকুমাব মিত্র তদেব। পৃঃ ৩৭ 
এই গ্রন্থের অন্যত্র তিনি লিখেছেন; ১৮৩ শ্রী: অবেে রংপুরে ঘে ব্যাপক কৃষক- 
বিভ্রেছ হয়েছিল এ আজ সর্বজন স্বীকৃত। নিপীড়িত কষক ও অন্যানা শ্রেনীর 
মানুষের ছারা সমধিত স্গাসী ও ফকিবদের বাহিনী ঘে বেশ শক্তিশালী ছিল তা 
শ্লেজিষাব সাহেব স্বীকাব কগেছেন।' পৃ, ২৯ 

১৪৩১ নিখিলনাথ রাষ, তদেন। পৃ. ৫৪. 

১৪৪, তঙ্গেবঃ পৃ. ৫৪ 

১৪৫, চণ্তীচরণ সেন, দেওয়ান গঙ্জাগোবিশ্গ সিংহ, ১২৯২, পৃ, 

১৪৬ দেবীলিংহেব নর্তকী সমাজে দোঁলংজান, দেলখোসবিবি প্রভৃতি নামের মুলরী ও 


সুগায়িক! ছিল। প্র, মৃশিদাবাদ কাহিনী, পৃ, ৫৪৯ 
১৪৭, ন্রিখিলনাথ রায়॥ তদেব, পৃ, ৫৫৬ 


১৪৮, তদেধ। পৃঃ ৫৫৭ 

১৪৯, তদের, পৃ. ৫৬০ এবং অকটযয 5. 3১ 0182151, 4১ 86208 ০৮186 015. ৫ 
108187076, 1873, ভু, 0০০৫1৪৫+৪ 89০০1, ৮, 74 
হহবস্তব বাংলার “মন্ুধা বিক্রয়ের দলিল সম্পাদন হইত। এই সকল দলিল 
পর্যালোচন। কষ্িলে দেখা যায় যে, এ সময় এক একটি মানুষ, ও হইতে 
৭ ৮টাফী! পর্যন্ত বিক্রয় হইত।” কেছারনাথ মন্থ্যদার়। টাঁকান্থ বিধরণং 


৯৯১০৭ পু, 3৬৩ 


১২৪ বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে স্বানীয়বিভ্রোষ্রে প্রভাথ 


বিক্কপুব গরগণায় মানুষ বিক্রীর একটি দলিলের প্রতিলিলি শন্ুনা বন্ধগ উদ্ধত 
করা হলে! £ দ্রঃ ঢাকান্ব বিববণ, পৃ ১৬০ রর 





£/৭ ইয়াদিকীর্ম/ভ্রীইন্সরনাবাষণ চকুবাঁ ওলদে জোগেশ্বর চক্রবর্তী ইবনে হ্র্গা- 
প্রসাদ চক্রবস্তী সুচবিতেত-- 

লিখিতং শ্ীযতী অপূর্ব! ওলদে ন।ব।ন দেও জওজে চাশদেও ও শ্রীমতী সুপনী 
ওলদে চালাদেও জওজে উদদবম দেও ও আমাব পুত্র সানপবাম দেও 
বঞস ৪ চাইব বসব ও ত্য ভর্মীৰ এএস ৪ চাইর মাস মনিত্ত আপ্ত বিক্রয় কবজ- 
পত্র মদং কার্ধ্যঞ্চ আগে আমব' আপনার স্থাণে দম্তবদত্ত নগদ মুল্য পুরও জন 
দহুমাসী ২৫ রূপাইয়। +বজ দিলাম । উতি সন ১১৯১ একানব্বই সন তেরিখ 


শষ কাস্ন 58 
১৫০ নিখিল নাথ রয়, তদ্দেব। পৃ. ৫৬৫ 


১৫১ তদেব। পৃঃ ৫৬২ “৫৬৩, 


১৪২, এডমওবর্ক মহাসভায় সেই বংশ খণ্ড সম্পকে তীব্র উত্তেজন।স বলোঁছলেশ ই 
«5 [1516 0 10 রাড 18800 15 88101001105 9 101 09015679155 0155 ভা০1০ 1101080 
16 10016501015, 03011995 177776201771281 01 7727758 22581785, ৬০01, 2, 

৮ 190 প্রসংগ, খুশিধ।বাধ কাহিনী, পৃত ৫৬৫, 
তুলনীয়, “দেবীচেধুর।পী' উপন্তাস। যেখানে ভবানীপাঠক প্রম্ু্নকে জানালেন, 
ইংরেজ রাজ্যশ।সন করতে জানেনা, করেও না। দ্বষ্টের দমন ও শিষ্ঠেব 
পালনেব জন্য তিনি রাজত্ব করছেন। এর জনা ত*র অবলম্বন ডাকাতি। 
কারণ, ভুম[ধিকাবীর ইধিসহ দৌরাত্ম্য, কাছারী কর্মচারীব! বাকিদারের ঘর 
বাড়ী লুঠ করে পুকানে! ধনের তালাস কবে) না পেলে “মারে, বাধে, 
কায়দ করে, পোড়া, কুড়ল মারে, খর ভ্বাল।ইয়া দেয়, প্রাণ বধ করে 
সিংহাসদ হইতে শালগ্রাম ফেলিয়া! ফেয়। শিশুর পা ধরিয়। আছাড় মায়ে, 
স্ববকের বকে বাশ দিয়া দলে, বৃদ্ধের চোখের ভিতর পিঁপড়ে নাভিতে 
পতঙ্গ পৃরিয়ারাখে। যুবতীকে কাছাধিতে লইয়া! গর! সর্ব সমক্ষে উল 
করে, মারে) শুন কাটিয়! ফেলে স্্রীঞ্জাতির় যে শেষ অপমানঃ চন বিপদ, 


সন্গ্যাসীহিজোহ্‌ ১২ 


সর্বসবক্ষে তাহ! প্রাপ্ত করায় ।*****"এই দুরাত্বাদিগের আমিই মও দিই। 
অনাথ! দর্ববলকে রক্ষা করি।” 
দ্র, দেবী চৌুরাণী, সাহিত্য পরিষদ-এর বঙ্কিম-শতবার্ষিক-সংকরণ, পৃ. :৫৪ 
১৫৩ চণ্তীচয়ণ সেন ভার «দেওয়ান গঙ্জাগোবিন্দ সিংহ উপন্তানে এই ব্যক্তির নাম জানিয়ে” 
ছেন “য়ারাম'। ভর, পৃ, ১৬২। কিন্তু ৪. 03. 0182151, ভার 44 7:79 ০7 182 
70151. 07747187075 গ্রন্থে 95818" অংশে বলেছেন, “দয়াশীল? নাষ ছিল এ 
ব্যক্তির। তিনি গুডল্যাড সাহেবের রিপোর্টের ওপর নির্ভর করেছেন । সুতরাং 
রিপোর্টে ব্যক্তির নাম নির্ভুল হুওয়াই সম্ভব | 
১৫৪ €31521515 201৫, ৮ 21, 
১৫৫ [0139 7১৪ 21, 
১৫৬ গুডল্যাড সাহেব এক অসন্থার অবস্থায় পড়ে «নং আদেশক্রমে লেঃ ম্যাক- 
ভোনান্ডকে প্রেরণ করেছিলেন রঙপুরে। বিজ্রোহীরা ছুর্বার ৷ এ এক সংকট মুহূর্ত | 
তিনি এমন আদেশের জন্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদন নিতে পারেননি । কেন হে 


পারেননি, তা ভার বক্তব্যে আভাসিত । «] 1790 119 61075 0 ৪0 £01 01515 
[005 09 8১68075 ) 8100 1786 2 5550 91৩20. (6 10510155008 90 1068 


058 7 995 0950515156 10 01101701109 00 100001508 0156109 1 0651 60810 108৩ 
৪০৫ 056 ৮০০ 01 005 11050115501020,7 

--8১৫18০6 2010 ৯77 ২1০1)810 090901808 7২69011, 70865৫, হ২0108%016, 
78910, 1783, 

১৫৭ 0182101, 01৫, এই গ্রন্থে সংযোঞিত হয়েছে 0০০০1৪৫%৩ [২6701%, ও, 
/১005801%5 ৮১১21. 

১৫৮ দেওয়ান গল্গাগোবিন্দ সিংহ, পৃ. ১৬৭. 

১৫৯ “বস্তুতঃ দিনাজপুরের বিজ্রোহই যে লর্ড কর্ণওয়ালিসের চিরস্কায়ী বঙ্দোবপ্তের মুল 
কারণ তাহার কোন সন্দেহ নাই।” তেব পৃ. ১৭২ 

১৬০ মুর্শিদাবাদ কাহিনী, পৃ. ৫৭৭. 

১৬৯ নুটি শ্এামন্র কালেকটর ১৮০৫ লালের ৩০শে এপ্রিলের একটি পত্রে দেবীগিংহকে 
'মহারাজ' বলে উল্লেখ করেছেন । 17006578 35089] 7500108, ৬61, 1৬, 
২২৪, প্রসংগ, মুশি'দাবাদ কাহিনী, পৃ* ৫৭৮। অবশ্য, দেবীসিংহকে রাজা” বলে 
সম্বোধন কর] হয়েছে ইংরেজদের লিখিত চিঠিপত্রে। এমন একটি চিঠি ১৭৮২ 
ব্ীস্টাবের ১১ই এপ্রিলে লেখা হয়েছিল । দেবীসিংহ সম্পর্কে অভিযোগ তদন্তের 
সহযোগি! চেয়ে জে. শোর গুডল্যাডের নিকট চিঠি লিখেছিলেন । চিঠির কিয়াংশ 
এই ৮ 


588 বরা 
08 80651 ০/ 88180 399:089% 268815067 ০1 82:9/0965 08528 


১২৬ বাংল! সাহিত্য ও সংস্কতিতে খ্বানীয় বিতবোহের প্রভাব 


9561756 ও 2500100, ০0106510108 10805 8:010199 ০01 49011586100 
89810581 2২৪3৪ 706১৩ 51215. 

5 188৬5 00010088611 295509819 0: 016 10117095501 135910118 ৪ 0810108- 
18: 12790115 1800 11১5 16৬68] ০1181558 2116860, €০ ৫60065 1 71810015 
চ২906) 161) ৪ 85018] ০0001016810 (01 01১89 (সি311099.....০ 
2105 80, 17112811551, 5৫015 :5271821 208517101 £8660725) 2:2718%17, 
৬০1, হু, ₹৯..219. 

১৬২, দেওয়ান গল্'গোবিল্গ সিংহ, প্রথম অধ্যায়, অবতরণিক] অংশ, পৃ. ১. 


১৬৩, তদেব, পৃ ৫, 
১৬৪, তদেব, পৃ, ৬. 


১৬৫, তদেব। পৃ, ৬*৭ , 

১৬৬, তদেবঃ পৃ. ১৬৩ 

১৬৭ তঙ্গেব; পৃ, ১৬৫ 

১৬৮১ (31828617 2010১ ৮১, 52 

১৬৪, [01৫, এবং সাহিভ্য পরিষৎ সংস্করণ, দেবী চৌঁধুরাণী, পৃ, ৯০ 


১৭০, দেবী চৌধুরাপী, সাহিত্য পরিষৎ-সংক্করণে যহনাথ সরকারের ভূমিকাংশ জউব্য। 
১৭১, তদেব 

১৭২, দ্রঃ ঘছনাথ সরকারে ঈ তিক 

১৭৩, (3182157 1010, 199. 41442 


১৭৪, 76065101810, হন, ১1০ 1০811 60 14860061581 2১, 3150805 08060 1211 
19, 1787. ভু, 868881215071018200765 ০:87817771 (1 786-87) ৬০], ৬ 


860881 55915181191 109০৮ 7950090 1928, ০, 211 
১৭৫, দেবীচৌধুরাপী, সাহিত্য পরিষৎ সংক্করণ, পৃ, ৪১ 
১৭৬, তদদেবঃ প্‌. ১৩৬ 
১৭৭১ দগেন্্রনাথ বম বিশ্বকোব। ১৩শ ভাগ, পৃ, ৩০৩ 
১৭৮, নুরবিৎ দাশগ্তপ্ত। ভারতবর্ধ ও ইসলাম, পৃ* ১৩৯ 
১৭৯, প্রমথনাথ গুপ্ত, মুক্িনুন্ধে আদিরাসী, গণ ২৫০২৬ 
১৮০০ তদেব। পৃ ২৬ 5 


১৮১ জবির কৃষার বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবীরূপ] .দেবীচোন্ুঙ্বাণী, (একটি নিবন্ধ) 
' সৃগাত্থর, ২১শে মোষ, 


সঙ্গযাধীবিবোছ ১২৭ 


সংযোজন" 
আমরা আগেই জেনেছি, সরাযাসীর হ।য়িভাবে বগবাস করেছিলেন। ডাদের 
অনেকেই আবার স্কৃসম্পত্ভির মালিক হয়েছিলেন ৷ এষন একটি প্রমাণ নিয়েন 
তালিকায় বোঝা সম্ভব । এটি মৈমনলিংহ জেল র। 












্  বম্পন্তি 
পরগণ ₹ 
কষিক নং 1 তোৌজীন রে 


পুথুরিয়া ৪২২৯ | অজিত গির সগ্যাস* 





ঞঁ ৪২৪১ [কু অবক্ব গির সমাস ১১৮ ৩ টু 

রী ৪২৯৪ ঞঁ ৬২৩ ১৩ ০ 

ঁ ৪৩৯১ | মগ্্থ গির সরাী ২১ ১৫ ০ 

এ ৪৮০৪ | বেণী গির সন্গযাসী ২৩৫ ৫ ৯ 

তর এ লিগ ৬: 

এঁ ৫০৩৭ ুঁ ৩৭ ১২ 9 

শেরপুর ৫০২২ | (ভাবর।) বলবস্ত গির ১৭ ৩ 

জন্গ্যাসী 

এ ৫০৩০ | (বাটাজোড়) ১৬ ১৫ ০ 

কাগমারি ১৩৬২ | বসস্ত গির সন্গ্যাসী ১৪২ ঙ ৪ 

এ ১৪৯৬ | রাজ গির সঙ্্যাসী 8৪ ৪ ০ 

১২০ এঁ ১৫২৯ | ভ্বলার গির সন্গ্যাসী ৩২ ৪ ৩ 
১৩, এ ১৫৯৩ &ঁ ১২ ১৩ ত 
১৪, এ ১৫৯৪ এ ২৪ হ ০ 
১৫, এ ৪৮৫০৩ | পরাণ গির সঙ্গযাসী ৪ ০ * ও 





জর, এ. 26. 03109865276 52770129585 18. 77171685187, 1923, 2০47. 


সংযোক্ষন--. 
ভু তপেজ নাথ দণ্ড জানিয়েছেন? উদ্চর বকের: এক'বোফাঞ্কবমী নবীর, াষ ছিল 


* দক্বাণী চৌধুক্বাপী' | ভিনি রংপুরের ফেদা, আনদ-জহিদায ঘদের,যহিলা ছিলেন । 


১২৮ বাংল! সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে স্বানীয় বিষেহ্র প্রভাষ 


ইনি-ই বঙ্কিমচজের উপন্াসে দেবী চৌধুরাণী রূপে বর্ণিত হয়েছেন! ১৯২৬ 
বীস্টান্সে লেখককে রঙপুরের জনৈক বৃদ্ধ জমিদার বলেন বন্কিমচন্তের উপস্যান 
(দেবী চৌধুরাপী ) প্রকাশিত হ্বার পর এদের সেরেন্তায় যে সব কাগজ পত্রে 
জমিদার হরবল্পভ ও পুত্র ব্রজসুন্দয়ের নাষোজেখ ছিল এ সব চিঠিপত্র, নখিপত্র 
উর গোপন করে ফেলেছেন। 

দণ্ড মহাশয় নলেছেশ" এর কিছুদিন পরে এ পরিবারের বর্তমান বংশধরের! এ-তথ্য 
স্বীকার করেন। এবং ১৯৪৮ ধ্ীস্টাবে & পরিবারের বর্তমান জমিদারের পত়ী 
মহোদয়! জানিয়েছেন ঘষে, দেবীর আসল নাম ছিল "রাণী চৌধুরাণী' ৷ এগদেরই 
জমিদারীর মধ্য দেবীর প্রতিটিত কালীবাড়ী আছে। সেখানে হস্যাক্ষরে লিখিত 
রাণী চোঁগুরাপার জীবন-চরিত আছে। 

দ্ব, ড. ভূপেজ নাথ দণ্ড, নাঙ্গলার ইতিহাস» ১৩৭০, প্‌, ২০২ 


১৮২, হুরগোপাল দাসকুণ্ড সংগৃহীত-_রঙপুর সাহিত্য পরিষত পত্রিকায় ১৩৫৫ সালে 
প্রকাশিত প্রসংগ, সৃপ্রসয় বঙ্গ্যোপাধায়, ইতিহাসাশ্রিত বাংল কবিতা, 
প) ১২০-১২৩ 

১৮৩০ 51106 8191) 01 701181019016, 1২801181911) 9125 ৪, 1101 2100 109৬19110া 
৬/85 80190117160 83 (1১6 0৩181) 01 19117816101 2 ৪ 98181 01 1২৪, 1,000, 
ভর, ত/.ঘ 17101010861, 01১ 76101517101 ০) 71171510076 ৬০1, £ (1710-1779), 
৮৮ 26-27 

১৮৪, ০7175 2২21065 সাও 1701 5৮51) 0110550 (0 19105 ০815 01 1951 20019090 802, 
907 10 96219 01৫, ৮0৫ 185 9189 11906 ০061 101 60100910107 (০ (176 
118178867 1২810058060 1305, 101 97130109135 1780 ৪ 8070216 251809781 
8৬5151010, 
তব, 5. ভা. 90018, 501, 8981610 860851 10190100 072510106561৩---0172)17%4 
79129 2, 26 

১৮৫, 78866ণো 3620881 10151106% 0826066518--2172)194-এ বলা হয়েছে, রাখা 
সরস্বতীর অতার নাষ জানকী রাম। এতে রামকাত্ত রায়ের উল্লেখ জাছে। 
চা, 25-26 

১৮৬, 2910) 2১, 26 


দ্বিতীয় অধ্যায় 
সমসেত্র গা1ঙএ ভ্রিক্রোভ 


( ১৭৬০-১৭৬৩ ) 


ক. ইতিকান পর্ব 


কথার 
১ বিভ্রোহ কাহিনী 
২. সমশসেরের শাসনব্যব হা 


খ, সাহিত্য পর্ব 


১. প্রসংগ & গাজিনামা 
₹. নাটক £ 20714 ।বান্ছা 


২।। অধ্যায় 8 সমস লাজ তত্র 
ক. ইতিহাস পর্ব 





অষ্টাদশ শতকের হষ্ঠদশকে ত্রিপুরার রোশনাবাদ 

চাকলায় সমসের গাজির নেতৃতে যে বিদ্রোহ স্থুরু হয়েছিল; বল যেতে পারে, 
তা ছিল শোষণ মুক্তির বিদ্রোহাভিষান। 

জীবন কেজ্জিকতার তপ্ত-অসস্তোষ, আকাঙ্ষার আর্তনাদ সমসের অধুনা 
নিঞ্জের জীবন পরিধিতেই লক্ষ করলেন না ; শোষণ দীপশিখার নিষ্ঠুর ছায়া- 
সম্পাৎ বাঙালীর জীবন প্রচ্ছদে ও লক্ষ করেছিলেন । ফলত, সমসের়ের চিত্ত 
বিপ্লব ঘটলো ম্বাভাবিক কারণেই । এই অগ্সলিময় চিত্ত বিপ্লবের কারণটুকু 
বুঝে নেওয়া সম্ভব হবে যদি আমর! বাস্তব গৃহালোকে সমসেরের দৈনন্দিন 
জীবন জটলতাকে পর্যালোচনা করি । 

সমসের ছিলেন এক দরিদ্র কষকের সম্ভান।১ কৃষকপিতা দারিজ্া-যস্্রণা 
মুক্তি পেতে বাংসল্যসম্বল বিকিয়ে দিলেন জিপুরারই অর্ধীন রোশনাবাদ 
চাকলার দক্ষিণ শিক পরগণার প্রবল প্রতাপান্বিত জমিদার নাসির মহন্মদের 
কাছে। কিশোর সমসেরের ক্রীতদাস জীবন সুরু হলো । অনিশ্চিয়ত! আর 
মর্মযস্ত্রণার গভীরতায় ও তিক্ত অভিজ্ঞতায় সমসের বয়োপ্রাঞ্ত হলেন । জমিদার 
নাসির যহন্মদ তখন তাকে এক «কুতঘাটের”্র তহলীলদারের কাজে নিয়োগ 
করলেন ।২ 

কর্মক্ষেত্রে এসে লাধারণ মাকষের যে ছুঃখ-দর্দশা 1 ভিনি উপলছি 
করলেন। রাজকীয় বাহিনী, জন্গিদার ও কোম্পানীর ..।7শীতর অতি. 
মাজিক শোষণ, উৎপীড়ন, ব্যক্ি-যানবের গওপয় যে অন্তহীন বঞ্রণা হত 


১৩২ বাংলা সাহিত্য ও সংস্কতিতে হ্বানীয় বিজোছ্রে প্রভাব 


করেছিল, তার মৃূলোতপাটন এবং প্রতিকূল তরঙ্গের বিরুদ্ধাতিষান সুরু 
করলেন এক মহৃতী-আকাঙ্জায়। 

নিজের দাসজীবনের ভমিজ্রা এবং কৃষকের হুঃখ-ছ্র্দশা, এ ছুই সভা £ 
বল! যেতে পারে-_-এই সত্যান্থরাগেরই অভিবাক্তি বিব্রোহ সরণির কঠিন 
প্রান্তে পৌঁছে দিল তাকে । ফলত, অনন্থমুক্কি_দাপমুক্তির সাধনা স্থরু 
হলো। শুধু কি তাই, সুরু হলো শ্রমসংগ্রাম ' উদ্দেশ্য স্মগ্িমংগল। সমসের 
দল গডতে আরম্ভ করলেন ।৩ তিনি বুঝেছিলেন যে একক সংগ্রাষে ব্রতী 
হলে শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ কর। যায় বটে, কিন্তু মহভী চেষ্টাব সার্থক 
রূপায়ণ সম্ভব নয়। তাই তিনি সমবর়সীদেব ত্যাগ-তিতিক্ষার উদাব মাধূর্ষে 
ও আত্মদানের স্বভাবচিন্তে সুদীপ্ত হযে ওঠার আহবান জানালেন । সমসেবের 
মনোজীবনের উদ্বেলতা, ঘনিষ্ঠ অস্তরজতা তরুণদের স্বতঃ্ফুর্ত মন্িনদন লাভ 
করল। বলাবাহুল্য, আবেগম্পন্দনজনিত সে আহ্বান ব্যক্তি-যানসের 
অন্তরঙ্গ স্পর্শ বলেই ভা! ছিল নিবিড। আব এবজপ্তই সমসেরেব সথগস্ভীর 
আহবান শুধ তত্ব হয়েই থাকেনি, জীবন সত্যকামে পবিণত হযেছ্িল। 
সুতরা" সমলেরের বাহিনী জীবন যুদ্ধে ধাপ দিজেন। 


১। বিজ্রোহ কাহিনী: 


সমলের দলের মহৎ উপলবি, উজ্জল অনুত্ৃতি, অকজিম অঙ্গয়াগ ও দীপ্ত 
ভেজ-শক্তি সম্পর্কে যথেষ্ট জাশাবাদী হয়ে সমর-অভিষান সুরু করজেন। 
তিনি প্রথম আঘাত দিলেন জমিদার নাসির মহম্মদের ওপর । একদিন যে 
আন্রয় ছিল ক্রীতঙগাদের আশ্রয় : সেখানেই তিনি দিলেন প্রথম আধঘাত। 
বিরুদ্ধাচারণের কৌশলটি ও ছিল অভিনব । লসমসের দলের মধ্যবিন্মৃতে 
দাড়িয়ে সংকোচ ও লজ্জার ব্য ভেদ করে ম্বহ, শান্ত অখচ নিরুচ্ডাস- 
আবেগে জমিদার কনার পাণি গ্রহণ করতে চাইলেন 19 

বহিঃসংক্কারের সংঘাত যে কত প্রবল, আত্মাভিহানের ওপর কতটা 
কার্ধকরী এবং আভিজাত্যের ওপর কতটা! আঘাত : ত1 বোধ করি বিষয়টি 
টের পেলেন জমিদার । আর টের পেলেন বলেই জমিদার নাসির মহম্মদ 
সঙসেরের দৃঢ়-আকাঙ্জার বিরুদ্ধে অন্তর ধরলেন। সমষের উপদ্থিভি বিপদ 


সন্গ্যাসীধিজোহ ১৬৯ 


অনুধাবন করে সরে পডলেন বটে, কিন্ত তিনি ও প্রস্তুত হতে লাগলেন 
সংগোপনে । দরিদ্র, বঞ্চিত, নিপীভিত হিন্দু-মুসলমান তরুণের! এসে তার 
দলে যোগ দিল। বিদ্রোহী বাহিনী হুসংগঠিত, সুদৃঢ় হলো৷। সুরু হলে! অন্ত 
শিক্ষা । অভ্যাস শেষে আরভ হলে! অভিযান । 


ঘনীতৃত বিক্ষোভ স্থরু হলো শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে। মৃতর়াং 
নাসির মহম্মদ হলেন তাদের প্রথম 'টার্গেট' । সমসের যুদ্ধ ঘোষণা! করলেন। 
সমসের সুযোগ বুঝে জমিদার গ্রহ আক্ষমণ-ও করলেন তিনি । এই যস্ধে 


জঙ্ভব্য £ 
১৩৩ থেকে ১৪৩ পৃষ্ঠার শিরোনামে 'লম্যাসী বিদ্রোহ? ছাপ হয়েছে । পড়তে হবে 
'সমাসের গাঁজির 'বিদ্রোত' । 


অবিচল উদ্দেস্য উদ্যাপন সম্ভব হয় না। তিনি রাজাকে প্রতিবাদ ও জানালেন 
রাজতাস্ত্রিকতার অনায় অবিচার ও শোষণ নিপীড়নের বিরুদ্ধে। এবং রাজস্ব 
দেওয়া! বন্ধ করলেন । এমনকি তিনি নিজেকে রোশনাবাদ চাব লার স্বাধীন 
রাজ! বলেও ঘোষণা করলেন 1৭ 


এ সময়ে, রাজপরিবার অন্তধিরোধ দেখাদিল। রাজা বিজযমাণিকোর 
স্বত্যুর সংগে সংগে রাজপরিবারে অস্থিরতা, অব্যবস্থার সৃট্টির হলে! । বল! 
যেতে পারে, সমসেরের সংগ্রাষী মানসের বলিষ্ঠ বিবর্তনের ক্ষেত্রে আরো 
সুযোগ ও সময় এনে দিল। বিপ্লবী মানস রূপখান্ধ হলে! । 


ত্রিপুরা রাজ পরিধারের অস্তবিরোধের ক্রিস্া-প্রতিক্রিয়ার সুযোগ নিষে 
সহসের শক্তিশালী বাহিনী গড়ে ছ্ুললেন। এতে সৈন্য সংখ্যা ছিল হ'হাজার । 
সমলেন্স 'এই বাহিনী নিছে জিপুর স্বাজার তংকালীন রাজধণনী উদয়পুর 
আকফবণ হলেন এবং যুবরাজ কৃষি প্রাপপনে যুদ্ধ ফয়লেন বটে, কিন্তু সাণ্ডে 


১৬৪ বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে স্থানীয় বিভ্রোহের প্রভাব 


তশার জর হলে! না। অবশেষে রাজপরিবারের লোকজন সহ তিনি আশ্রয় 
নিলেন আগরতলার । সেখানেই তার রাজ্যপাট সুরু হলো ।৮ 
পরাজয়ের বেদন! ও গ্লানি হতে মুক্তিলাভের জন্য হীনরাজনীতি-ও সরু 
করলেন যুবরাজ কৃফমশি। তিনি পাহাড়ী অঞ্চলের দূর্ধর্ষ কুকিদের অর্থে 
প্রনুষ্ধ করে ক্ষেপিয়ে তোলেন । তাতে তার উদ্দেস্য কিছুট! সিদ্ধি হয়। 
ক্লুকিগণ সমসের বাহিনীকে অন্যায় আক্রমণ করে |৯ কিন্ত ছোট খাটো 
সংঘ্ষ-সংখাতে এদের পরান্ধয় ঘটে প্রতিক্ষেত্রেই। 

সযসেরের অনর্থক যুদ্ধে মন নেই ৷ রাজা কৃষ্মাণিক্য ও ইংরেজ বণিকের 
গ্রতিই তার কেজিতচিত। স্থতরাং তিনি তশর মন্ত্রী রামধন বিশ্বাসকে 
পার্বত্য অঞ্চলের উগ্র-অধিবাসীদের কাছে পাঠালেন।১* ইনি কুকিদের 
বোঝাতে পেরেছিলেন বিস্রোহী সমসের সম্পর্কে। ফলত, কুকিদের তল 
ভাঙলো । এরপর তারা সমসেরকেই রাজা বলেই মানলো 1১১ অবন্ 
তিনি রাজপরিবারের একজনকে সিংহাসনে স্বাপন করে কার্যত রাজকার্য 
পরিচালন! করতে লাগলেন । 


২। অহসেরের শাসনব্যবস্থা... 


সমসের নিপীড়িত মানবতার মহিমাকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন এবং 
নিপীড়নের হঃসহ যগ্ত্রণাকে অধ্যয়ন করে ছিলেন বলেই তার মধ্যে জীবন 
জটিলতার সীমাতিক্রমণের প্রয়াস ও আত্ম প্রতিষ্ঠার মচেতন অনুভূতি লক্ষ 
করা যার়। নির্যাতন ও বন্ধনের প্রতি তীব্র বিরাগ মানসে জনকল্যাণের 
পবিত্র আকাঙ্ষায় নিজেকে নিয়োজিত করলেন। মহতী প্রচেষ্টাক্গ ব্রতী 
হলেন। প্রথমেই দরিজ প্রজাদের ও 'হুদানয় বিনামুল্যে জমি বন্টন 
করলেন। এবনকি দরিত্র প্রজাদের কোনে! কর দিতে হলে না ।১২ 

সহতল ক্ষেত্রের প্রত্যেক পরগণায় সমসের গাজি একজন করে শাসক 
দিয়োগ করেছিলেন। আবচুল রজক নিমুস্ত হলেন সৈন্যবাহিনশির দেওয়ান 
এবং বিশালঘর অঙ্ক জঙ্গল পরগণার শাসরভার ছানা-উল্লার ( সানাউজ্জ! ) 
হাতে সমর্পিত হলো! ৷ নৃূরনগর ও গজ! যওলের কর্তৃত্ব ছিলেন, আবছুল নাষে 
এক ব্যকি। শানকগণের মধে! জগংপুরের খল়্াগোবিন্দ ও চৌন্বগ্রামের 





ধন্যাসীহিহৌোহ ১৩৪ 


হরিশচন্জ প্রভৃতি হিচ্ও ছিলেন।১৩ “অন্তো সকলেই সমসেরের স্থজাতীয় 
ও সম্পর্কার় ব্যক্তি ছিলেন । কিন্ত রাজস্ব বিভাগের কার্য তশহাদের ঘার! 
সুচাঁরুরূপে নির্বাহ হইত না। এজন্ত হিন্দু শাসন কর্তার প্রয়োজন হইয়াছিল। 
ধর্মপূর নিবাসী গঙ্গাগোবিন্। প্রধান দেওয়ান ও খণ্ডল নিবাসী হরিছর নান্েষ 
দেওয়ানের পদে নিবুক্ত হইয়াছিলেন। ইহার! রাজস্ব বিভাগের কার্ধ্য নির্ববাহ 
করিতেন ।*১৪ 

সমসের বছু জনহিতকর কার্ধে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন । এবং 
এর জন[ যে অর্থের প্রয়োজন হতো তা সংগৃহীত হতো লুষ্ঠন করে। ভ্রিপুরা, 
নোয়াখালি, চট্টগ্রাম প্রভৃতি ইংরেজ অধিকৃত অঞ্চলের বিঙিয্ন পরগণার 
জমিদারগণের সম্পত্তি লুষ্ঠন করতেন 1১৫ এ প্রসংগে সমসের জীবনচরিঙকার 
সেখ মনৃহর জানিয়েছেন £ “সমসের একজন কপণ জমিদারের গৃছে তাকাতি 
করিয়া একলক্ষ টাকা আনিয়াছিলেন। কারণ, উক্ত জবহিদার “দানখয়রাভ” 
করিত না। এ জন্যই তাহার গৃহে ডাকাতি কর! হইয়াছিল ।”১৬ 


শু4কি তাঈ, সাধারণ জনমানসে নিশ্চিত সখ বিধানে তৎপর হলেন। 
দরিত্র বঞ্চিত যানুষেরা যে ছুঃখ বেদন। এবং অন্তন্ালায় ছিলেন পতিত ; 
ভাদুর করতে তিনি বন্ধপবিকর ছিলেন। তাই যেখানে অন্যায়, উদ্দা্ 
অনৈতিকত! লক্ষ করেছেন, সেখানেই তিনি কঠিন হয়েছেন। এ কথাও 
ঠিক দৈনন্দিন ঘাত প্রতিঘাতে তার চিত্ত-ধাতু এমনিতেই কঠিন হয়ে পড়েছিল । 
তাঁই ভিলি দেশকাল পরিধিতে সমাজ শত্রুদের সহজে চিনেছিলেন ও ব্যবন্ক। 
নিয়েছিলেন । এমনকি, হুযোগ বুঝে কোনো! অসাধু ব্যবসায়ী নিত্য 
প্রয়োজনীয় ভ্রব্যাদির মূল্যবৃদ্ধি করতে না৷ পারে তার জন্ত আশ্চর্য রাজনিয়ম 
প্রচলিত ও প্রচারিত হলো । 

এ ক্ষেত্রে রাজমালার সাক্ষা-উদ্ধার করি 1১৭ 

“সমসের গাজি তশহ্ার অধিকার মধো জ্ব্যাদি ক্রয়বিক্রয়ের জাশ্চর্য 
নিয়ম প্রচলিগ করিয়াছিলেন । ৮২সিক ওজনে সেয় ধাধ্য হইয্াণাছিল । সের়ের 
পরিষাণে কোন্‌ জ্রবা কত মূল্যে বিক্রয় হইবে তাহার একা তালিকা প্রত্যেক 
বাঙারে লটকাইয়! দিষ্বাছিগেন । কেহ ইহার অন্তথ! করিতে পারিস না ।৮ 


১৬৬ বাংল! সাহ্ভ্টি ও সংকৃতিতে স্থানীয় বিষোছেগে প্রভাব 
ভালিকাটি এরূপ 7১৮ 


চাউল _. /১ সের এক পয়স! মণ্ডতরি /১ সের দুই পর়স! 
লঙ্কামরিচি /১ দের এক পয়সা মটর /১ সের দুই পয়সা 
গুড় /১ মের ছুই পয়সা মুগ /১ সের চারি পরসা 
লবণ /১ সের দুই পয়সা অড়ছড় /১ দের চারি পয়সা 
রসুন পিঁয়াজ /১ সের দুই পয়সা তৈল /১ সের তিন আনা 
কার্পাস /১ সের পাচপয়সা ঘ্বত /১ সের পাঁচ আনা। 


কলাই /১ মের এক পয়সা 


সষসেরের রাজপতাকাতলে থেকে সাধারণ মানুষের দুঃখের দিন অপসৃত 
হতে পারতে । কিন্তূতা হয়নি। কারণ তার ত্রিপুর রাজ্য জয় স্থায়ী 
হয়নি। কৃষ্মণি সমসেরকে পরাস্ত করার জন্ত বাংলার নামমাত্রী নবাব 
মীরকাশিমের সাহায্য চাইলেন | নবাব ইংরেজ পুষ্ট সৈন্যদল প্রেরণ করলেন । 
নবাবের সুসজ্জিত শিক্ষিত বাহিনীর কাছে সমসেরের ক্ষুদ্রবাহিনী পরাস্ত 
হলে! । সমসের নবাবের বন্দী হলেন। পরে তশীকে “নবাবের হুকুমে 
তোপের মুখে বন্ধন করিয়! সমসের গাঙ্জিকে হত্যা কর! হয় |”১৯ 


ঞ্ক 


এখানে একটি বিষয়ের সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে সমসের গার্দগির শাসন 
কাল সম্পর্কে। দীনেশ চক্র সেন তশর “বৃহংবঙ্গ' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে উল্লেখ 
করেছেন £ নবাৰ আলিবদ্দি মুপিদাবাদে সমসের গাজিকে পুনঃ পুনঃ ডেকে 
পাঠিয়েছিলেন । তখন সমসের রোশনাবাদে রাজত্ব করতেন দোর্দগ্ড প্রতাপে। 
তাই আরুবখর নবাবকে বুঝিয়ে ছিলেন, “ভাটার বাঘ বন্দী করি ছাড়ি দিবা 
কেনে । আসিয়া! মারিবে দেশ সম্মথে সে রণে। কাড়ি নিল দক্ষিণ-শিক 
জবিদ্বায়ে যাক । রাজবংশ খেদাইল রোসনবাদ (ভ্রিপুর1) কাড়ি । অগ্যাপি 
ভাল আছে বন্দী করি আানি। নতুবা পশ্চাতে তর হবে পেরশোনি 1২০ 
আঙ্গিবর্দির আদেশে তিনি মুণিষ্ষাবাদ যেতে সম্মত ছিলেন না| লবলেরচ 
মৃপিদাবাদে যেতে নিহেষ করেছিলেন ভর এক জামাভা। ইনি ছিলেন 
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ঢাকার এক নবাব। কিন্তু এক মন্ন্যাসীর প্ররোচনায় ১৭৫১ শ্রীস্টান্যে তিনি 
মুশিদাবাদে গিয়েছিলেন! সুতরাং এর থেকে মনে হতে পারে সমসের গাজি 
১৭৫১ গ্রীস্টাবের পূর্ব থেকেই রাজত্ব করতেন। 

সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় দীনেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য একটি প্রবন্ধে কৈলাস চন্দ্র 
সিংহের সংগৃহীত 'গাজিনামা;র খণ্ডিত পুথির কথ! উল্লেখ করছেন। এর 
ওপর ভিত্তি করে জানিয়েছেন “সমসের গাজি ১২ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন 
( ১৭৪৬-৫৮শ্রী ) এবং শেষ ৫ বংসর...বিস্তোহীরপে রাজ্যের অংশ বিশেষ 
শাসন করিয়াছিলেন ।৮২১ অর্থাং দীনেশ চক্র ভট্টাচার্য মহাশয় বলতে 
চেয়েছেন, সমসেরের বিস্রোহী তবমিকা! ছিল ১৭৫৩ থেকে ১৭৫৮ শ্রীস্টাব্ পর্যস্ত। 


শ্রদ্ধেয় গবেষক সৃগ্রকাশ রায় মহাশয় লিখেছেন সমসের গাজির বিদ্রোহ 
ধ্বংস করার জন্য যুবরাজ কৃষ্ষমণি বাংলার নবাব ম-রকাশিমের নিকট সাহায্য 
প্রার্থনা করেছিলেন । নবাব কৃষমণিকেই ত্রিপুরার রাজা বলে স্বীকার করে 
ছিলেন। তারপর নবাব ইংরেক্গ বণিকদের সাহাব্য পু এক বিশাল বাহিনী 
জিপুরায় প্রেরণ করলেন ॥। একটি যুদ্ধ হলো বটে। কিন্তু অসম যুদ্ধে সযসের 
বন্দী হয়ে মুশিদাবাদ কারাগারে নিক্ষিপ্ত হলেন এবং ১৭৬৮ শ্রীস্টাঝের শেষের 
দিকে াকে তোপের মুখে বন্ধন করে হত্যা করা হয়।২২ এক্ষেত্রে তিনি 
নির্ভর করেছেন “রাজমালার ওপর। এতে কৈলাস চন্দ্র সিংহ যহাশয় 
লিখেছেন  *“সমসেরের সৌভাগ্য তপন পশ্চিমাকাশে বিলঘ্িত হইল । অশেষ 
গুণালক্কত আলিজ। মিরকাশেম বাঙ্গালার সিংহ!সনে অধিষ্ঠিত হইলেন। 
যুবরাজ কৃ্মণি নবাব সমক্ষে উপস্থিত হইয়া সমন্ত অবন্থা নিবেদন করিলেন । 
' "তিনি যুবরাজ কৃষ্মণিকে পত্রিপুরাপতি” বলিয়া স্বীকার করিলেন । নবাবের 
প্রেরিত সৈন্যগণ ত্রিপুরায় উপনীত হইয়া সমসেরকে বন্দী করিয়। লইয়! গেল। 
পশ্চাং নবাবের অনুষতি ক্রমে ভোপের মুখে বন্ধন করিয়া সমসের গাজির 
প্রাণদণ্ড কর! হইক্বাছিল ।”২৩ 
অবন্থ স্থপ্রকাশ রাম মহাশয় সমসেরের ম্বহ্যকাল নির্ধারণ করেছেন ১৭৬৮ 
প্রীষ্টাব। এর বহথোপধুক্ত কারণ তিনি দেননি। তবে অনুমান করা যেতে 
পারে মীরকাশেমের ক্রোধের শিকার অপরের হন্তে দিহত হওয়া সম্ভব নয়। 
সেক্ষেত্রে সমসেয়ের স্বত্যু ১৭৬৮ প্রীষ্টাকে না হওয়াই সম্ভব। যাইহোক 
বহনের গাজির বিজ্বোহের চর়ষ লীমাটি চিছ্িত করা যান্স বিজয় যাঁণিকোর় 


১৬৮ বাংল! পাহিত্য ও সংস্কাতিতে ছ্বানীক় বিরৌছের প্রভাষ 


হা ও কৃষ্ণমাণিক্যর সিংহাসনে আরোহন কাল থেকে । কৃষ্মাণিক্য 
সিংহাসনে বসে ছিলেন ১৭৬০ খ্রীষ্টাকে । দীনেশ চজ্র সেন তার “বৃহত্বজ' 
গ্রন্থে-ও এই সালটির কথা বলেছেন। ত্রিপুরা ডিস্টকট গেজেটায়ারে-ও তাই 
বলা হয়েছে ।২৪ 


অমর! আলোচন! সূত্রে দেখেছি, সমসের রাজতাস্ত্রিক ও সামস্ততান্ত্রিক তার শোষণ 
নিষ্পেষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হয়েছিলেন ; যার ফলেই তিনি বিদ্রোহী । 
তাই তিনি কোথায়-ও স্বীকৃত, শ্রদ্ধিত, অভিনন্দিত আবার কোথায় ও তিনি 
ধিকৃত, ঘ্বশিত। যাইহোক, তার বিদ্রোহী সত্তার বলিষ্ঠ প্রকাশ ঘটেছে কৃষঃ 
মাণিক্যের রাজ-পাটের প্রথম লগ্মেই। আমর! আগেই জেনেছি, তিনি 
রাজধানী উদয়পুর আক্রমণ করেছিলেন ফলত, রাজাকে রাজধানী স্থানাস্তরিত 
করে আগতলায় সরে যেতে হয়েছে। সুতরাং তিনি নবাব আলিবদ্দির হাতে 
বন্দী হননি। এবং ভার রাজ্যান্ক ১৭৪৬ থেকে ১৭৫৮ শ্রীস্টাব। পর্যন্ত ও নয়। 
অবশ্য ১৭৫৩ এস্টাঝের পরের ঘটনা হিসাবে উল্লেখ করা চলে রোশনাবাদ 
দখল ও নাপির মহম্মদের হত্যা ও বিজয়মাণিক্কস সঙ্গে তার বিভিন্ন খওডযুদ্ধ 
প্রভৃতি । আমাদের অনুষান, যুবরাজ কৃষ্ণমণি সিংহাসন দখলের জন্য ইংরেজের 
সাহাধ্য নিয়েছিলেন ৷ এক্ষেত্রে ত্রিপুর! ভি্টিকট গেজেটায়ারে লেখা হয়েছে £ 
“0 17160 005 9010918 0090905 10008 01811698018 102060 71099618 
10 58000018 01 0105 1080919 90 680801181550 101191808 14181718 
00 019 &8৫$...”২৫ এবং পরে সিংহাসন বিচ্যুত হয়ে ফের তা আয়ে 
আনার জন্য তিনি নবাবের সাহায্য নিয়েছিলেন । এক্ষেএে ত্রিপুরার ইতিবৃতে' 
লেখা হয়েছে ;--“সমনলের গাজি ও আবদুল রজফ চাকলে রোসনাবাদ 
শাসন করিতেন । "যুবরাজ কৃষমণি স্বয়ং কাশিম আল খাঁর নিকট উপস্থিত 
হইর। লমন্ত অবস্থ। জানাইরাছিলেন । নবাব সৈন্য প্রেরণ করিয়া সমসের 
গা্জি ও আবহ্ধুল রঙ্গফকে বন্দি ভাবে আনয়ন পুর্ববক কামানের মৃখে বন্ধন 
করিয়া গোলাতে যবনঘ্বয়ের প্রাণ বধ করেন ।২৬ এর থেকে জান। যায়, 
রোশনাবাদ চাকলাদার শুধুমাত্র সমসের গাজি-ই ছিলেন না ; আরো! একজন 
ছিলেন! | 

সুতরাং এক্ষেত্রে আমাদের অনুষান, সমসের গাজি যীরকাশিমের নির্দেশেই 
নিহত হন কৃষ্ধাণিক/ছই রাজ। বলে স্বীকৃত হরেছিলেন। সহসেরেক 
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তা ১৭৬৩ প্রন্টাঝের শেষের দিকে হয়েছিল বলেই মনে হয়। কারণ ১৭৬৪ 
খরস্টা্, মীরকাশিমের কাছে ছিল -0:418-0- অস্তিম মুহূর্ত 


হই 


একদিন যে ছিলেন জ্ীতদাস, আরেকদিন সে হলেন রাক্ষ!। বছমানিত 
রাজা । ধার সংগ্রাম ছিল শোষণ, পড়নের বিরুদ্ধে। বাঙালীর কাল-গোৌরব 
রোশনাবাদ নায়কের স্বপ্নভঙ্গ একটি ব্যর্থতার ইতিহাস। মানুষের সেবার 
লক্ষ্য নিয়ে যিনি জীবনব্যাপী সংগ্রাম করলেন সামস্ততানস্ত্রিকতার বিরুদ্ধে; তার 
নিদারুণ পরিণতি বেদনার ইতিহাস হয়ে রইলো। আরো একট কথা। 
দেশকাল পরিধির তুলনায় সমসের কত বেশি যুক্তিবাদী ছিলেন তা-ও 
বিবেচা। কারণ, তীর শাসন-শৃংখলার কথা-ই বলতে হুয়। যে মান্ছযটি 
মুক্তষননিয়ে, রেনের্সার মননিয়ে, স্তায়নীতির কণ্ঠিপাথরে যাচাই করলেন 
শোষণ মৃক্ত সৃখ-সত্যকে ; আর তার জন্ত তিনি যে প্রতিবিধানের নিদান 
রচনা করলেন তা! বর্তমান মুগধর্ম-ও কৃতজ্ঞচিতে স্মরণ করবে ; কিংবা 
ভার্ষীকাল-ও। 





খ. সাহিত্যপর্ব 





১ আসংগ  গাজিনামা".. 


ইতিহাসের পটভূমিকায় সমসেরের বিদ্রোহীমানসের 
পরিচয় নিতে চেষ্টা করেছি। এখন সমসেরের যে আত্মস্বরূপ বিক্ষোভে 
বিশ্বীর্ঘ ছিল, তার প্রভাববৈভ্ব সাহিতোর কোনো শাখার শিল্পিত হয়ে 
উঠেছে কিনা; তার আলোচনায় আমরা অগ্রসর হবো । কিন্ত আমাদের 
বাধাপেতে হয় তথ্য-নুত্র সন্ধানের ক্ষেত্ে। সমকালীন বুগসমন্তার বাজ্তব 
চিত এখন-ও সংকেত তির্যকরহক্যে নিহিত। সমসের জীবনচরিত 
'গাজিনামা'র আছ্ন্ত খুত্ডিত একটি পুথির সন্ধান দিয়েছেন দীনেশ চক্র 
ভট্টাচার্য ।২৭ এটির সংগ্রহ করেছেন কৈলাস চন্দ্র সিংহ মহাশয়। দীনেশ 
চন্দ্র ভটাচার্য সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার একটি শ্বল্প পরিসর প্রবন্ধে আলোচন! 
করলেন বটে, কিন্তু মূল পুঁথাটর বিস্তৃত পাঠ ও আবশ্যকীয় সংবাদ দেননি । 
এখানে উল্লেখ্য, মূল পুঁথাটির একটি মুদ্রিত সংস্করণ ও বের হয়েছিল । ১৩২০ 
সালে নোয়াখালির সিরিত্তাদার মৌলবী লোতফল খবির সাহেব সেখ মনুহরের 
রচিত 'গাজিনাম।” মুত্রিত করেন। এটির সম্পর্কে দীনেশবাবু মন্তব্য করেছেন ; 
“বিশেষতঃ গ্রস্থকান্ের বহুতর ভপিতার মধ্যে মাত্র একটী মুদ্রিত হওয়ায় 
(পৃ৮০) এবং গ্রাম্য কবির কুল পরিচয় সম্পূর্ণ পরিত/ক্ত হওয়ায় গ্রন্থের কাল 
নির্ণয় ও প্রাাণিকত! বিষয়ে আ্রমগ্রমার্দের অবকাশ হাটি করিয়াছে ।”২৮ 
ক্তরাং সষসেরের বিপ্লবীমানস, সভাবোধ, মনের অন্নিদীপ্তি, জীবন যল্ত্রার 
ভীক্ষত অনুভূতি এবং বি-সষভাবধারার আশ্চর্যকীতি সকল এখন-ও স্পই নয় । 
তাই ইতন্তত আলোচনার হুত্র থেকে প্রসংগের উপক্রম কঞ্ঝ। যেতে পারে । 


অমসের গাজি প্রসংগে দীনেশ চজ্ সেন মহাশয় গাজির গানের উল্লেখ 
করেছেন ।২৯ তিনি জানিয়েছেন, সযসের একজন ডাকাত ছিজেন। এক 


সঙ্গাীধিযোহ্‌ ১৪১ 


সময় ভিনি এমনই শক্তিশালী হয়ে উঠেছিলেন যে, জিপুররাজকে সিংহাসন 
থেকে উচ্ছেদ করেছিলেন.এবং নিজেকে গুধান হিসাবে ঘোষণা করেছিলেন । 
সমসের লুষ্ঠন করে যে সম্পদ লাভ করতেন ত1 নাকি তার সংগে সংগেই 
বাহিত হতো । এই গানে এমন ও উল্লেখ রয়েছে গাজির এই সম্পদ, বাহকদের 
দ্বারা উদয়পুরের পার্বত্য-অরণোর গভীরে আনিত হলেই গাজি বাহুকদের 
বিতাড়ন করতেন । এবং যে বাহক গর্ত খনন করে তা মাটিতে প্রোথিত 
রাখত ; সমসের তার শিরশ্ছেদ করতেন, যাতে গোপনীয়তা রক্ষা হয়। 
এমন ও শোন যায়, কোনো কোনে! কাঠুরে গহীন-অরণ্যে অকন্মাং সমসেয়ের 
লুকনে৷ ধনসম্পদের সন্ধান পেয়েছে। এই বিষয়কে ঘিরে জরিপুর! অঞ্চলে 
ইতরবিশিষ্ঠ সম্প্রদায়ের মধ্য গাজির গানের প্রচলন আছে। এসব গান 
রচিত হয়েছে সমসেয়ের স্বত্যুর অক্পলকাল পরেই । 
দীনেশ চজ্জস সেন মহাশয় এইতথ্যাটি কোথায় গেলেন, তা জানাননি । 

এমনকি, কৈলাস চন্দ্র সিংহের "রাজমালা' হতে সমসের গাজির গানের যে 
অংশষ্টি উদ্ধত করেছেন তর গ্রন্থে ৩০; তাতে কিংব! রাজমালায় এ তথ্যের 
উল্লেখ নেই | কৈলাস চন্দ্র সিংহ মহাশয় গানের এই অংশটি ব্যতীত জার 
কোনো উদ্ধাতি দেননি । গানের উদ্ধত অংশটি হলো এই৩১ £ 

তবে গাজি যে সবারে দিল লাখেরাজ ১। 

পাকড়িং আনিল রাজ! লইতে খেরাজ ! 

সকলে মিনতি করে মহারাজ-.আগে। 

মহারাজ দোহাই দিয় ক্ষমা-বর মাগে ॥ 

তচ্ছদক খাইমোরা ফকীর খোনার৩। 

তট9 ব্রা্থণ মোরা পেসা নাই জার ॥ 

মহারাজ বলে তোরে কি দিল নিষর। 

বলে, দিছে ছেন রজক সমসর ॥ 


১. লাখেরাজহনিহর 

২. পাকড়ি (হিন্ীশব )-্ধরে আনা 

৩. খোনায়-খনকার 

96 ভট্ট ১াট। যেত্রাঙ্গর্ণগণ সাময়িক বিষয় ও অন্তান্ত বিষয়ে কখিভাদি 
শোনাতেন। 


১৪২ বাংলা নাহ্ভ্য ও নংন্কতিতে 71111 11 র প্রভাষ 


এক পুরিয়া জমিদার দিল আমারেরে১। 
পোল্তাপোস্থি হই তুষি চাহ ভাঙ্গিবারে ॥ 
এতেক সনিয়া রাজ! হইল সলছ্জিত। 
পাত্রগণ বৃঝাইল রাজার বিদিত | 
রায়ত হইয়া কর্তা দিয়াছে নিহর । 
আপনি লইলে কর লজ্জা! বহুতর ॥ 
তবে মঙ্থারাজ বহাল করিল সবারে ৷ 
খয়রাত নিষফকর বিনা আর দেবোত্তর ॥ 
অব্ত, গাজিনামাতে সমসেরের লুষ্ঠন কাহিনী স্বীকৃত। এখানে বল! 
হয়েছে: 
জগতপুর খগ্ডুল অবধি মণিপুর 
চৌদ্দগ্রাম গোসাইর মেহেরকুলপুর ॥ 
নৃরনগর লৌহগড় উদয়পুরে গিয়। । 
আটজঙ্গল বিশালগড় সকলে লুটিয়! 
দান্দার বাউরপুর যাব ত্বুলুয়া নগরী । 
উষ্বরাবাদ আহম্মদাবাদ যতেক নগরী ॥ 
গাজিনাম। থেকে সমসেরের একসহচয়ের নাম জানা যায়। অ্রিপুর 
রাজের সংগে সমসেরের ঘান্িক সৃজেই তার ভূমিকা স্পট হয়ঃ কবি তার 
পরিচয়ে সামান্যই বলেছেন £ 
হাজি হোসেন৩২ মোগল ঢাকাতে বসতি । 
সমসের গাজি দস্যু দক্ষিণ শিকপতি ॥ 
গাজিয়ে মনে করে অজিপুর রাজ্য লইতে। 
হাজি হোসন মুরব্ধ করিল কোন মতে! 
এখানে একটি প্রশ্ন দেখা! দিতে পারে, সমসের গাজি মান্ষ হিসেবে 
কেমন ছিলেন। দীনেশ চন্দ্র সেন মহাশয় যে তথ্য দিয়েছেন ; তাতে তাকে 
ডাকাত হিসাবে চিত্রিত করতে হয়। কিন্ত সত্যিই কি তাই, না জীবন 
ধর্মের মৌলবিচারে তিনি জন্ত মানুষ ছিলেন? আমর! ইতিহাস পর্বে লক্ষ 
করেছি যে, তিনি লুষ্ঠন করেছেন। আর সে লুষ্ঠন প্রয়োজনের পথবাহিত 


৯, আমারেরে-আমাদিগের 


সন্গযালীবিষোহ ১৪৩ 


ইয়েছিল। কারণ, জনসেবার লক্ষাই ছিল তার জীবনব্যাপী সংগ্রাম । এর 
জন্যই শোষক জতাাচ।রীর স্কীত-ভাগ্ডার তীর রোষ দ্বতি থেকে অব্যাহতি 
পায়নি। মোটকথা, জমসেরের বিদ্রোহী মানস, কল]াণাঝ্সিক এক নিবিড 
অনুভূতির কেন্দ্র বিন্দুতে তাকে সংহত রেখেছে । সুতরাং সমসের গাজিকে 
আঙঙ্ক-পাুতার প্রতীক হিসেবে চিত্রিত কর! ঠিক নয়। আর তাছাডা 
“গাজি'৩৩ শবার৫ের মধ্যে ও তার চরিত্র বোঝা কষ্ট কল্পন। নয়। 


গানের উদ্ধত অংশে আমরা দেখছি, সমসের গাজি তশর সল্পকালীন 

জমিদারিতে অনেক নিধ্ধর জমি বন্টন করেছেন। এ বণ্টন জাতি ধর্ম 
নিধিশেষেই হয়েছে । আর এরজন্যই প্রজারা-ও কৃতজ্ঞ। যখন অ্রিপুর 
মহারাজ এই নিফরতার প্রসংগে কঠোর হলেন ও নিফরভোগীদের ধরে 
আনার হুকুম দিলেন। তখন অসহায় প্রজ্জাবা সমসের সত্তার এবং আত্মার 
অমর উপলব্ধি করে বিনম্র চিতে জানায় ;-_ 

“এক পুরিয়া জমিদার দিল আমারেরে । 

পোস্তাপোন্থি হই তুমি চাহ ভাঙ্গিবারে ॥” ৩৪ 
( অর্থাং--এক পুরুষের জমিদার সমসের গাজি জমি নিক্কব দিয়েছেন আর 
মহারাজ পুকুষাহুক্রমে প্রাচীন অধিপতি হয়েও সে নিয়ম ভাঙতে চাউছেন !) 

একটি বিষয়ের ওপর সমসেরের মনোধর্ম বিশ্ষণ করলে সমসেরের 

প্রকৃতি বোঝা সহজতর হবে। তা হলে! তিপুরার সিংহাসন অধিকার 
বিষয়ক কাহিনীটি । আগেই বলেছি, সমসেরের কাছে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে কৃষঃ- 
মণি উদকপুর ছেডে আগরতলায় আশ্রয় নিয়েছিলেন।* ফলত, রাজসিংহাসন 
সফসের দখল করলেন বটে, তবুও তিনি নিজে সিংহাসনে বসলেন না! 
প্রথাগত বিশ্বাসে প্রজাদের হয়তে! আঙ্গত্য বেশি । তাই প্রজাদের ঘন 
সম্তর্টির জন্ত স্বয়ং রাজ! নাম না গ্রহণ করে ত্রিপুরা রাজবংশীয় ধর্মমাণিকোর 
পৌঅ ও গদাধর ঠাকুরের পুত্র লবঙ্গ ঠাকুরকে "লক্ষণ মাণিক্য আখ্যা দিয়ে 
রাজ সিংহাসনে স্থাপন করেন। আসলে, সমসের ঠিক রাজতান্ত্রিকভার 
বিরুদ্ধে ছিলেন না; ছিলেন রাজতন্ত্রের শোষণ, পীড়নের বিরুদ্ধে । “কৃষ্ণ 
মালার ৩৫ বিবরণে বল! হয়েছে । 

সবশের গ্রার্জী গেল আপন! বাড়ীতে । 

না! হইলে জিপুরা রাজা! ন! খিলে ত্রিপুরা ॥ 


১৪৪ বাংল সাহ্ত্যি ও সংস্কতিতে স্বানীয় বিোহের প্রভাষ 


ভুবনে বিখ্যাত ধর্মমাণিক্য নৃপতি। 

গদাধর ঠাকুর যে তাহার সম্ভতি ॥ 

লবঙ্গ ঠাকুর গদাধরের সন্ততি। 

উদয়পুরেতে তিনি করয়ে বসতি। 

তাহাকে করিব রাজা রিহাঙ্গেতে গিয়া ৷ 

তবে সে ত্রিপুর সব মিলিব আসিয়। ॥ 

এত ভাবি লবঙ্গ ঠাকুরের কারণ। 

উদয়পুরেতে লোক পাঠাইল তখন ॥ 

লোক আসি লবঙ্গ ঠাকুরকে লইয়া । 

উপস্থিত হইলেক রিহাঙ্গেতে গিয়া । 

লক্ষণমাণিক্ নাম তখনে করিয়া। 

রাজা করিলেক তানে রিহাজেতে গিয়া ॥ 
সমসেরের ঘনোপ্রকৃতি বিশ্লেষণ প্রসংগে একটি বিশেষ দিকের আলোকপাত 
সপ্তভব। তা হলো! তার শিক্ষানুরাগ । সেখ মন্হরের "গাজিনামা'তে এর 
সাক্ষ্য মেলে । এই সাক্ষ্য থেকে শুভ ইচ্ছা সম্পন্ন মানুষটিকে চেনা সম্ভব হয়। 


স্বল্পকালীন শাসন ব্যবস্থায় প্রজা! সাধারণের আত্ম বিকাশের যে সুযোগ 
তিনি করে দিয়েছিলেন ; তাতে তশর শিক্ষ। সংস্কৃতির রসরুচিও ধী-শক্তিরই 
জয় ঘোষণা করে। নিয়োক্ত উদ্ধৃত অংশটিতে সে ইচ্ছা পূরণের উত্তাপ 
উপলব্ধি সহজেই বোঝা যাবে £ 


শিক্ষা ব্যবস্থা ।৩৬ 
তোলাব খানার ছাত্র শতেক রাখিয়া 


গাজী পালে সে সকলে অন্নবস্ত্র দিয়া। 
সম্বীপের অন্ধ এক হাফিজ আনিয়! 
কোরান পড়াএ সব পুশ্যের লাগিয়া। 
হিচ্ছুত্থান হৈতে এক মোলবী আনিল 
আরবী এলেষ ছাত্রগণে শিখাইল। 

মুগ দিয় হৈতে এক গুরুবর আনি 
শিখাইল ছাত্রগণে বাঙ্গালার বাণী। 


ঢাকা হইতে মুন্সী জানি ফারসী গড়াএ 
হেনমতে নানা! ভাবাঞএ এলে শিখাএ। 


সমসের গাজির বিজ্রোহন ১৪৫ 


দিন মধ্যে নিয়ম করিল হেন মতে 
দশদশ দণ্ড ধরি ছুভাগে পড়িতে। 
ভোররাত্র চারিদণ্ড আগাজে প্রহর 
পাঠের সমঘ্ঘ করি দিল গাজীন4। 
আলোচনার স্থত্র থেকে সমসেরের জনশাসনের কলাাণাত্মিক রূপটি 
বোঝা যায় বটে। অ|সলে তিনি মানুষ হিসাবে নিুর ছিলেন না; বরং 
রসিক৩৭ ছিলেন । সেখ মন্গহর সমসেব্র যে চরিত্র চিত্রণ করেছেন তা 
মিশ্র প্ররূতির । এর বড়ো কারণ, তিনি প্রত্যক্ষদর্শা ছিলেন না। তিনি তা 


স্বীকারও করেছেন : 
কহে সেক মনুহরে পাঞ্চালি রচিয়া। 


গীতামোহ মুখে বাক। সকল শুনিয়া ॥ ৩৮ 
এছাড়া, সার বর্ণনায় কোনো তারিখের উল্লেখ নেই। তিনি সমসেরের 
বিজয় কাহিনী ও যুদ্ধ ধিব্ণ যেভাবে দিয়েছেন : তাতে মনে হবে সকল 
ঘটনা একই সময়ে ঘটেছিল 1৯ ফলত, তার তথ্য বিকৃতি থেকে ভ্রম সৃষ্টি 
হওয়াই সম্ভব । 
কবি সমসেরের বংশ পরিচয় কিছু দিতে প!রেননি বটে, তে তিনি নিজের 
আত্মপরিচয় আমাদের জানিয়েছেন । তীর উপবতন যণ্ঠ পুরুষ “মাহাম্মাদ 
নাছির? ছিলেন ভুলুগার তালুকদার । তাঁর পৌত্র 'লেকগাজি'-_ 
ছাড়িয়া ভুলুয়া দেশ “দক্ষিণ সিকে" প্রবেস, 
স্বান কলা “পান্য়া” যকাম। 
এই দক্ষিণশিক পরগণাই সমসেরের “জনস্থান ও লীলাভমি'। শেখ গাজির 
কনিষ্ঠ পৃত্র 'সাদক মাহাম্মদ'-ই কবির পিতামহ । এরপর কৰি মাতামহুকুল 
সম্পর্কে জানালেন-_ 
প্হগলির বশর” ছাড়ি দক্ষিণসীকে কল্য বাড়ি, 
নিবাসি উত্তর পানুয়াতে। 
কবির প্রমাতামহ “তাহির উকিল' ছিলেন সমসের গাজির প্রতিনিধি 
স্বরূপ 1৪০ 
কবির রচনার নিদর্শন স্বরূপ সমসেরের, যৃতি ঘরের (মুষ্তাগার ) বর্ণনা 
উল্লেখ করা যায়। এটি আমাদের দৃষ্টি আবর্ধণে সমর্থ । এখানে ভার 


১৪৩ 


বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে স্বানীয় বিজোহের প্রভাব 


কিয়দংশ উদ্ধত হলো £ 


একাবলি ছন্দ 


একতোলা ঘর সোভা। 
জেখেন অমরাপুরী | 
দেখীতে নিয়াছন্দা | 
ঝলকে তারকগণ। 
সেই যে ঘরের ঝরা। 
জেহেন চামর দোলে । 
বিচ্দু বিন্দ্ব বারি মোহে। 
আনন্দে পুলকে চিত। 
সুগন্ধি গামর তায়। 
স্বকের সাগরে মনা । 


মুনীগণ মোন লোভ ॥ 
সভানের মোনহারি ॥ 
জেন সত চন্দ্র বানা ॥ 
চা্রপাসে অভরণ | 
গুতিত মুতির ছর1॥ 
স্বর্ণ মুতির জল ॥ 

গ্রীষ্ম উদ্ম নাহি রহে॥ 
কামের সবারে নিত ॥ 
নিতি ডংসে কামরায় ॥ 
নিতি প্রতি করে থান! ॥ 


জেন খ্রীংন্দাবন ॥ 
জেন বৈসে জোগভানু ॥ ৪১ 


আদন্দসানন্দ মন। 
রাধিকা? কোরে কানু। 


২. নাটক ; বিদ্রোহী বান্দা... 


“বিক্রোহীবান্দা” একখানি নাটক । রচয়িতার নাম প্রসাদ কৃষ্ণ ভট্টাচার্য । 
নাটকটির রচনা! কাল ১৩৮১। এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৫২। নাটকখানি 
চতুদ্শশাধিক পুরুষচরিত্র এবং চতুর্থাধিক নারীচরিআ সমগ্মিত। এটি পঞ্চম 


অংক বিশিষ্ট এবং আটটি গানে সম্বন্ধ । ৪২ 


সংক্ষিপ্ত কাহিনী । 


কষ মাণিক্য ত্রিপুরার রাজা। ভার দেওয়ান সূর্যকান্ত। অসীম তখর 
প্রভাব রাজার ওপর । রাজার অগাধ বিশ্বাসের স্থযোগ নিয়ে হুর্যকান্ত 
অমগ্র দেশে অত্যাচার উৎপীড়ন করে। প্রজার! শোধিত, বঞ্চিত। বিদ্ধ 
তার অন্তরে অন্তরে । 


সমসের গাঁজির বিজ্বোহধ ২৪৭ 


সমসের গাজি একজন কৃষক নেতা । রোশনাবাঙের চাকলাদার তিনি। 
প্রজাদের জন্য সাধায়িত সুখ বিতড়নে তিনি কৃত সংকল্প । ভার কাছে 
হিন্দু মুসলমান বলে কিছু নেই। সকলেই তার পরম আত্মীয় । গঙ্গা- 
গোবিন্দ আরেকজন রুষক নেতা। তিনি সমসেরের নিত্য সহচর । 
কৃষ্ণ মাণিকা প্রা চিন্তায় মগ্ন নন। সূর্যবান্ত সেই সুযোগে তিপুর রাজা 
হবার স্বপ্ন দেখেন । রাজ্জার ভগ্ী স্র্ণলঙার প্রেমিক সে। অথচ রাজমাত। 
অহলদাদেনী ডেবেছেন কৃষ্ণমাণিকে।র শ্যালক সঞ্রীনের সংগে স্বর্পলভার বিয়ে 
দেবেন। তা হবার নয়। কেননা স্বর্ণলতা সুধমুখী । অবশ্য চরিজআবান, 
আদর্শ পুরুষ সগ্ভীবের সেদিকে জক্ষেপ নেই। সে প্রঞ্জাদের কথা নিরম্তর- 
ভাবে । তখদের €£খে সে ছুহখী। কিন্তু সুর্যকাস্ত সর্জীবকে প্রতিছন্্ী 
ভাবেন । সঞ্জীবকে নিপদে ফেলার দ্বণাজখল বীন্তার করেন। সঞ্জীব সমসের 
গাঙীর বিদ্বোহী চেতনাকে, মভিনন্দন জানায়। প্রজার জাগরণে তিনি 
বীম- (দয় চেন। 


5মসের গা:ঃজ [বজ্োহী] । রাজার থিরুছে তার বিপ্রোত । রাজতান্ত্রিক তা 
তর অসম্য নয়, অসহ্য রাজার নীরব ভূমিকা আর দেওয়ান কর্মচারির 
অঠ্যাচার, উৎপীডন। তাঠ তি'ন কুকি নেতা রাঞ্জারামকে বুঝিয়ে বলেন; 
যে সংগ্রাম সুরু হয়েছে, সমষ্টি মংগল হলো এর উদ্দেশ্ত | অত্যাচারিত 
প্রজাদের পাশে ঈাডাবার জন্য তিনি কুকি নেতাকে আহবান জানালেন। 
কুকি নেত1 রাজারাম সুর্যকান্তের বড়যন্ত্রে প্রথমে কষ্ণমাপিক্যের দলে যোগ 
দিলে তিনি পরে তার ভুল বুঝতে পেরে সমসেরকেই গ্রহণ করলেন । 
সমসের তাকে ভই বলে আলিঙ্গন করলেন । 


রাজমাতা অহলা৷ অবিনীত পুত্র কৃষ্ম!ণিক/কে অনেক বোঝালেন। নিপীড়িত 

প্রজাদের অসস্তোষের যৌক্তিকতা বোঝাতে চেষ্টা করলেন বটে। কিন্ত নিম্ষল 

হলো! ত1। কৃষ্ম।ণিক্য সমসেরকে বিদ্রোহী ভাবেন, বিধর্মী বলে দ্বপাঁও 

করেন। পুত্রের এই কথা শুনে মানের রঢ়-অভিভাষণটি লক্ষণীয় ঃ 

“অহল্যা | বিধর্মী ভোমর1 । অসহায় দেশবাসীর দুঃখে যার প্রাণ কাদে, 
ক্ষুধার্ত মানুষের মুখে ক্ষিধের ভাত তুলে দিতে, মরণকে তুচ্ছ 
করেও যে পশুশক্তির বিপক্ষে রুখে দীড়ায়, দীন-দরিজ মৃহূর্ধের 
সেবাই যার ধর্ম, সে কখনও বিধর্মী হতে পারে না” 16৩ 


১৪৮ বাংল! সাহ্ত্যি ও সংস্কৃতিতে হ্বানীয় বিজ্োহেরে প্রভাব 


যাইহোক, রাজমাতা হাজার হাজার প্রজা-পুত্রের জন্ত আত্মজ-কে ত্যাগ 
করলেন । তিনি সমসেরকে ভরসা! দিলেন মোহাচ্ছন্ন রাজার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের 
কিন্ত রাজার দেওয়ান হুর্যকান্তের চক্রান্তের শেষ নেই। তিনি মীর. 
কাশিমের দরবারে হাজির হলেন । সেনাপতি মীর্জা হাকিম ত্রিপুরা দখলের 
স্বপ্প দেখেন | তাছাড়া দাদা নাসির মহম্মদের হত্যার প্রতিশোধ নিতে 
সমসেরের বিরুদ্ধে একটি সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন। সূর্যকান্ত সেই 
স্থযোগ এনে দিলেন ৷ নবাব বিভ্রান্ত । আশদর্শবাদী নবাব নিকট-অতীত 
ভুলতে পারেন না। সিরাজের পরিণাম ভেবে শিউরে ওঠেন। তুলতে 
পারেন না কোম্পানীর উদ্ধত ক্রিয়াকলাপ ও শোষণ-গীড়ন। তার ওপর 
এই আভ্যন্তর গোলযোগে তিনি দিশেহারা হলেন। তাই চঞ্চল চরণে, 
ছদ্মবেশে ত্রিপুরায় এলেন। এসে দেখলেন, হিন্দ্র মুসলমান সকল মাছছুষই 
সমপেরকে প্রিয় বলে ভাবে । এমনকি গঙ্গাগোবিন্দের স্ত্রী কৃত্তল। সমসেরকে 
ভাই বলে মানে। তার জীবন বাচাতে নিজের জীবন পর্যস্ত দিতে পারে। 
মীরকাশিম সমসেরের জনপ্রিয়তার মুগ্ধ । তিনি ছদ্মবেশ উন্মোচন করলেন। 
সমসের বললেন : “ছন্পবেশের কি প্রয়োজন ছিল জাাহাপনা ? 
মীর। প্রয়োজন ছিল সামশের। ছদ্মবেশেই গোটা! ত্রিপুরা রাজ্য ঘুরে 
বুঝেছি, মীজ হাকিম আর দেওয়ান সূর্ধকান্ত কতবড় জালিয়াং। বুঝেছি 
বাংল! বিহার উড়িষ্যার নবাব হয়েও আমি প্রজাদের যে শ্রদ্ধা কুড়োতে 
পারিনি, তুষি তার চেয়ে অনেক বেশি শ্রদ্া অনেক বেশি ভালোবাসা 
পেয়ছো৷ 1,৪8৪ 
সূর্যকান্ত ও মীর্জা হাকিমের কৌশলে ত্রিপুরায় সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়িয়ে 
পড়ে। সে বিষ এখন অন্তরে অন্তরে । সে বিষের দহনে স্বলছে 
সমসের পরী ফাতেমা! । সমসের শ্যালক মনসুর ফকিরের ছদ্ুবেশে কুত্তলাকে 
দিয়ে যায় রক্ষা-কবচ। স্বামীর যংগলের জন্য নির্দেশ যতই জাচলে বেধে 
রেখেছে সে । কিন্তু এই রক্ষা কবচই তার জীবনে কলদ্ক বয়ে আনল। 
গঙ্জগাগোবিদ্দের কুচক্রী খুল্লতাত তর্গীরথের হীনজালে গঙ্গাঙগোবিন্দ। সে 
গজাগোবিন্দকে বোঝাল, এ রক্ষা কবচ সমসেরের সংগে কুস্তলার অধৈধ 
ষম্পর্কের নিদর্শন | গঞজ্জাগোবিদ্দ কুস্তলাকফে ভূল বৃঝলেন। একই ত্বুলের 
শিকার হয় সফসেরের পন্থী ফাতেমা । ফাতেমা তাই সঙলেরের অমংগল 
চাইল। 


সমসের গাঁজিক় বিদ্রোহ 58৯ 


মীর্জা হাকিম এই সুযোগে জেনে নিয়েছে ভ্রাতুম্পুর্্রী ফাতেমার কাছ থেকে 
সমসেরের গোপন অস্ত্রাগারটি । গঙ্জাগোবিন্দ সমসেরের বিরুদ্ধে বিচার 
চাইলেন নবাবের কাছে । সে এখন হিংস্র, উন্মত্ত । অথচ তীর স্ত্রী কুস্তলা 
বিধর্মী ভাইয়ের জন্য জীবন মরণ পণ করেছে। সমসেরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
ঘোষিত হয়েছে। একমাত্র বন্ধু রাজারাম প্রাণপণে যুদ্ধ করে চলেছেন। 
সমসেরের তাতে শেষ রক্ষা হয়না । তার অক্ত্রাগার ধ্বংস হয়েছে। একান্ত 
সহচর গঙ্গাগোবিন্দ পাশে নেই। শ্ত্রী ফাতেমাও বিপক্ষে। সমসের অসহায় 
বোধ করেন। এটি নাটকের চরম মুহূর্ত । 


এসময় ঘটনা বিচিত্রমুখী হয়ে ওঠে। কুন্তলা সূর্যকান্তের কবলে। 
কামান্ধ সে। তাকে উদ্ধারের জন্ত সঞ্জীব নিজের জীবন দিল। 
রাজমাতা অহল্যা মীরকাশিমকে এই অনর্থক যুদ্ধ থামাতে অনুরোধ 
করেছেন। মীরকাশিম নিদেশ-ও দিয়েছেন। অন্তদ্দিকে ভূল শুধরোবার 
পাল! সুরু হয়েছে । গঙ্গাগোবিন্দ নিজের তুল বৃঝেছেন। ফাতেষা-ও। 
গঙ্গার অন্গুশোচন! শ্রী কুন্তলাকে ফিরিয়ে আনতে পারেনি । সূর্যকান্ত 
তাকে হত্যা করেছে। বন্ধু সমসেরকে-ও বীচাবার শেষ চেষ্টা! করেছেন গঞ্া- 
গোবিন্দ ; পারেননি । মীরকাশিষের পাঞ্জ নিয়ে বন্দী সষসেরকে উদ্ধার করতে 
তিনি মুঙ্গেরে গেলেন বটে কিন্তু মীর্জা হাকিম শুধু দাতাল-হাসিতে বলে 
ছিলেন £ “কাম ফতে।'_ অর্থাৎ সবশেষ । 


কয়েকজন এঁতিহাসিক পুরুষ এবং করঞ্গিত চরিত্র নিয়ে নাউকটি রচিত। এতে 
কৃম্তলা, ফাতেমা! ও রাদকন্তা স্বর্ণলতা অনেকখানি স্থান ভুড়ে। সূর্বকান্ত 
সর্গললতার প্রেম, কুস্তলা ও গঙ্গাগোবিন্দের মনের অভিব্যক্তি কিংব! 
সমসের গাজি ও ফাতেমার বিপরীত চিন্তাধারা নাটকটিকে গতিদান 
করেছে। সঞ্জীবের আত্মত্যাগ, রাজমাতা অহল্য।র প্রজা-ভাবনা, সমসেরের 
দেশ-ভাবন! ও মৃত্যু বরণ, রাজারামের বন্ধৃতা, মীরকাশিমের দ্বিধা-হন্য, 
কৃফমাশিক্য ও সূর্যকাস্তের হড়য্্র; নাটকের মৌল-বিষয় ৷ নাষ্ট্যকার একটি 
আদর্শগত প্রেরণায় নাটকটির রচনা! ও প্রচারণা করেছেন । সমসেরের 
দ্বেশহিতৈষণা, আত্মত্যাগ, বিজ্রোহী চেতন প্রবাহ এবং সর্বোপরি তার 
মহিষ ম্বভাবট সমকালীন মানুষের বন্দনা না গেলেও সর্বকালে শ্রন্ধতি 
জানের যোগ্য ;--সে কথাটি নাটকের গণ্ভীনব উপলদ্ধি ভাই যে কোনো 


"১৫৩ বাংল! সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে হবানীয় বিদ্রোহের প্রভাষ 


বিপষয়ের সংকেতে, ছুমদ এই মানুষটির জন্ত কবির বন্দনা গান ; 
"হোক না রাত্রি নীরব নিঝুম, 
প্রলয়ের ডাকে ভেঙে যাবে ঘুম, 
জেগেছি আমর! জাগিবে সকলে করিতে শক্রক্ষয় ॥+ ৪৫ 


পি।ল৮ ওঃ 


১ সুপ্রকাশ রয়, ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম, দ্বিতীয় সংক্করণ, 
১৯৭২১ পৃ. ৪৮ 

“এক সামান্ত। রমণীর গর্ভে ও জনৈক ফকিরের গুরসে তাহার (সমসেরের) 
জন্ম। সমসেরের জীবন চরিত লেখক তাহাকে “পীরের নন্দন” বলিয়া 
বর্ণনা করিয়াছেন ।” 
দ্র, কৈলাস চন্দ্র সিংহ, রাজমালা, ১৩০৩ পৃ- ১২০ 

২, কৈলাস চন্দ্র সিংহ, রাজম।নলা, পৃ. ১২০ 

». তদেব, পৃ. ১২২ 


৪. এও 12. ৬/০0365175 152412172০%182£1 4141 415547771 /0151710111 04251156015 ৩ 
//09//211 (1911) 7৮১ 25 


৫, র।জমাল, পৃ ১২২, এবং 08/11918 10. 03+ ৯ 23 
৬. ০8107811 5). 0,-এ অন্যভাবে বলা হয়েছে ১ 1175 89) 5016 50101515 
88911851 1811), 5807391 20505 1885 1952906 ৮/101) 0106 ৬1210 2710 ০0০191186 
(15 22101170291 ০01 676 7১21898179 2100 8110575/9105 (001 1৯9100179 1৬121701- 
ছ0] 11 ডি 
রাজমালায় বলা হয়েছে-_“ন্রিপুরেশ্বর এই সংবাদ (নাসির মহুম্মদের স্ব সংবাদ ) 
শ্রবণে তাহার বিরুদ্ধে (সমসেরের ) একদল সৈল্ু প্রেরণ করিলে সমসের বলে ও 
কৌশলে মহার।জার উজিরকে পাধা করিয়।৷ কয়েক সহ মুদ্রা! “নজর” প্রদান পুর্ণক 


দক্ষিণ শিকের জমিদারীর সননা গ্রহণ করিপেন।” পৃ* ১২২ 
৭, তদেব* প* ১২২ 
৯৮, রাজমাল1, প্‌ ১১২ এবং 0৪)03911 0, 0. 8১. 23. 
শ্ীকালীপ্রসন্ন বিদ্লাতৃষণ মহাশয় তীর 'ভীরাজমালা”য় উল্লেখ করেছেন__“মহারাজ 
ডাজর-ফা স্বীয় সপ্তদশ পুজের মধ্যে রাজ্য বিভক্ত করিবার সময় আগর-কা নামক 


বে 


৯০০ 


১১, 


৯২৩ 


৯৬৪ 


সবসের গাজিয় বিষ ১৪১ 


পুত্রকে এই হান (আগরতলা ) প্রঙ্গান করিয়াছিলেন । অণেকের মতে, জাগর-ফা- 
এর নামান্বসারে এই স্বান আগরতল1 নামে খযাত।” প্‌. ২৩৮ 


স্প্রকাশ রায় 'ভদেবঃ পৃ ৫০। বন্য রাজমালায় অগ্করকম উল্লেখ আছে-_-““'রয়াং 
কুকি প্রভৃতি অধিকাংশ পার্বত্য প্রজ। যুবরাজ কৃষ্ণ মণির পক্ষে ছিল।” পৃ. ১২৪ 
আবার রাজমালাতে একথা-ও স্বীকার কর! হয়েছেঃ “যুবরাজ কৃষ্ম(ণ বল 
€ শক্তি ) সংগ্রহের অভিপাষে দীর্ঘকাল ক!ছার মণিপুর রাজে অমণ করেন, কিন্ত 
আশান্ুক্ষপ সৈন্ত সংগ্রহ করিতে সক্ষম হন নাই ।” প্‌, ১২৪ 

তদেব+ পু. ১২৩ 

0810881$ 2, 03. ৮৮. 23 

এতে বলা হয়েছে 5 “দ01: 2 98010 (1759 98108367 05821 ৮৪৩ 19180619811 
18161 01 085 218105 200 9959 2০/0/160850 5৬০1) 69 তি 01 1125 131115. 
100610+ 

রাজমালা, প্‌. ১২৬ 

তদেবঃ পহ. ১২৪-১২৫ 

ভাদেবঃ পু ১২৫ 

16,০16 15 5210105 (সমলসের ) ০০০1 101 22110021019 010 70906:-158616ও 
8110 ০1৫ 2 (11705 01011001056 1700595 01 076 1101) 2130 013015065 1018 
০০০ 21180178 0116 0001.” 10981018811 10. €0. 2৯ 23 

লেখ মনুহরের উক্তি সমসের গাজি সম্পর্কে | ড্র, রাজমাল। পৃ" ১২৩ 


*সমসের গাঁজী প্রকৃত পক্ষে দাতা ছিলেন। তিনি অনেক হিন্দু মুসলমানকে চাকল। 
রোশনাবাদের মধ্যে অনেক নিধর ভূমিদান করিয়া গিয়াছেন।” তদেব, পৃ ১২৬ 


১৭, তদেব, পৃ ১২৫ 


“হ।টে ব।জারে গাজি নুশ।দি।ধ্রাই। 

ওজন করিয়। দিল। পিরিখ লিখাই ॥ 

ওজনেও কম কেহ নারে বেচিবাঁর। 

মূলা বাড়/ইয়! কেহ নারে ঠকাবার ॥ 

পাইলে নিয়ম ছাড় শান্তি করে গাজ। 

খরিদদর বিক্রেত। সবে তরে রাজ ॥ 
গাজ নামার সংকলন । প্রসংগ-_দীনেশ চল্দ লেন, বঙ্গ "সাহিত্ঞা-পরিচয়। দ্বিতীপ় 
খণ্ড পৃ ১৮৫১-১৮৬০ 


উচও তদেব, পৃ. ১২৩ 
১৯৪ তরদদেবঃ পৃঃ ১২৭ 


হও 


স্বীদেশ চত্ত্র সেন, বৃহৎ বঙ্গ, ছিতীয় খণ্ড, ১৩৪২৪ পৃ, ১০৪২ 


১২ 


২১, 


২, 
৩, 
২৪, 
২৫, 


১০ 
১ 
১ 
২৪, 


৬ 
৩ ১০ 


৩৭ 


ঞ্ে 
বি 


৩৪, 


বাংল! সাহিত] ও সংস্কৃতিতে হানীয় বিদ্রোহের প্রন্ভ।ষ 


দীনেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য, বাংল। সাহিত্যের কতিপয় এতিহ।সিক ক।ব্য (প্রবন্ধ) 

দ্র“ সাহত। পরিষৎ পত্রিকা, ১৩৭৮, ১ম-২য় সংখা, পৃ. ১১ 

সৃপ্রকাশ রায়, তদেবঃ পৃ. ৫১ 

রাজমালা, পৃ ১২৬-১২৭ 

দীনেশচন্দ্র সেন' বৃহৎবঙ্গ, পৃ. ১০৪২ 

শু, 08. ৬/603055 42515771 8271541 101517101 04252116615 ১ 7271161৫, 
/৯1191)8094, 1910, 2514 

কৈলাস চন্্র সিংহ, ত্রিপুর!র ইতিবৃত, ১৮৭৬ পৃ. ৫৭ 

সাহিত্য পরিষৎ পত্রিক1, ১৩?৮ 

তদেব 

1910691) 08810019961), 215101)7 2 82718211 22/1011286 2/4 1112701816, 
1954, 7৯ 663. 

দীনেশ চনত সেন, বঙ্গ-সাহ্তা-পরিচয়, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ১৪০৭-১৪০৮ 

রাজমাল], পৃ, ১৩২ 

হাজী হোসেনের কোণে পণিচ্য় কবি দেনণি বটে তবে হোসনাবাদ পরগণার 
প্রাচীন সনদে হাজি হোচন নামে এক পরগণ। ওয়াদ্দারের নাম মেলে । দ্র" চ্ট।- 
প্রকাশ, আশ্বিন, ১৩৪, প্রসংগ-মৃত্রসগ বশোপ।পা।য়, ইতিহাসাশ্রিত বাংল।- 


কবিতা, পৃ. ১১৫ 
গাজী” শব্দার্থে বল] হয়েছে, ধর্মমোদ্ধ! প্রসিদ্ধবীর | ড্র রাজশেখর বসু, 


চলস্তিকা। দ্বাদশ সংস্করণ, পৃ, ১৯০ 
হরিচরণ বন্দে প।ধ্য'য, বঙ্গীয় শগগকে 1য-এ অর্থ দিয়েছেন: যোদ্ধা, বীরপুরুষ ইত্যাদি 
ভর ১ম খণ্ড, 


রাজমালা, পৃ. ১৩২ 
গ্রন্থের অন্যত্র বল! হয়েছে। “সম'সর গাজি প্রকৃত পক্ষে দাত। ছিলেন। 


তিনি অনেক হিন্দু মুসলমান'ক চাকল। রোশণ!ব॥দর মপো শিফর ভুমি দান করিয়। 
গিয়াছেন।” পৃ. ১২৬ 


* এখানে সমসেরের যুদ্ধ-বিক্রম সম্পর্কে কিছু বল! যায়। 


গাজির তোপে দেখ করি হ্হস্ক।র । 
গিরি-মুড়া উপাড়িয়! করে ছারখার ॥ 
এত দেখি ম্িপুরী হয় অস্তর্ধান। 
রাজাকে লইয়া তারা করিল প্রশ্থান ॥ 
পলাইয়! গেল র।জ। আগর তলায়। 
কেহ বনে কেহ্স্বলে সৈন্যের! পলায় || 
ধ্বজ! ছত্র সিংহাসন সব ফেলাইয়া। 
একে একে সব লোক গেল পলাইয়া ॥ 


সমসের গাজির বিদ্রোহ ৪৬ 


লুধূক্কুল (লোতফল ?) খবির সাহেবের প্রকাশিত পুথি থে.ক “গাজিন।মার' সংকলন 
করেছেন দীনেশ চল্্রসেন, ভর, ব্গ-সাহিত্য-পরিচয়ঃ ২য় খণ্ড, পৃ. ১৮৫১-১৮৬০ 
প্রসংগ--সৃপ্রসষম্ন বন্দ্যোপাধ্যায়৪ তদেবঃ পৃ. ৯৯. 

দ্র“ উদ্ধৃতি, ড, আৃহ্মঙ্গশরীফ, মধাযুগের সমাজ ও সংস্কতির রূপ, ১৯৭৭ 
(মুক্তধার। প্রকাশনী ) পহ* ৪২৫ 


মানুষ হিসাবে সমলের গাজি রসিক ছিলেন। একটি উদাহরণ দিয়েছেন দীনেশ 
চন্মসেন। গাজির গানে উল্লেখ আছে। একদিন চন্দ্র ও উৎসধ ন।মে ছুই নাপিত 
সমসেরের ঘুমস্থ অবস্থায় ক্ষৌর-কর্ম করে। সমসের নাকি তা টের পাননি। 
সমসের তাই তাদের কৃতিত্বের জথ্য পুরক্ষৃত করেছিলেন | ধর, বৃহত্বঙ্গ, দ্বিতীয় খণ্ড 
পু, ১০৪২ 

সাহ্িতা পরিষৎ পর্রিকা, তদেব, পৃ ১১-১২ 

বলেচাপাধা য়, তদেব, পৃ. ১১৪ 

দীনেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য, তদের পৃঃ ১১০১২ 

তদেবঃ প. ১২-১৩ 

প্রনাদ কৃখণ ভট্টাচাধ, শিদ্রোহী। পল |, ১:৮১। এটি কলকাত।র সুপ্রনিদ্ধ নাট্য-ভারতী 
যাত্র। পার্টি কর্তৃক সাফলে।র সংগে বছুরজলণ অদ্ভিনীত হয়েছে | 

৩:পব, পৃ 8 

তঠদন, পৃ ৬৫-৬৬ 


তদেব, পৃ ৪৭ 


তৃতীয় অধ্যায় 
গণ শাহি 
( ১৭৬০-১৮০০ ) 


[ এতিহাসিক- অন্ুবন্ধ 


॥॥ ১1 

মেদিনীপুরের গণবিদ্রোহ 
এক. খলভুখের বিজ্রোহ 
ছুই. জঙ্গল মতালের বিভোহ 


)॥ ২.।। 
বিদ্রোহ 5 বীরভৃম ও বিষুগপুরে 


|| ৩ ।। 

অপ্রথান বিদ্রোহ চিজ 

এক. সিলেটে বিশৃঙ্খল। 

ভাই, পার্বত। চষ্টগ্র/মে চাকৃমা বিদ্রোহ 
তিন, সুবান্দিয়। বিভ্রেহ 

চার, যশোহর-খুলনার প্রজা বিজো'হু 


“মোগল ও ইংরাজশাসনের সন্ধি-বুগে দেশে ছিল অযাজকত1। দেলীয়লোকে সহছ্গে 
বৈঘেশিককে আমল দিতে রাজি ছিলনা ॥ সুতরাং দেলীয়ের! যাহাকে স্বাধিকার বলিয় 
জান করিতেন, শাসকের! ভাঙাই বে-আইন বলিয়া ঘোষণ| করিতেন ।”-_ 

সংভীশচক্র ছিত্র, ঘশোহর-খুলনাব উতিছ'স, 


৩॥। অধ্যাগ £ গণাবিপ্রাঙ্থ 





ইরেজশাসনের প্রথমলপ্নে বাঙলাদেশের বিভিষ্জ গণধিঙ্রোই, ইংয়েশদের 
ওপর গ্রচণ্ড আঘাত স্বরূপ । এসব নিজোহ্রর বিস্তার পরবর্তী সময়ে আরো! 
চল্লিশ বংসর পর্যন্ত খণ্ড, সীমিত হলেও ত। ছিল প্রান্ঘ গভিহীন ; পৌনঃপুনিক । 
কিন্ত ঘনন চেতনার স্বর্পতায়, দ্লচব)ক্িত্ব ও একনায়কত্বের১ বলিষ্$ সংগঠনের 
অভাবে ; আঠারে। শতকের বিজ্রোহ-বিপ্লব সার্থক গ্বাধীনতার উপল ও 
সিদ্ধির অনন্ভপথ সুচনা করতে পারেনি । ভাহলেগ আলোচ্য যুগের প্টকৃঘিতে 
কোম্পানী রাজত্বের প্রথষভাগে, "সেই বিদ্োহ-অশাস্তি-উপলদ্ধির ইতিহাসকে 
আমর! আলোচনা করব । এতে বিভ্রোহীমানস ও সংস্কৃতির পরিচয় মিলবে 
এবং আন্দোলনের প্রলয়কল্পোল কতট! উত্থিত হয়েছিল, তা ও জান যাবে । 


৪১৪ যেদিনীগুরে গণথিজোহ 


১৫৬ এ্রস্টাঝের ₹৭শে লেপ্টে্বর, একটি সন্ধির শরাঙ্সায়ে নবাধ 
শীরকাশিম ইরেজ কোম্পানীকে বর্ধবান। মেদিনীপুর ও খানা ইসলাখাধাগক 
(ম্টগ্রাম) ছেড়ে গেন এবং এ বৎসরের 58ই অক্টোবির একটি সনন্দ প্রগান 
করজেন। এই প্রদেশে ইংয়েজ কর্তৃত্ব বিশ্তারেয় এই ইলো। গ্রথষ দলিল ।২ 

কোম্পানী রাজ্যাধিকারের সঙগয় মেদিলীপুর ছিল লিহিড় জংগলে 
পরিপূর্ণ লয়কারী টিঠিপতে জান! ধায়, মেদিলীপুরের চারিদিক তখন 
অশাতির আগুনে প্রধৃষিত । গানীর় অনিদারগণ পাযস্পরিক দাদা জানার 
লিগ ছিলেন। দেশে 'অসামাজিক 1? দ্বাকলাপে একদল লোক নিিরাজি 
হিগ। যেষদ; “খরা, গাখি প্রভৃতি গল হালের করেখাটি অসঙ্ত জাতি 


১৫৮ বাংল] সাহিত) ও সংস্কৃতিতে স্বানীয় বিত্বোহের প্রভাব 


এ সময়ে মেদিনী*2রের নিরীহ গ্জাহন্দকে নানা প্রকার উত)ক্ত করিয়া 
তুলিয়্াছিল। উহাদের দৌরাস্ম্যে কি ধনীকি নির্ধন সকলে সতত শস্ষিত 
থাকিত। তীপ-ধন্ুকষ্ঠ তাংাদে- প্রধান অস্ত্র ছিল? তাহাদের মধ্যে অনেকে 
জঙ্গলে স্বতিকার অণ্যন্তরে গৃংনিমান করিয়। গোপনে বাস করিত 1”৩ এছাড়া 
বর্গীর হাঙ্জামা দেধিনীপুরকে রিক্ত করে তুলেছিল তার ওপর স্কানীয় 
আরণ। অধিবাশীর] যাদের ইংরেজ নখিপঙ্জে চোগাড় নামে আখ্/াাত কর 
হয়েছে; তার] ও দর্বার গতিতে বিভিম সময়ে আক্রমণ চালিয়ে ছি ইংরেজ 
ও দেশীয় সামন্ত প্রভুদেই ওপর | প্রতিবাদীর সক্রিয়তম ভমিকাটি আলোচনার 
ক্রমান্ধিত ধার1সৃত্রে স্পষ্ট হবে। 


১৭৭৮ খ্রীস্টাব্ষের একখানি চিঠিতে জানা যায়, জঙ্গল মহালের ছষ্ট 
প্রকৃতির জমিদারগণই নাকি এসন চোয়াডদের অসামাজিক ক্রিয়াকলাপে 
ইন্ধন যোগাতেন । আত্মরক্ষা] ও পরস্বাপহরণ কাজে এদের প্রস্তুত রাখতেন । 
কোম্পানীর শাসনারভের সংগে সংগে এসব অঞ্চলের জমিদার ও চোয়াড়দের 
কথ! কোম্পানী অবহিত হলে ও ১৭৬৬ শ্রীস্ট'ব্দের পুর্বে কোনো বাবস্থা নিতে 
পারেননি । এ বংসরঈ কোম্পানী সিদ্ধান্ত নিলেন ষে, স্বানীয় জমিদারগণকে 
রাজন্ব দিতে হবে এবং “তশাখাদের “গুলি ভাঙ্গিয়া ছৃষ্টনীড় নই কাকর] দিতে 
হহুবে 1৮8 

কোম্পানীর এই সিদ্ধান্তের কথা বাঙাখতাড়িত হলো | ফলত, একশত 
ক্রোশব্যাপী সমস্ত জঙ্গল প্রদেশে [িদ্রোহালন গ্জ্জলিত হয় । যেদিলীপ,রের 
রেসিভেপ্ট গ্রেহাম সাহেব, লেফ.টেনাণ্ট ফাঞ্ডসন সাহেবকে এ বিদ্রোহ 
দমনে লিখলেন।« ফাগু“সন সাহেব ১৭৬৭ শ্রীস্টার্ধের ফেব্রুয়ারি মাসে 
কল্যাণপুর দখল করলেন। ঝাড়গ্রামের জমিদার প্রথমে কোম্পানীর বশত 
স্বীকার না৷ করায়, তার ছুর্গগুলি দখলীকৃত হয় । পরে অবশ্য তিনি ইংরেজ 
কর্তৃত্ব স্বীকার করেন। এইভাবে ফাগু“সনের নিরস্তর উদ্যমে রামগড়, লালগড়, 
জামবনী, শিলদ! প্রভৃতি মহালের জামদারগণ কোম্পানীর বস্যতা স্বীকার 
করতে বাধ! হন। আসলে এসব অঞ্চলে ইংরেজ শাসন বিস্তার খুব সহজে 
হয়নি । প্রায় স্বাধীন জমিদারগণ ধরস্ত চোয়াড়দের বলে বলীয়ান হয়ে যুছে 
নেমেছিলেন । কিন্ত শেষে সকলকেই পরাস্ত হতে হয়েছে। এদের মধ্যে 
ঘাটশিলার' অর্থাং ধলতৃমের জমিদারই বিশেষ লক্তিশালী ছিলেন। ত্রেলোক্য 
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নাথ পাপ মহাশয় জিখেছেন,--“জক্গল জমিদারগণের মধো ঘাটশিলার জমিদার 
সর্বাপেক্ষা! স্বীয় অদমা সাহস ও ভীষণ পরাক্রমের অধিকতর পরিচয় 
দিয়াছিলেন । কিন্তু বিজয়জ্ক্মী ইংরাজের পক্ষপাতনী ।”৬ 


এক 
দনভৃমের বিদ্রোহ 


ধলভৃমকে কেন্ত্র করে যে বিদ্রোহ অগ্নি প্রধূমিত হয়েছিল তার আত)স্তিক 
চিত্রটি হলে! এই | ধলভৃমের (ঘাটশিল1র) জমিদার ইংরেজের সংগে যুদ্ধে 
তার দর্গট হারালেন। তিনি পালিয়ে গেলেন । ফাগুন ২২. ৩. ১৭৬৭ 
তারিখে ধলভূম অধিকার করলেন । ইংরেজ বৃদ্ধরাজার ভ্রাতুষ্দুত্র জগন্নাথ 
ধলকে রাজপদে বসালেন বাংসরিক বিরাট এক আধিক চুক্তিতে । কিন্ত 
গককৃতপক্ষে, জগন্নাথ ধলের এ দায়িত্ব পালন করার উচ্ছ। ও ক্ষমতা কোনোটাই 
ছিল না। ম্থতরাং ১৭৬৮ শ্রীষ্টান্সের জুন মাসে লে: রুকু তার বিরুদ্ধে 
প্রেরিত হলেন; আধিক চাপ ও রাজনৈতিক বস্তা স্বীকার আদায়ের 
উদ্দেশ্টে। এ বৎসরের জুলাই মাসে-ও ক্যাপটেন মরগান এছেন একই 
উদ্দেশ্তে। ইংরেজের প্রতি, ধলভ্বম জমিদারের আশ্চর্য বিরোধিত। স্বচক্ষে 
দেখলেন ক্যাপটেন । আর এ-ও জানলেন, মেদিনীপুরের সকলেই ইংরেজ 
শাসন মানতে চার না; পরস্ত জগন্নাথের প্রতি মহলবাসীদের রয়েছে 
অকুষ্ঠ সমর্থন ও সহযোগিতা । তিনি সরকারকে এসব কথা লিখলেন। 
এবং জগনাথ ধলকেই ধপভ্বমের রাজপদে বহাল রাখার গুরুত গ্রস্তাব-ও 
দিলেন ।৭ 


১৭৭৩ খ্রীস্টাবের ফেব্রুয়ারি মাসে জগন্নাথ ধল বিরাট ভূমিজ বানী নিয়ে 
ইংরেজের ওপর আক্রমণ চালালেন । মেদিনীপুরের রেসিডেন্ট তার বিরুদ্ধে 
সৈম্ত বাহিনী প্রেরণ করলেন । ৮ কিন্তু জগন্নাথের আক্রমণের গতি এত বেশী 
উদ্দাম ও কুশলী হয়ে উঠেছিল যে; হলদিপুকুরের কমাগ্ডার সিড নিশ্মিথ 
মেদিনীপুরের চিফ.কে জগল্লাথের বিরুদ্ধে এক বিরাট সেনাবাহিনীর 
প্রয়োজনের কথ! জানালেন । এষন কথা-ও জানালেন, জগন্নাথ পাহাড়ীলোক- 
বল নিয়ে যে ধ্বংদকার্ষে নেমেছেন ; ভাতে ইংরেজ পক্ষের ক্ষতির পরিমাপ 


১৬৪ বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে স্থানীয় বিজ্বোহেত্র প্রভা 


হবে জসীম । জগল্লাখ ধলকে স্বপদে অধিষিত হতে না ছিলে কোম্পানীয় 
তরফে একজানা-ও আগায় সম্ভব হবে না।৯ 

এরপরে হুইপক্ষের আক্রমণ প্রতি-আক্রমণ হয়েছিল অনেক । তবুও শেষে 
কোম্পান্নীকে জগন্নাথ ধলকেই বাজপদে যেনে নিতে হলো, অন্তত আরো 
কিছুকাল । দইশক্ির বিরোধিতা, অন্তর্ন্ব এব" ক্ষনসাধাবণের ইংবেজেব 
প্রতি স্বাভাবিক বিরূপত! সম্পর্কে একজন এঁতিহাসিক সৃন্দব মন্তব্য কবেছেন £ 
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হই 
জঙ্গল যছালের বিজ্বোছ 


মেদিনীপুর, বাকুডা! ও যানভৃমের বিড়ত বনাঞ্চল হলে! জঙ্গল মহালেব 
পরিঘি । চোর়াডগণ বিডি সময়ে জঙ্গল জহিদারদেব পক্ষাবলম্বন কবে 
ছুর্ধার হঞে উঠেছে, লে কথা বলেছি । এখানে একটা কথা স্পঞ্ট করে নিতে 
হয়্। গাহঙে! এই জারণ্য অধিবাসীদের স্বার্ধীনতা প্রিয়তা । তাদেব যধ্যে 
গংখবধা এরতিহ ৩ স্বাতগ্রা-চেতনা সুস্পষ্ট । তাই শোষণ-গীঙনের বিরুদ্ধে 
কোম্পানীর সংগে তার] বহুবার যৃদ্ধে লিপ্ত হয়েছে। তারা কোম্পানীর 
উদ্ধত জনুশাসন-ও যেনে নিতে পারেনি সগজে। এরজন তাদের ব্যাপকতর 
প্রতিবাদ ধানিত হনব ১৭৯৯ ভ্ীস্টাবে। গ্রতিধাদ ধ্বংসের ভাগুব লীলায় 
বপাতরিত হয়। ভার] হেছ্গিনীগৃ্র জেলার শিলা পরগণার অন্তর্গত ছুটি 
গ্রাম ভল্মীতৃত হারে হিঝোহ ধোষণা করে। এ বংসরের জুলাই পাসে 
গোধর্ধন দিফপতি নামে এক বাগী সর্দাগের নেতৃত্বে চারশত চোদে 
একটি দল চজকোনা, কানিজোতী, তমলুক, জলেনর। মদ ও খারাযণগত 
গা পরধাগায় বিজাহ প্রকাশ করে। এর সংগে জুর্ঠন কিয়াদি,৩। 
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জারস্ভ হলো । আতঙ্বতাপিত প্রজারা প্রষাদ গুণল। কর্ণগড় ও আবাস- 
গড়ের কেন্দ্র হতে চোয়াড়দের অভিযান সেই হলে! সুরু ।১১ 


১৭৯৯ শ্তরীস্টাবের ফেব্রুয়ারি মাসে বিঞ্রোহীর! ঘোষণা করল যে, কৃষণ- 
পক্ষের এক রাত্রিরে তার! যেদ্দিনীপুর শহর আক্রমণ করবে । মেদিনীপুরের 
কালেক্টর এই সংবাদে ভীত হলেন। তোষাখানার টাকা বুরুজখানায় 
স্কানান্তরিত করার উদ্দেস্কে তিনি এক পত্র লিখেছিলেন কর্ণেল ভনকে। ১৬ই 
মার্চ চোয়াড়গণ আনন্দপুর আক্রমণ করে তজন সিপাহীর প্রাণ নাশ করে। 
অবশিষ্ট সৈন্য মেদিনীপুরে পালিয়ে যায় । ২১শে মার্চ তারিখের এক গন্ধে 
কালেক্টর জানিয়েছিলেন, একটি কূট-কৌশল প্রয়োগের ফলে চোয়াড়দের 
আক্রমণ হতে তখনকার মত রক্ষা পাওয়া সম্ভব হয়েছে৷ কৌশলটি হলো 
এই ; -যে রাত্রে চোয়াড়দের আক্রমণ সংবাদ প্রচারিত হয়েছিল, সেই রাতেই 
কোম্পানীর দেওয়ান পাণ্ট৷ প্রচার করেছিলেন ; কোম্পানীর সৈস্ত-ও সশস্ে 
প্রত্বত রয়েছে। এতেই কাজ হয়েছিল । চোক়াড়রা আক্রর্ঈণ করতে সাহস 
পায়নি ।১২ তরু-ও কালেক্টর সাবের শংকা ছিল। তাই আতঙ্কপাণ্ুর 
কালেক্টর কোম্পানীর বোর্ডকে লিখলেন £$ “কোম্পানী হয় উনার প্রতিকারের 
কোন ব্যবস্থা করুন নয় তাহাকেই স্কানাস্তরিত করুন।”১৩ 


গল্পের বিনুনি দিয়ে জনৈক লেখক এই বিদ্রোহের প্রকৃতি সম্পর্কে জানিয়েছেন । 
১৭৯৯ গ্রীস্টাবে বিজ্রোহীদের তাগুব নৃত্যে সারা মেদিনীপুর তখন কাপছে। 
পুলিশ, কালেক্টর কেউ ভয়ে বেরুতে সাহস করছে না। যার! ইরেজের সহ্‌- 
যোগিতা করেছে, যে সব তহশীলদার খাজন! আদায় করেছে তাদের ঘরদোর 
পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে । যে সব গ্রাম পুলিশ কিংব! সৈন্তদের খাবার দিয়েছে 
সে সব জালিয়ে দেওয়া হলে! ।. কোথায় ও ইংরেজ বরকানদজদের মাথা কেটে 
গ্রকান্ত গাছের ডালে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। দেখতে দেখতে ইংরেজ শাসন 
অচল হয়ে পড়ল ।১৪ ্‌ 


আবার অন্তত্র১৪ লেখ! হলো, বিজ্রোহীদের এই ধ্বংস কা লিপ্ত হওয়ার 
কারপ রয়েছে যথেষ্ট । ছুর্জন সিংহ ছিলেন রারপুরের প্রতাপশালী জধিদায় । 
তিনি নির্ধারিত খাজন। কোম্পানীকে দিতে পারলেন না। . তার জধিদারী 
নিলামে তোল! হলে! । তিনি দেওয়ানি ও সদর আদালতে অনেক আবেদন 


১৬২ বাংল! সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে স্থানীয় বিহোহ্রে প্রভাব 


নিবেদন করলেন । সুযোগ চাইলেন। কিছু ফল হলো না। তিনি দিরগুছ 
হজেন। এর ফলে হুর্জনসিংহ প্রতিহিংসার আগুনে সবলে উঠলেন । পনেরস্প 
চোক্কাড় সংগে নিবে রাকসপৃরের বাজার লুষ্ঠন করলেন। ভম্মীতৃত করলেন। 
নিলামজয়ী শিউপ্রসাদ পালিয়ে গেজেন। একদিন দুর্জনসিংহ ধরা-ও পড়লেন । 
বিচার বসল। কিন্তু কোনো মানুষ তার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিলেন না। ফলে 
তিনি যুক্কি পেলেন। আবার তিনি নবউদ্যমে ধ্বংস কার্ষে নাষলেন। 
এই সম্পর্কে বীকুড়া জেল! গেজেটীয়ারে লেখ! হয়েছে £ *[001)81 91781) ৪৪ 
2001 (116 2091) 60 1600810 2. 1861101653 95706018001 01 005 06100316891 
019955363 11101 রা 11 06191 82110650181 [9:0061065. ৬ 


১৭৯৯ রস্টাবের সুরু থেকে কর্তৃপক্ষ বিদ্রোহ দমনে তৎপর হয়েছিলেন । 
অবস্ বিক্ষিপ্ত, বিচ্ছিন্নভাবে । কিন্তু এ সালের এপ্রিল মাস থেকে পরিকল্পিত 
অভিযান-তংপরতা লক্ষ করা গেল । ২*শে এপ্রিলের মধে) কোম্পানী পাচ 
দল সিপাহী' বেগ করে চোরাড়দের দুটি গে'পন ঘশটি কর্ণগড় ও আবাসগড় 
দ্বখল করঙ্গেন। চোর়াড়দের সহকারিত৷ সন্দেহে কর্ণগড়ের গ্রাণী শিরোমণিকে 
বঙ্গিনী করে আনা হয় বিচারের উদ্দেশ্যে ।১৭ শুধুমাত্র কর্ণগড় ও আবাস- 
গড়ের প্রতি তীক্ষুদৃবষ্টি রাখা হয় নি। আনন্দপুর সহ এই জেলার আর-ও 
ছটি কেন্ত্রে ওপর নজর রাখা হলে! বিশেষ ভাবে । সুবাদার, জমাদার 
ও হাবিলদশরের অধীনে বহু সৈল্ত মোতায়েন রাখা হলো । এতে সামক্সিক 
শাস্তি ফিরে এল বটে। সাষয়িক-শাত্তি বলার কারণ, আমরা লক্ষ করব, 
কোম্পানীর শাসকর! যতদিন না জমিদারদের সম্ত্রমের সঙ্গে অধিকার ফিরিয়ে 
দিয়েছেন ; কিংবা পাইক ও চোয়াড়দের প্রাতি সহানুন্তির দিতে কিছু- 
ফিফিৎ কুবিষে দিয়েছেন ; ততদিন মেদিনীগুরে শান্তি সংস্থাপিত হয়নি । 

১৮০* শ্রীস্টাবের ১৬ই ফেব্রুয়ারি সরকারী একখানি রেকর্ডে উল্লিখিত 
রয়েছে বে, কৃষচরণ চটোপাধ্যায়ের জমিদারীতে চোর়াড়গণ প্রবেশ করে 
লিষরি, ইনায়েতপুর, ঘোষপুর, রছুনাথপুর এবং এদিপুর যৌজায় আজ্দণ 
ঢালিছেছে (১৯ বআারেকটি চিঠির রুথা উদ্ত্রেখ করা যার । চিঠিটি লিখে. 
ছিলেন স্টেটি লাছেব। ভদগনীত্তর লয়কারের বিচার বিভাগীয় লেকেউাতি 
সর্চ ভন্ওছেলসকে তিনি লিখে জানিয়েছিলেন ; ছু'বছর জাগে-ও ভোগাড়গগ 
হাজারে হরর গুবেশ করে পরখণার পর পরগণ! খবংল করত । বিয 


গখবিঞ্োহ ১৮৪ 
তিনি এর প্রভিবিধানে এমন একাটি ব্যবস্থ। নিলেন (এবং ভিনি হনে 
করেন এ ব্যবস্থা ছাড়া উপায় ছিলনা ৷ এটি অত্ৃতপূর্ব গদ্থা1-ও টে ) ফাতে 
পুরতন জমিদারেরা নিজ নিজ জমিদারিতে অধিষ্ঠিত ছতে খায়েন। '্রন্ত 
এ'দের শাসন ক্ষমতা সহ পুন: প্রতিষ্ঠ। বাতীত দেশের শান্ছি। স্বণখন সম্ভব 
ছিপ না।১৯ আমাদের বক্তব্যের সৃভাষিক প্রয়োজনে স্ট্চি সাঁহেদের 
চিঠিট নিঃসন্দেহে মুল্যবান । 

বাকুড়ার য্যাজিস্ট্ট ব্লাষ্টসাহেবের লেখ! আরেকটি চিঠিছে প্রকাশ যে, 
চোয়াড়দের গতি প্রকৃতি ১৮০৯ শ্রীস্টাব্ষ পর্যস্ত লক্ষ করা৷ গেছে। ছ্িনি 
সরকারকে জানিয়েছিলেন যে, রায়পূর জংগলে পাচশত চোয়াড় সমরেত 
২য়েছে। এতে তিনি একট প্রস্তাব দিয়েছিলেন : বাকুড়ার সংগে রায়পুরের 
জংগলকে রেখে বীকুডাকে একটি স্বতন্ত্র জেলা হিসাবে চিহ্নিত করা. হোক 1২০ 
যর্দি-ও ও'ম্যাপি সাহেব" জানিয়েছেন, স্থানীয় চোয়ড়দের দৌরাজ্মা এষনই 
বাপক ও উদ্ধত ছিল যে, ১৮১৬ শ্রীস্টাক পর্যস্ত বগড়ি অঞ্চলে কোম্পানী- 
শাসনের নুদৃঢ় প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয় নি।২১ 


$ 


এখানে একটি প্রশ্ন অযৌক্তিক নয় | কেন এই অরণ্যের আদিম অধি- 
বাপীদের 'চোয়াড়' নাষে আখ্যা করা হলো! কেনই-বা তার! ইংয়েজের 
প্রতি রুষ্ট, উত্তেজিত হয়ে ধ্বংসলীলায় মেতে উঠেছিল, কিংবা! বনানীর 
বাইরে আলোক দীপ্ত মান্ধষের ওপর অত্যাচারী হয়ে উঠেছিল। কেনই 
বা তাদের মধ্যে ভীষণ উদ্দাম, 'অনৈতিকত। লক্ষিত হুয়। এমন কি কারণ 
থাকতে পারে, যার জন্ত তার! দীর্ঘকাল ব্যাপী আত্মিক-সংগ্রামে নেষেছিল ! 
এর উত্তর মিলবে ইতিহাসের গর্তকোষে। 

আমর! তত্বগত ও তথ্যগত দুিকোণণ থেকে বিষয়টি সংক্ষেপে আজ্গোচন। 
করতে পারি। “চোয়াড়'* 'শব্বটির আভিধানিক অর্থ হলো 'অসভ্য,.বব+র, 
ছুব্ত, গোয়ার ইত্যাদি । গালগালান্তের নিম্নরুচি সম্মত'শব হলো “চোগ্লাড়। 
এই শব-তৃষণ, 'ভূষিজ আদিবণসী যারা: নিজস্ব সংস্কৃতির রসরুটির মধ্যে লালিত 
'পালিত হয় হয়ে কৃষির এক ধারাবাহিকত। রক্ষা করে চলেছিল /প্ভাদের 
প্রতি আরোপিত হবার স্ষারখটির :যধ্যে বোধকরি :সুহাননিকতার পরিচয় 


১৬৪ বাংল] সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে স্থানীয় বিজোহের প্রতাবি 


বছন করে না। এটা সত্য, আরপ্যবাসিন্দার! পাইক হিসাবে কাজ করত 
বিভির জমিদারদের অধীনে । বিনিময়ে জায়গীর পেত। স্কতরাং অরণ্যের 
বহির্ভাগের জনজীবনের সংগে কর্ম ও ধর্মের সমিল বন্ধনে এদের যোগন্্তর 
ছিল অচ্ছি্ন। ভাই এদেরকে অসভ্য বলা ঠিক হবে না। হতে পারে, 
তাদের নিজের গ্রথায় চাষ-বাস, জীবনধারণ গ্রণালী। এদের জীবন চর্যার সংগে 
অরণ্যের বাইরের মানুষের কিঞিং অমিল থাকলেও সর্বদেশে, সর্ককালে সকল 
শ্রেণীর নিজস্ব পরিধিতে গঠিত হবার কারণটির মধ্যে জীবনসংস্কৃতির নিজস্ব 
ধার! বর্তমান ৷ হতরাং এদেরকে “চোয়াড়' আখ্যা! দেবার কোনো সংগত 
কারণ নেই! বোধকরি এদের উদ্ধত, ক্ষিপ্ত, দুর্মদ, বলিষ্ট, ণরণং দেহি' ভাবের 
জন্ত এরূপ সন্োধন করা হয়। কিন্ত কেন যেতাদের এই ভৈরব মৃতি তা 
ইংরেজ শামকগণ তলিয়ে দেখবার চেষ্টা করেননি । বা দেখলেও প্রকাশ 
করেননি, সত্য গোপন করেছেন । 

ডক্টর তৃপেক্জনাথ দতের স্প্টভাষণ আমাদের সৃত্র। ভিনি বলেছেন : 
“চো্াড়' নাষে কোনে। জাতি নেই । এ নাম যাদের প্রতি আরোপিত হয়েছে 
তার! “বঙ্গ ওাষী বাঙ্গালী'। পাইকেরা-ও বঙ্গভাষী বাঙ্গালী ছিলেন।২২ 
এদের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন বাগ্দী জাতীয় লোক | সর্বোপরি ছিলেন মেদিনী- 
গুরের জমিদার-গৃহিণী অর্থাৎ কর্ণগড়ের রাণী শিরোমণি । বিক্ষুধ জমিদার ও 
সদ্শারগণ এতে নায়কত্ব করেছিগেন। কাসিয়াডার রাজ! সুন্দর নারায়ণ ও তার 
জামাতা ছিলেন জনগণকে উত্তেজিত ও ক্ষিপ্ত করে তোলার কাজে অগ্রনী 1২৩ 

আগেই বলে এসেছি, আরপ্যবাসিন্দার নিজস্ব সভায়, স্বাধীন চেতনার 
সংগে লালিত হচ্ছিল। কিন্তু ইংরেজ এ দেশ করতলগঙ করে বনাঞ্চজের 
ক্ষি্ধতাকে যখন অপহরণ করতে চাইলেন, তখনই এদের অখণ্ড জীবনের 
অবকাশ, নিজস্ব সংস্কৃতির পতন আতঙ্কে এরা ভীতগ্রন্ত হয়ে পড়েছিল। 
শুধুকি তাই, তা-ও নয়। অরণ্যচারী এই তুমিজ সম্প্রদায় ম্বার্ধীনতার সংগে 
জংগজ মালের জমিতে বিনা খাজনায় বসবাস ও চাষ আবাদ করে জীবন 
ধারণ করছিল । কিন্তু কোম্পানীর শাসন প্রবতিত হওয়ার সংগে সংগে এদের 
তোগ দখলের সকল জমি কেড়ে নেওয়া হলো । ইজারা দেওয়া হলো । এসব 
জমির খাজনা ধার্য হওয়ায় নোতুন পওনি গড়ে উঠল । স্ৃতরাং এই তমিজ 
শ্রেণী ত্বরিত নিষেষে।কোম্পানীর সংগে সশস্ত্র বিরোধিতায় নামল । 


গঁণবিজ্রোহ ১৬৪ 
হ্‌ 


ইংরেজ শাসকগণের পরবর্তী কাজ হলে পাইকান জমির বাজেয়াধ- 
করণ। পাইক হলো রাজ, জমিদারদের পদাতিক সৈন্য ব৷ মিলিটারি। 
রাজোর শাস্তিরক্ষ! এবং যুদ্ধবিগ্রছে এরাই ছিল সৈনিক । এসব গ্রাম্য পুলিশ 
ব! মিলিটারি অর্থাৎ পাইকের! কাজের বিনিময়ে বেতন পেত না। তাদের 
দেওয়। হতে] নিষছর জমি । দেখা যেত কতকগুলি পরিবার বংশানৃক্রমে রাজ 
বা জমিদারের পাইক হতো 1২৪ এই পাইকদের জমিকে বল! হয় পাইকান 
জমি। এসব পাইকান জমির পরিমাণ ছিল প্রায় লক্ষ বিঘা । এই জমি হতে 
প্রভৃত আয়ের সম্ভাবন। দেখে কোম্পানী পাইকান জমির বাজেয়াধ খোষণ। 
করলেন। ফলকথ! হাজার হাজার মানুষ তাদের বংশগত জবির অধিকার 
হারায়। এছাড়। ছোট ছোট ব্যবসায়ীর ওপর কর বসানো হলো । সব কিছু 
মিলে জনসাধারণের মধ্ো তীত্র অসন্তোষ দেখা দেয়। আর তার প্রকাশ 
ঘটলো! গণবিদ্রোহের মধ্যে । চারিদিকে বিভ্রোহের অনল জলে উঠলো ।২৫ 
১৭৯৯ গ্রীস্টাৰের ২৫শে মে তারিখে জেঙ্গার কালেক্টর রেভিনিউ বোর্ডকে 
যে রিপোর্ট দিয়েছিলেন ; তাতে সৃদ্ঢ় মন্তব্য রয়েছে। তিনি বলেছেন; 
-__এট বিন্ময়ের কিছু নেই যখন কোম্পানী পুলিশের ব্যয় সংকুলানের জন্য 
পাইকদের বংশানুক্রধষিক ভোগদখলের জমি কেড়ে নিলেন তখন হ্বভাবতই 


তারা বিদ্রোহী হয়েছে, হাতে অস্ত্র তুলে নিয়েছে ।২৬ 


একথা -ও ঠিক, তুমি বিচঠত এই ভূমিজ সম্প্রদায়ের রোব-বন্ধির স্পর্শ শুধু 
মাত্র ইংরেজদেরই লণগেনি ; অত্যাচারী জমিদার ও ইজারাদারদের-ও জেগে- 
ছিল। এ প্রসংগে ট্যাপা বাহাছর পরগণার অত্যাচারী ইজারাদার কৃষণ- 
ত্ইঞার পরিণতির কথা ম্মরণ করা যার। তিনি বিদ্রোহীদের হাতে প্রাণ 
দিয়েছিলেন ।২৭ আবার এট৷ লক্ষণীয়, বিদ্রোহীদের প্রতি জমিদারও লোক 
সাধারণের সবর্থন ও সহধো।গতা ছিল। কারণ হিসাবে এটা নিশ্চিত, 
যে, সেদিন কেউ ইংরেজের শাসন ও বশ্ঠতা ত্বীকার করতে চায়নি । «প্রত্যেক 
জঙ্গল জমীদার বা ঠাহাদিখের প্রজজাগণ অর্থাৎ চুয়াড়ের! কোন প্রকারেই 
ইংরাজের বস্তা ত্বীকার করিতে বা তাহাদিগের শাসনাধীনে থাকিতে 


চাঁছে নাই।”২৮ 


১৬৬ বাংলা সাহিত্য ও সংস্কতিতে হানীয় বিহেতের প্রতাধ 


মোটকথা ইংরেজের সর্বাজ্মক শোষণ-ভাড়ন, দুধিনীত ব্যবহার এবং 
সর্বোপরি পুরুষানুক্রমে পেশা পাইকান জমির স্বত্বলোপে যাদের আশ্চর্য 
কীতি; তাদের জঙ্গল মহালের অধিবাসীরা ক্ষমার চোখে দেখেনি | 
ফলকথ। এর! জীবন সংগ্রামে ঝাপ দিয়েছিল । তাই এদের তৈরব মৃত্তি 


স্বাভাবিক। সুতরাং বেঁচে থাকার আত্মিক-সংগ্রামকে খাটো করে দেখা 
যায না কোনোমতেই । 


বিশ্ময়ের কথা হলো এই, বিস্রোহ-বিক্ষোতের তরংগকে ইংরেজ সরকার 


দেখলেন কুট-কুশলত! দিয়ে। নোতুন পরিকল্পনা কিছু গ্রহণ করলেন বটে 
তবুও তাদের স্কুল দৃষ্তির একিক নিরম এখানে দূ্লক্ষ্য নয়। 


শাসকগণ ঘে নোতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন, তা রেভিনিউ বোর্ডের 
সিদ্ধান্ত থেকে ম্প্টকিত হবে। এতে বল! হয়েছে- এই বিদ্রোহ পাউকদের 
দ্বার! সংগঠিত । এতে দর্দান্ত পাহাড়ী অধিবাসী চোয়াড়গণই শক্তি বৃদ্ধি 
করেছে। এসব অঞ্চলে পাইকগণই শান্তি স্কাপন করতে পারে। সুতরাং 
আগের মতই মুক্ত-রাজস্ব শর্তে পাইকদের জমি ফিরিয়ে দিতে হবে। আর 
জঙ্গল মহালের শান্তি রক্ষার দায়িত্ব জমিদারদেরই হাতে অপিত হোক । 
পাইকদের অপেক্ষাকৃত সুযোগ সুবিধ। দেওয়ার স্থপারিশ করা হলে। 
এবং রাজন্ব বাকি পড়ার কারণে জঙ্গল মহালের কোন জমিদারি বিক্রয় 
কর] সংগত হবে না, এমন মতামত প্রকাশ কর] হয় 1২৯ 


অনুমান করি, এই সুপারিশের সুত্র ধরে মেদিনীপুরের ম)াজিষ্ট্েটে এই 
ব্যবস্থার উপান্তে গৌছুলেন। সে কথা প্রাইস সাহেবের সাক্ষো-ও মেলে, 
জমিদারগণ ম্যাজিস্টেট সাহেবের অন্থমোদন নিয়ে থানাদার, লদ্শার ও 
পাইকদের পুলিশের কার্ষে নিষুক্ত করবেন। কর্তৃপক্ষের কাছে অধীলস্কের 
জবাবদিছি করতে হবে। প্রতি গ্রাষের অনুন্নত সম্প্রদার়কে তালিকাতৃত্তি 
ক্ধতে হবে । বিন! অনুষতিতে কেউ আধ্নেয়াস্ত্র রাখতে পারবে না। এবং 
জল এলাকায় কোম্পানীর পুলিশ বাহিনী যোতায়েন থাকবে 1৩০ 


গণবিজোহন ১৬৭ 


অনুষ্ত সম্প্রদায়ের প্রাতি গুরুত্ব আরোপের কারণ ব্যাখ্যা করেছেন 
প্রাইস সাহেব । বেশ কৃট-বাাখা। তিনি মনে করেন ইংরেজ ও 
জমিদারদের কতৃত্ব বন্ততা স্বীকার চোয়াড় ও পাইক সম্প্রদায়ের ধাতৃভে 
নেই। এই বিক্ষুব্ধ সম্প্রদার়কে শান্ত করতে হলে জঙ্গল এলাকার গভীরতম 
অংশের জন্ড তাদের সদণারদের কর্মে নিষুক্তি দিতেই হবে । এতে এরা 
সন্তষ্ট হবে এবং বিশ্বস্ততার সংগে কমে'র পরবশ হবে ।৩১ 


মানতেই হবে যেদিনীপুরের সংগ্রামী এতিন্তের ধারক ও বাহক হলে! 
এই আরণ্য আদিবাসী | যাদের বিপ্লব চর্যার উত্তর সাধক উনিশ শতকের 
বাঙলা ; এর গভীর প্রভাব সম্পর্কে স্বপ্রকাশ রায় মহাশয় বলেছেন £ 
«এই বিপ্রোছহ এক সময়ে উক্ত অঞ্চলগুলির ( জঙ্গল-মহাল ) কৃষকদের 
ইংরেজ ও জমিদার-বিরোধী সংগ্রামকে বিশেষভাবে প্রভাবান্িত করিয়াছিল 
এবং সেই প্রঙাবের রেশ আজ পর্যস্ত এই সকল অঞ্চলের কৃষক তাহাদের 
সংগ্রামের মধ্যে অনুভব করে 1৮৩২ 


এটা সত্য, জীবন বাণীর মৌল প্রেরণায়, সংগ্রাষে নেমে অরণচারীদের 
কঙ্! ও ধর্মের যে জীবন জটিলতা দেখা দিল; ঠার ফলে দেশ কাল 
পরিধির অনন্য যাচাই এদের জীবনে আগম হলো । জীবন চর্মার সমূহ 
পরিবত'নের সূত্রে এরা এগিয়ে গেল। এদের মনে জাগল অকুষ্ঠ জাগ্রহ 
দীপ্তি। ফলে, এদের সংস্কতি আলোকস্বভাবের সুচিহ্িত বৈশিষ্ট্যে রূপখদ্ধ 
হলে! । সুতরাং বাঙলার সংস্কৃতিতে এই বিদ্রোহের প্রভাব তাই অনস্থীকার্ধ। 


১৬৮ বাংল! সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে স্বানীয় বিজ্বোহের প্রভাব 


॥ ২. ॥ বিজোছ : বীরতৃম ও বিষুুরে 

বীরত্বম ও বিফুপুরে কোম্পানীর শাসন প্রবতিত হওয়ার সংগে সংগে 
এই দুটি গ্কানে বিদ্রোক্কের জাগুন সবলে ওঠে। কোম্পানীর শাসকণ 
হতচকিত হয়ে সরকারের কাছে বিরাট সৈন্য দলের প্রয়োজন জানিয়ে 
বারবার আবেদন করতে জাগলেন। কীরভূমের সীমান্তবর্তী পাহাড়ী 
এলাকা ও সমতল ভূমির মানুষই কোম্পানীর অগ্রগমনে বাধা দান করেছে । 
একট কথা স্পষ্ট । পাহাড়ী ও সমতল ভূমির মানুষদের মধ্যে পার্থক্য ছিল 
অনেক । সে পার্থক্য জীবন চর্ধার দিক হতে-ও। স্বভাবতই কঠিন ধাতুতে 
তৈরি এই পাহাড়ী বাসিন্দারা সমতল ভূমির অধিবাসীদের শন্রর চোখে 
দেখত । সুযোগে লুষ্ঠনও চালাত । এদের প্রতিহত কর! কিংবা রাজস্ব প্রদানে 
বাধ্য কর! বীরভূমের রাজার পক্ষে সম্ভব ছিল না। সুতরাং ইংরেজ শাঁসকগণ 
সে চেষ্টা খন করলেন তখনই প্রত্যক্ষ সংগ্রাম সবুর হলে! । 

ছিয়াতর মন্স্তরের মহাপ্রকোপে পশ্চিমবঙ্গ বিশেষত বীরভূম ও বীকুড়ার 
গ্রাম-সমাজ ধ্বংস হয়। তারপর শাসক ও জমিদার শ্রেণীর উংপীড়ন অত্যাচার 
সহ্য করতে না পেরে অনেকেই পাহাড় ও বন জঙ্গলে আশ্রয় নিতে বাধা 
হয় । প্রাণ বাচানোর তাগিদে তারাই ফসলের সময় পাহাডিয়াদের সংগে 
নিয়ে ভূমির ফসল নৃষ্ঠন করত । শাসকশক্তি যখন “এই একমাত্র উপাক্ট-ও 
সামরিক শক্তির দ্বার বন্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, তখনই তাহাদের 
সেই জীবন-রক্ষার সংগ্রাম শাসক শক্তির বিরুদ্ধে সশন্্র সংগ্রামের আকারে 
দেখ! দির়াছিল।”৬৩ 

সুখ ও সার্থকতা অন্বেষণে দু'প্রাস্তের মানুষই এক । তাই ইর়েজ শক্তিকে 
প্রতিহত করার জন্ত উভয় ঝেপী দৃবদ্ধ হলো। এঁক্বন্ধ হলো! সমতল 
ও পাহাড়ী এলাকার মাছুষয । সংগী হলো একে অপরের 1৩৪ ফলে বিদ্রোহ 
ছড়িয়ে পড়ে । শাসকগণ বিপদে পড়লেন। হান্টার সাহেব এই উত্তেজনার 
আগুন সম্পর্কে লিখলেন £ বীরভ্বম ও পশ্চিম সীমান্তে যে বিশৃঙ্খলার বড় 
বয়ে গেছে তার রূপ “9010080 ০151] ৪:৩6 থেকে আলাদা করা কঠিন। 
শাগকগণ বিদ্রোহ দষনের 8480 করলেন। জেল! কালেক্টর ও সৈল্ত- 
বাহিনীর প্রধান হিসাবে নিযুক্ত হলেন 'স্টৌকার কিটিং। তিনি বিয়াট 
এক বাহিনী নিয়ে বিজ্োহীদের বিরুদ্ধে অভিযান চালালেন। অবস্থা 


গণবিজোহ টি 


কোনোমতে আয়তে আনজেন বটে। কিছ্ধ কয়েকমাস পরে ১৭৮ প্রীষ্টানের 
ফেজ্রুয়ারি মালে পাহাডী বাসিন্দারা ইংরেজ সৈষ্কাবত ঘ"টির উপর আক্রমণ 
চালায় । এবং জুন চালায় জেলার অভ্যন্তরীণ গ্রাহগুলিতে ।৩৬ ফলত, 
সর্বত্রই সন্ত্রাস, রক্তপাত সুরু হলো । 


২১শে ফেব্রুয়ারি কিটিং সাহেব কয়েকশত বিজ্রোহীদের সশন্র বাধানানের 
উদ্দেস্তে নিয়মিত সৈন্যবাছিনীব সংগে অনিয়মিত নৈন্য বাহিনীকে সংযুক্ত 
করবেন; একযোগে বিদ্রোহ দমনের ব্যাপক উদ্ভোগ-আয়োজন করলেন। 
কিন্ত "6 651] ৪৪ 1501 (০ 066 50 58910906816 %%16).”৩৭ জুগ্ছয়াং 
গভর্ণর জেনারেল ও তার কাউন্সিল অনুধাবন করলেন, এহেন পরিস্থিতিতে 
জেলার স্বাতন্ত্রয ব্যতিরেকে সকল সৈন্যের কর্মনহযোগে বিদ্রোহীদের যাধাদানি 
ও বিজ্রোহদ্দমনের আয়োজন কর! উচিত । কিটংসাহেব এই দাহ্িত্ব বথার্থই 
পালন করলেন । ফলে ভীষণ যুদ্ধ হলে! । এতে বিদ্রোহীর! পরাস্ত হয় ও 
গশ্চাদপসবণ কবে। 

ঠিক একই চিত্র বিপ্ুঃপুরে ৷ বিচুপুরেব বিশ্ঙ্ঘলা প্রসংগে হাপ্টার সাছেব 
ভার গ্রে লিখেছেন , “710৩5 016010619 11) 3151)5009915 ০০1৫ 12 
৪7 1555 6:000৮50 01706) 095 6৩17 081160 156511101).,৩৮ রিজিস্ব 
বাকি পড়ার অজুহাতে বিলুগগুর়েয রাজাকে আটক রাখতেন ফোম্পানী । 
আর্থার হেসিলরিজ, নামে একজন ইংরেজ বিষুণপুরের কর্মভার় দিলেন । এই 
এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদুঃপৃর়ে জনবিক্ষোভ লুক হুয়। তার ভ্রমপরিণতি 
গাণবিদ্রোহ । ১৭৮৯ খ্রীস্টান্বের ভলমাসে ইংরেজ সৈল্ত প্রেরিত হলে! বিজেধহ 
দমনে । কিন্ত বিঝোধীর! ইংরেজ বাহিনীকে সম্মুখ সমরে পরাজিত করে। 
ছ্ি্রাহীদের উদ্ধামগতি ও আক্রমণের ব্যাপকতা সম্পর্কে কিটিং সাহেব 
কড়ৃ'পক্ষকে জালিক্েছিলেন ; ছজারে! জানিয়েছিলেন, সশস্রে বিজ্রেীর। 
অজয়নর্দী পার হয়ে বীরতূষে উপস্থিত হয়েছে। কিন ভাবের বিছির করতে 
হুলে প্রশ্নাতভীততাবেই বিরাট সামরিকশকির প্রয়োজন ।৩৯ 

অর্ধাঞতু মুর হওয়ার সংগে সংগে বিজ্োহীদের গভিগ্রকৃতি ভিষিত হয 
এল । অন্ত বিপন্ডি- দেখাদিজ | বর্মার বিরোহীদের স্থান অধ্রুজান স্য 
ন! খাডুড়া-বিহুুরে । ভাই তাদের একটি ছেটদব ছ্যঃপূর়ে কবদ্থান গজ, 
কারি দল কিরে গেল পাহামী, এলাকার । জারা ছাপেকা কমতে লাগাল 


১৭৩ বাংল! সাহিত্য ও সংস্কতিতে স্থানীয় বিজ্োহের প্রস্তাব 


কুর্যকরোজ্জল দিনের | কিটিং সাঁছেব এতে হুযোগ পেলেন । তিনি ১৬. ১০ 
১৭৮৯ তারিখে গভর্ণর জেনারেল লর্ড কর্ণওয়ালিসকে একটি গঅ লিখজেন। 
এতে তিনি বললেন; আমাদের সৈগ্যসংখ্যা পর্যাপ্ত নয়। জেলা তাতে 
রক্ষিত হবে না। আমাদের সৈল্ঞগণ শ্র্খলাহীন এবং উদ্ভমী নয়। তারা 
লুষ্ঠনকারীদের প্রতিহত করার চেয়ে শাসকদেরই বিরুদ্ধাচরণ করে ।৪০ 


এরপর সরকার সেনাবাহিনীকে ঢেলে সাজালেন। ক্ষুদ্র ক্ষুত্র দলে 
বিভক্ত করলেন। সীমান্তের ৬টি প্রবেশ পথে সৈন্ত মোতায়েন করলেন । 
বল! যেতে পারে, নভেম্বর মাস থেকে কোম্পানীর তৎপরতা বিশেষভাবে 
বেডে যায়। আর বিদ্রোহীরা-ও নব-উদ্যষে ইংবেজের ওপর আক্রমণ 
চালাতে থাকে । শাসকগণ স্বতগ্থভাবে ছুটি সৈন্যদল অপেক্ষারত অশান্তির 
এলাকা বিঞ্চুপুর ও ইলামবাঞ্ছারে রাখলেন । এসময় বিদ্রোহীরা বীরভূম 
আক্রমণ করল। বিদ্রোহীদের কুশলী আক্রমণে ই'রেজ শাসন ব্যবস্থা একে 
বারে ভেঙে পডল। এই শোচনীয় অবস্থা প্রসংগে হান্টার সাহেব মন্তব্য 
করেছেন । তাতে সেনাবাহিনীর অক্ষমত। গ্রকাশ পেয়েছে । তিনি লিখেছেন £ 
বিদ্রোহীদের প্রতিহশ করার উদ্দেশ্যে সেনাবাহিনীকে ক্ষুত্ত ক্ষু্র দলে পরিণত 
করা হলে! বটে কিন্তু এরা শুধু রাত্রিকালীন পরিক্রমণে ক্লান্তই হলো। 
বিজ্রোর্হীদের দমনে সমর্থ হলো না। তারা প্রধান প্রধান শহরগুলির রক্ষা 
কার্ষেও ব্যর্থ হয়েছে 1৪১ 

১৭৯০ শ্রীস্টাকের ৫ই জুন ভারিখে বিদ্রোহীরা বীরভূমের অন্তর্গত রাজনগর 
শহরটি দখল করে। এ সমগ্র বীরভূম ও বিচ্ুপুরকে নিয়ে শাসকগণ সংকটে 
পড়লেন। এ সংকটের কারণ সরকারের সীমিত সৈদ্তবল। এতে ছুদিক 
রক্ষা হয় ন1। বীর়তুমকে রক্ষা করার জন্য বিষুপুর থেকে যখন কিটং 
সাহেব সৈলন্ত সরিয়ে আনলেন তখনই বিস্ষুপুরে প্রায় একসহত্র বিস্রোহীর 
সমাবেশ ও আক্রমণ সুরু হয়। 

১৭৯০ শ্রীস্টাবের বর্ষণ মুখর দিনে আবার যুদ্ধ বন্ধ হলো। এ সময়ে 
বিজ্রোহীদের সংগঠন ও শক্তি বৃটিশ বাহিনীকে ভীত করে তৃলেছিল। 
বিশ্রোহীদের পরাস্ত কর! সম্ভব ছিল না| কিন্তু বিস্রোহীরা! নিজেদের ভেতরে 
অস্ভধ্ন্মে বিদ্কৃক। এই অন্তঘ্ধন্থের সুযোগ নিলেন সেনাপতি কিটং। তিনি 
হুসংহত পরিকল্পনায় বিজোধীদের নির্মূল করার আয়োজন করলেন । একদিন 


গণবিষো ১৭১ 


পাছাডী ও সমতল এগ্সাকার বিদ্কৃ্ধ মানুষের! ইংরেজ ও সাম জেবীয় 
শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে গ্রগতিশীল মানসিকতার পালতুলে যে যাত্রা 
সুরু করেছিলেন ; তা! যেন ত্বরিত-নিমেষে স্তব্ধ হয়ে গেল নিজেদের ক্ষণিক 
ভুলে । এমনি অসংখ্য তলের নিয়ামক ইংরেজের শাসন-শোধপের স্বাতিতব 
দিয়েছে । 

যাইহোক বীরভ্বম ও বিষুপুরে বিদ্রোহীদের যে উত্তপ্ত প্রবাহ 
দেখলাম, তা৷ সার্থকতায় সচিহ্িত হতে পারল না বিদ্রোহীদের অন্তঃত্বভাবে 
সংঘাতের ফলেই। তবু-ও বলতে হয়, যে বলিষ্ঠ উদ্যমে বাঙালী ও 
পাহাভিয়ারা একত্র হয়ে মু্গত ইংরেজের বিরুদ্ধে গোট। আন্দোলনটির সংগে 
অচ্ছিন্ন নিবিড় সংযোগ রক্ষা কবেছিলেন; তার স্থায়িত্ব যত কম হোক ন! 
কেন তার মুল্যায়ন দেশকালের নিরিখে করলে দেখা যাবে, মুক্তি সিদ্ধি 
অনন্ত পথ স্চনা করেছিলেন সমকালীন বিদ্রোহী মানস । 


৩ | অগ্রধান বিজোহচিত্র 
এক 
সিলেটে বিশৃঙ্খলা 


১৭৬৫ খ্রীপ্টাবকে নিলেট কোম্পানীর করতলগত হয়। কোম্পানীর 
অধিকারের সংগে সংগে সেখানে বিশৃজ্ছল! ৪২ দেখা দেয়। কোম্পানীর রাজস্ব 
নীতি-ই এর জন্য দাধী। কোম্পানীর কালেকটরদের অন্যায় অব্যবস্থা 
এবং কোম্পানীর হাবিলদার ও অন্যান কর্মচারীদের অসৌঙগন্য মূলক 
আচরণে-ও সিলেটে এই বিশৃঙ্খল । এএ গ্রফাশ ব্যাপক ভাবে ঘটে ১৭৮৪ 
আরন্টাৰ থেকে । একটি বিশেষ ঘটন। হিসাবে রাধারামের কাহিনী উত্থাপন 
করা চলে । ১৭৮৭ এস্টাবে কোম্পানী রাধারাষকে জবিদারী থেকে উৎখাত 
করেন। এর ফলে তিনি বিদ্রোহী হয়ে উঠলেন । তিনি খাসিয়াদের সংগে 
নিয়ে কোম্পানীর কর্মচারীদের ওপর আক্রমণ চালালেন। এতে এক 
পুলিশ কমণ্চারী ও কুড়িজন সৈন্য নিহত হয়। কোম্পানী তৎপর হয়ে 
উঠলেন। রাধারাম ধরা পড়লেন । বিচারের উদ্দেস্তে ডাকে গিলেট কোর্টে 
আনা হলো । কোম্পানীর শাসকগণ অনুধাবন করলেন যে, রাধারাবের 
শক্তি বৃদ্ধিতে রয়েছে হদ্ান্ত খাসিয়ারা। ভাই ভাদের জন্য প্রেরিত হছে! 


১৭২ বাংল। নাহিত্য ওহুপংস্কতিতে স্থানীয় বিজোহের প্রভাব 


ঘুষ) উপচৌকন। সরকার কালেকটরকে জানালেন এই উদ্দেন্তে তি 
বারিক ছয় হাজার পিক! টাক। ব্যয় করতে পায়বেন। কিস্ত কোম্পানী 
এই দ্বুষ্প্রদান নীতি ফলপ্রন্থ হয়নি । ১৭৮৯ শ্রীষ্টাবের ৫ই অক্টোবরে 
এক রিপোর্টে জান যায় বিক্োহীদের এক বিধ্বংসী আঞ্রমণের কথা। 


ক। ১৭৯৯ গ্ত্রীন্টান্ে সিলেটে একটি ব্যাপক বিজ্রোহ দেখা দের। এটি 
একান্ত বাক্তি স্থান্তগ্র্য নির্ভর । আগামহম্মদ রেজা নাষ ধারী এক 
ব্যক্তি কাছাড় থেকে সিলেটে এলেন ৷ তিনি নিজেকে দেশের রূপকার 
ও প্রত হিলাবে বোঝাতে চাইলেন। ইনি কুকিদের সহায়তা 
লাভ করে স্থানীয় জমিদারদের ওপর প্রতৃত্ব বিস্তার করলেন । ভিনি 
প্রচার করলেন ইংরেজের ওপর আক্রমণ চালাতে হবে। দেশকে 
মুক্ত করতে হুবে কোম্পানীর কবল থেকে । তিনি হলেন ভবিষ্ং- 
্রষ্টা ইমামমহাত্রি। সুতরাং তিনি বুঝতে পেরেছেন ; এতে 
দেশের জয় সুনিশ্চিত। তিনি অনুগামীদের সংগে নিয়ে বন্দাসী 
থান। আক্রমণের পরিকল্পন! করলেন। বান্দাসী থানা এই সংবাদ 
পেয়ে সামরিক প্রস্ততি নিল । ফলত যে যুদ্ধ সংঘটিত হলে! তাতে 
ইযামের পরাজয় হলো । এতে তার পক্ষে ১৯০ জন হত হুয়। ইমামের 
পাচট কামানইংরেজ সৈন। দখল করে নেয় । এই খণ্ড যুদ্ধের পর ইমাম 
পালিয়ে যান । 


খ॥ আরেকটি ঘটনা । ১৭৯৯ খ্রীন্টাঝে রাজন্ব অনাদায়ের অভিযোগে 
বালিসায়রার জমিদারী নিলামে তোলেন কোম্পানী । নিলামে নির্ধারিত 
গ্রহীতা জমিদারী দখল নিতে এলেন। বালিসায়রার পূর্বতন জঙ্গিদার 
দখল নিতে দিলেন না। খণ্ড যুদ্ধ সবক হলো। জমিদায়ের পক্ষাবলম্বন 
করে প্রজারা এই বিরোধে, সক্রি্ন ভবমিকাটি পালন করল। ফলে 
প্রাক্তন জমিদারের জয় হলো! । এতে কোম্পানীর তরফে বহু সৈন্য 
আহৃত ও দুজন নিহত হলে! । পরে অবশ্ত কোম্পানী অবস্থা আয়তও 
এনেছিলেন । 


এইসব খগুচিজ থেকে একটি জিনিগ পরিষ্কার যে, অঙগেক বযয়ই 
ছহিধাবের। লিগেদের হ্বার্যে শাদক জের বিরুদ্ধে প্রজাদের বিজোহী কার 


গশবিষ্রোছ ১ 


তুলেছেন। ভাই বল! যায় আতিঙগাতিফ বিক্ষোভ-বিক্োহে: জগদাযাণের 
অনিবার্ধতা হাতিয়ার হিসাবেই । কিন্ত, আমাদের বিশ্বাস, আতিজাতিক' বিজ্রোছ্‌ 
লোক সাধারণের বিদ্রোহে রূপান্তরিত হয়েছে। তার কারণ বৈদেশিক্ষ 
বিভাড়ন ইচ্ছাটির মধ্যে প্রতিবাদীর চরিত্রটি সুস্পষ্ট ॥ 


হই 
পার্বত্য চীঞ্রাছে চাকমা হিজোছ 


কোম্পানীর শাপকদের স্কানীয় বিদ্রোহীদের কাছে নতিম্বীকার করতে 
হয়েছে অন্তত সাময়িকভাবে ; এর প্রাণ পাওয়া যাবে আলোচনায় ধার! 
সৃত্রে। চট্টগ্রামের পাবত্য চাকৃম! জাতির কাছে কর্তৃপক্ষের পরাজয় সেই 
দৃষ্টাস্তকে উত্বলতর করে। 


আধরা আগেই-জেনেছি, ১৭৬০ শ্রীস্টাবঝে মীরকাশিম এক সন্ধির হজে 
ইংরেজ কোম্পানীকে চট্টগ্রাম ছেড়ে দেন। এরপর থেকে সেখানে চলতে, খাকে 
অব্যাহত শোষণ । পার্বত্য চট্টগ্রামের মূল কৃষি হলো একমাত্র তৃলা । পার্বত্য 
আদিবাসী চাকৃম। জাতি এই ফসল বিক্রি করে জীবিক! নিবণহ করতেন। 
ইংরেজ রাজ্য মেটাতেন। কিন্ত সর্বক্ষেত্রে এরা বঞ্চিত হতেন, ঠকতেন। 
কিন্ত ইংরেজ শাসক পার্বত্য এলাকাগুলির ইজার। দিলেন । ফলে ইজায়াদার- 
দের অকথ্য অত্যাচার সুরু হয়। এর বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম ভিঙ্ন চাকৃদাদের 
বাচার উপায় ছিঙ্গ ন! | এতে রণ"! নামে একজন নেতৃত্ব দিলেন । জেলার 
কালেক্টর এই মর্মে গভর্ণর জেনারেল ওয়ারেণ হেস্টিংসের নিকট একটি পত্র 
লিখেছিলেল ১০. ৪. ১৭৭৭ তারিখে । এতে ভিনি উল্লেখ করলেন' ররুখগার 
দৌরাম্য। কোম্পানীর ইজারদারদের সংগে এই ব্যক্ি সর্বঙা হাঙ্গামার় জিন"; 
সে'কণা পত্তে উল্লেখ করলেন 16৩ 


কর্তৃপক্ষ অনেক চেষ্টা করলেন রপুধশকে দমন করার | কিন্ত বার্থ হলেন। 
অবশেষে কোম্পানী অর্থনৈতিক অবরোধ-পন্থ। গ্রহণ করলেন । ফলে পাহাড়ী 
এপাকার মানুষেরা সযতলতূমিতে 'মেষে আসতে পারজেন না । তাদের বাজার 
বন্ধ হলে! । মোট কথা হাতে না দেয়ে ভাতে মায়ার' ব্যবস্থা হলো। এর 
কজে রধুখশ ধন! দিলেন । এরপর অবস্ত তীর-উদ্লেখ আর মেলেনি96 : 


১৭ বাংলা পাহিতা ও সংস্কতিতে হানীর বিদ্রোহের প্রভাব 


তারপর শেরদৌলত খশর পুত্র জাবকৃস খণ] চাকৃষা! জ।তির ভাষ্য দাবি 
আদায়ে তৎপর হলেন। তিনি ইজারাদারদের চাকমা অঞ্চলে প্রবেশ বন্ধ 
করলেন। এর ফলে ১৭৮৩ শ্রীস্টাব পর্যন্ত রাজস্ব আদায় চাক্ম অঞ্চল থেকে 
সম্ভব হয়নি। কালেকটর কলকাতা কর্ত পক্ষের নিকট জাবকৃসের বিজ্রোহকে 
বিচ্ছিন্ন করার উদ্দেস্টে, পূর্বের ম্যায় অর্থনৈতিক অবরোধের একটি প্রস্তাব 
দিলেন। কিন্ত কলকাতার কর্তৃপক্ষ নরমপন্থা৷ গ্রহণ করতে আদেশ দিলেন। 
এবং পার্বত্য অধিবাসীদের হাতে চাষের এলাকাগুলি ছেড়ে দেওয়ার সহজ- 
নীতি গ্রহণ কর! উচিত হবে কিনা ; তা-ও দেখতে বললেন 19৫ 


যাইহোক শাসকগণ পার্বত্য এলাকার বিজ্রোহীদের যে পরিচয় পেয়েছেন, 
ভাতে তাদের আশংকার অবধি ছিলনা । শেষে হারিস সাহেব রেভিনিউ 
বোর্ডকে ইজাদার প্রথা! লোপ ও খাজনা আদায়ের ভার চাকমা দলপতির 
গপর ছেড়ে দেওয়ার যে সুপারিশ করলেন; কর্তৃপক্ষ তা নীতিগত ভাবে মেনে 
নিলেন।৪৬ সুতরাং পারত্য অধিবাসীদের রাজনৈতিক জয় হলো, আর এ 


জয় বিদ্রোহপ্রসূত ছিল তা বলা-ই বাহুল্য । 


ভিন 
সবাদ্দিয়া বিজোছ 


সুবান্দিয় হলে। বাখরগঞ্জ জেলার দক্ষিণে সাহাবাজপুরের একটি বিশেষ 
ব্মঞল। ব্যবসায়ের ভ্ুরনীতিতে বণিকগণ কিভাবে এ জেলাকে শোষণ 
করেছেন ত৷ বিভিন্ন নথিপত্রে ছড়িয়ে আছে। ইংরেজ বণিকগণ বাঙলাদেশের 
জনজীবনে 'কুগ্রহের' মতই দেখ দিয়েছিলেন। তার! এখানের উৎকৃষ্ট চাল, সুপারি 
নারকেল, জবণ গ্রভৃতি বিদেশে চাগান দিয়ে মুনাফা! লুটতেন 18৭ 


এর ওপর ১৭৮৭ শ্রীন্টাব্দের সর্বনাশ দুভিক্ষ বাখরগঞ্জ জেলাকে ধ্বংসের 
মুখে ঠেলে দেয়। জেলার কালেক্টর ডগলাস সাহেব ৬.৪, ১৭৯০ তারিখে 
রেভিনিউ বোর্ডকে একটি চিঠি লেখেন, তাতে দৃতিক্ষের ভয়াবহ রূপা 
অম্পর্কে মন্তব্য করতে শিয়ে তিনি বলেছেন; ০ 2505 ৫15801 
981877510 667 15006100615 ৮9 06 01995 10108011801 01 006 
€89010.:৮। এতে বাট হাজারের ওপর-বাদুষ প্রাণ (হারিয়েছেন ৪৮ 


গণবিজোহ ১৭৪ 


তবু পরবর্তী কালেক্টর ডে-সাহেব রাজদ্থের পরিমাণ বৃদ্ধি করেছিজেন। 
তার কিছুমাত্র সহ্থাছুভূতি ছিলনা । ফলে এতদিন ধারা! জেলাভ্যত্তরে জীবন- 
ধারণের কোনোমতে চেষ্টা! করছিল ; তার] অন্তত্র সরতে বাধ্য হলে! ।৪৯ 

কিন্ত সমগ্র বাঙলাদেশের অবস্থ। সর্বত্রই সমান। তাই তাদের জীবন 
অন্য পথে বাহিত হলে! । অনেকেই দহ্ধ্যবৃত্তি করে জীবনধারণ করে দিন 
কাটাতে চেষ্টা করল। সুন্দরবন এলাকায় নদীপথে লুন চালাতে থাকে । 
এরকম লুণ্ঠন ও দস্যুববত্বির সংবাদ মেলে মহম্মদ হায়াং ও আলাউদ্দিন সর্দারের 
নেতৃত্বে । ১৭৯০ শ্রীস্টাৰে অবস্ঠ তার! ধূত-ও ত্বীপান্তরিত হয় |৫০ 

ইংরেজের শাসন-শোষণ ও জমিদার শ্রেণীর উৎপীড়ন হতে অব্যাহতির 
জন্ত বাখরগঞ্জ জেলার জনমানস সচেষ্ট ছিলেন। এই সময় বোলাকি শাহ 
নামে এক কৃষক-ফকির এই বিক্ষৃন্ধ জনসমাজের নেতৃত্ব দিলেন । তিনি কৃষক- 
দের নিয়ে একটি বিদ্রোহী দল তৈরী কয়লেন। সুদ সংগঠন আর সরান 
নিয়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তত হলেন। সুবান্দিয়ার় একটি দূর্গ তৈরী করলেন। 
সাতাট কামান ও দুটি বন্দুক সংগৃহীত হলো। দুর্গের মধ্যে দুজন দিবারাত 
বারুদ তৈরীর কাজে নিযুক্ত ছিল।৫১ বোলাকি শাহ নলচিঠির নিকটবর্তী 
স্জাবাদ নামক স্বান থেকে কামানগুলি সংগ্রহ করেছিলেন । এগুলি ছিল 
মোঘল সৈন্যের ব্যবহৃত ও পরিত্যক্ত 1৪২ 

এরপর বোলাকি শাহ ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন । এই যুদ্ধে 
বোলাকি শাহের সৈন্যরা প্রাণপণে যুদ্ধ করল বটে কিন্ত ইংরেজের শিক্ষিত 
বাহিনীর কাছে পরান্ত হতেই হলো! । ফলে তার দুর্গ ইংরেজ সৈন্যের দখলে 
যায়। এই সংক্ষিপ্ত বিদ্রোহ চিত্রে জনমানসের পু্তীন্কৃত বিক্ষোভ কিরপ 
বলিষ্ঠতর হয়ে উঠেছে তার নিদর্শন মেলে। 


চার 

যশোহর-খুননার প্রজা বিদ্রোহ 

ইংরেজ শক্তিকে অনেক সময় বিদ্রোহীদের নিকট সাময়িক পরাস্ত হতে 
হয়েছে, সেকথা আগেই বলেছি। এখানে আরোটি ঘটনা হিসাবে নড়াইল 
জমিদার বংশের প্রতিষ্ঠাতা কালীশংকরের বিদ্রোহী মানস সম্পর্কে কিছুটা 
উপক্রম করা! যেতে পারে। দীর্ঘকাল ব্যাপী তায় সংগে কোম্পানীর 


শু বাংল! সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে স্থানীয় বিজোছের প্রভাব 


দিযোধ -ডলছিল। যশেোহরের প্রথম জজ ম্যাজিস্ট টের আমলে ( ১৭৮৪ 
খ্ীস্টা ) কালীশংকর ও তার জোষ্ট ভ্রাতা নন্দকিশোরের নান্দে লুঃতরাজের 
এক নমোকর্দমা উপস্থিত হয়। ষ্যাজিস্ট্েট হেক্ষেল সাহেব তশকে 
“ভাকাত'&৩ নামে অভিহিত কয়লেন। কিন্তু কালীশংকর ইংরেজের কর্তৃত্ব 
স্বীকার করতে চাইলেন না। এবং ভিনি প্রজাদের মধ্য থেকে একাটি 
বাহিনী তৈতী করলেন । হেক্ষেল সাহেব তার বিরুদ্ধে সন্ত প্রেরণ 
করলেন বারংবার । কিন্তু তাকে ধরা গেল না। 


১৭৯৬ শ্ীস্টাবে অবশ্য কালীশংকর ধরা গপড়লেন। এতে যশোছর ও 
খুলনায় ব্যাপক প্রজা! বিদ্রোহ দেখা দিল। কারণ শোষণের বিরুদ্ধে, 
যে সংশ্াম সুরু করেছিলেন কালীশংকর, তাতে যশোহর খুলনার প্রজা 
মাত্রেরই গায় ছিল। এসব অঞ্চলে বিদ্রোহ এমনই তীব্র আকার খারণ 
করেছিল যে, ইংরেজ-শক্তি ভীত হয়ে কালীশংকরকে মুক্তি দিলেন ; 
খাজনার পরিষাণ হ্রাস করে দীর্ঘথবিবাদ মেটাবায চেষ্টা করলেন ।৫৪ 
সুতরাং প্রাগুক্ত বিদ্রোহগুলিকে “গণবিদ্রোহ*ঠ আখ্যা দেওয়ার প্রয়াস 
পেয়েছি, কারণ জনগণ মানসের প্রতিবাদের বলিষ্ঠ ও ব্যাপকতর 
রূপটির় জন্য । শাসকশ্রেণীর 'অতিমাত্রিক শোষণ-পীড়ন থেকে মুক্তি ও 
স্বাধীন হবার মুল লক্ষ্যে জনচিতত স্পন্দিত হয়েছে কালান্তরে । 


পূর্বোক্ত গণবিদ্বোহগুলি সাহিত্যের কোন শাখায় শিল্পিত হয়ে উঠেছে 
বলে আমাদের জানা নেই। অবশ্য লৌকিক ছড়া, গাথা, গাল-গল্প, 
প্রবাদ-প্রবচন প্রভৃতি থাকলে-ও থাকতে পারে। সে সব সংগৃহীত 
হয়নি । স্ৃতরাং সমকালীন সংস্কৃতি মনক্ষতার পরিচয় অস্প$ । বে 
আমর] ছুটি প্রবাদের উল্লেখ করতে পারি। “সমাজ জীবনের ঘটনার 
স্থার-প্রতিঘাতে যে জীবন সমুদ্র মন্থন হয়, তারই নির্যাস হলে! যানুষের 
আকন দর্শন | ক্জার সমাজ জম্পৃক্ত দর্শনের ক্ষুক্রতম বাণী-স্ফাটক হলো 
প্রবাদ ।,৫৫ 


৯ 


'রগু খা আমল অ মিধা' | ৫৬ 

এটি চাঝম! প্রবাদ। এর অর্থ রণুখার আমলই হিঠ1 অর্থাং সৃখ-সমদ্ধি। 
রণুখশ ইংরেজের বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম চালিয়েছিলেন ও পার্বত্য চট্টগ্রামের 
চাকমাদের নিয়ে প্রতিরোধের যে দর্গ তৈরি করেছিলেন তা বিশ্ময়াবহ। 
তখর সাংগঠনিক নেতৃত্বে গ্রজারা সুখেই ছিলেন। তার আমলের 
সুখৈশ্বর্যের কথা চাকমার] স্মরণ করতেন। তাই সেদিনের কৃতজ্ঞ ও্জার 


ভাষা আজ প্রবাদ। 


জানি ছাড়' ৷ 

রাজন্ব বাকি পড়ার অদ্হাতে বিষুপুরের জধিদারী বাজেয্বাণড ও 
নীলামে বিক্রয্মের আদেশ দেন ইস্ট ইত্তিয়া কোম্পানী, 15. এসব ১৭৯৬-৯৮ 
এর কাছিনী। কিন্ত কোম্পানীর তরফে বিষুপুরের প্রজাদের কাছ থেকে 
আদায় বড়ো! হয় না। নিষ্করতোগী অনেকেই । শেষে কোম্পানী নিষ্কর 
সম্পতি বাজেয়াণ্ড করলেন । ফলত, গ্রানে স্থানে বিদ্রোহ দেখা দিল। 
কোম্পানী বিভ্রত। বিষয়াট বিবেচনা করে দেখার জন্য হিজলীসাহেব 
এলেন। তিনি যেমন বুঝলেন, খেয়াল খুশী মতো! ছাড় লিখে 
দিলেন । ৫৭ প্রজার কিছু স্বস্তি পেয়েছিলেন এই ভেবে; লাহেব লব 
জেনে শুনেই ছাড় দিয়েছেন! ' 


পাল গু] 


১ ড. ইপেররণী হত বন বিরোর গনভািংলের মে এয় দোষ ভ্রুটি হলে! কেজীয় 
কর্ম পদ্ধাতি ও একনার়কত্বের অভাব । অথচ মহাভারড়ে দৃষ্ হুয় বৃহস্পতি ও 
সুপ্রনীতি অনুসারে একনার়কত্বের একাত্ত প্রয়োজদ। কিন্ত জঙগগণ কালক্রমে 
এটি ভূলেছে। জর, বাধলার ইতিহাস, ১৯৭৪ পৃঃ ২৯৪. ॥ 3 
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* আদিনাম চট্টগ্রাম । মগদস্যুদের দৌরাক্জো তিভিবিরক্ত সম্রাট ওয়ংগজেব 
বাংলায় শায়েস্তা খণ। সুবেদার হয়ে এলেন। এফ জলযুদ্ধে তিনি মগাদস্থ্যদের 
বিপর্বস্ত করলেন কৃতিত্বের সংগে । ওুরংগজেব চট্টগ্রামের নাম বদলে ইসলামা- 
বাদ রাখার ভির্দেশ দিলেন । 


অ+ যোগেশচন্রা বসু, মেদিনীপুরের ইতিহাল, হিতীয় সংকরণ, ১৩৪৬ প্রথম ও দ্বিতীয় 
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হ000010) 1876, 7৯, 314 

1105 ৪৯ 313 

5. 0১38০8০2614. ৪৯ 22 

[60109 7৯, 26 

27. 895551108৩5 7010, 2৯. 391? 


ওয়েস্টল্যাণ্ড কালীশংকরের চন্িত্র চিত্রণ করেছেন সৃন্বরভাবে। তিনি ক'লী- 
শংকরকে ড;কাত বলেননি । তাকে তিনি লাঠিয়াল জধিদাযর় হিসাবে আখ্যা! 
দিয়েছেন। ভর, ড155618500, 765596, 1871, 0. 60 

সভীশচগ্র মি হশোহর-ুলনার ইতিহাসঃ খ্বিতীয় খণ্ড, 

ঞবং সুপ্রকাশ ঝায়ঃ তদেব। পৃ 8৫ 


গণধিযোহ ৪ 


৫৫, ড. হবলাল চৌধুরী চাকমা প্রবাদ, 
৫৬, তদের পৃ. ২৪ 
৫৭ ফকিরনারায়ণ কর্মকার, বিস্ুপুবের অমন্ব কাহিনী, দ্বিতীয় সংক্করণ। 


॥ পরিশিষ্ট ॥ 
পাঁচেট বিজোহ 


বরাস্ুমের উত্তরে পঞ্চকোট১ বা পাঁচেট । পাহাড় ঘের! অঞ্চলে ভূমিজরাই এর 
মূল বাসিন্দা। পঞ্চকোট রাজা জার তৃমিজ প্রজার! আরণ্যক জীবনচর্ধায় সুখেই ছিলেন। 
আঠারোশতকের ১৭৬০-এর দশক থেকে কোম্পানীর কর্তৃত্ব বিস্তারের সংগে সংগে স্থানীক্ 
রাজ! ও সর্দার ঘাটওয়াল ও তৃষিজর। প্রতিরোধ করতে থাকেন। প্রতিরোধ ব্যাপক 
গণগবি্রোছ্বের রূপ নেয়। 

রাজস্ব বাকি পড়ার অন্ুহাতে পঞ্চকোটের জমিদারী নিলাষ হতে থাকে। 
কোম্পানীর অনুগ্ন হপু, ভাগ্যাম্েষী বিভ্তবানের] সে সব কিনে নেন। দের হথ্যে এই 
জেপার ব্রিটিশ সরকারের দেওয়ান রামসৃন্দর মিত্র অন্ততম | “যিত্র মহাশয় ব্রিটিশের 
দেওয়ান কন্দিকিকিরে অদ্বিতীয়, অসাধারণ কৃটবৃদ্ধিঃ কাজেই স্বনামে বেনামে, অনুচরদের 
নামে তিনি জঙ্িদারী কিনতে আরস্ভ করেন ।”২ এর ফলে “ভ্ুমিজরা, 'তাদের সর্দার- 
থাটওয়ালরা এবং রাজার! হতভম্ব হয়ে ছুর্গম জঙ্গল মহলের রঙ্গমঞ্চে এই বিচিত্র দৃষ্ঠাতিনয় 
দেখতে দেখতে অবশেষে ধৈর্ধ হারিয়ে ফেলেন 17৩ 

ফলকথ! ভূমিজ বিদ্রোহ আরত্ত হয়। হ্বানীয় ইংরেজ শ।সকগণ হতচকিত হলেন। 
সমরনিপুণ সৈপুদের নিয়ে বিজ্োহ্রে প্রতিরোধ করতে চাইলেন। কিন্তু ভূমিজদের 
অবারণীয বিদ্রোহ্োদ্তমে শাসকগণ নাজেহ।ল 'হুলেন। এর কারণ পঞ্চকোট রাজার 
বারেজন জায়গীরদার এবং পার্থবাঁ অঞ্চলের অনেক জমিদার এতে অংশ নিয়েছিলেন । 

পরে অবশ্য তারা স্বজাতি গৌরবের কখ। ভূলে *ব্রটিশের দাসানুদাসে' পরিণত হয়েছিলেন। 

নে আরেক ইতিহাস। কিন্ত তুমিজদের বিদ্রোহী চেতনার মধ্যে যে ব্রিটিশবিরোধী 
বিশিকটতা৷ লক্ষ করা গেছে তার ফল ছিল দৃর-প্রসারী ॥ 


১. পঞ্চকোট রাজার এসেটের ম্যানেজার নিযুক্ত হয়েছিলেন মাইকেল মহুযুদন দণ্ভ। 
পাষাণময় পঞ্চকোট নিয়ে তর বিখাত তিনটি কবিতা স্মর্ভব্য 2 *পঞ্চকোট গিরি? 
“পন্ককো টয় রাজ্রী' এবং “পঞ্চকোট গিরিগবিদায়-সঙ্গীত; | 

২, বিনয় ঘোষ, পশ্চিষবঙ্গের সংস্কৃতি, ১৪ খণ্ড, হিতীয় সংক্করগঃ ১৯৭৬ পৃ, ৪২৮ 

৬, তেব 


জগমীশ চজ ঝা, তৃমিজ-বি্রোহের ওপর গবেষণ। করেছেন। জ, 7109 00008 
৫৬৩1 1832.33, 0৩08, 1967, 


চতুর্থ জধ্যান্ 
গজ বণ 


8818 
শোষণের ধারা | বিজো- অযা। তনর্য 


88 ৯৪ 
ইতিহাসোর গর্ডি $ যু সপাবধরল | স। [| জান বাছা 





৪ ॥ অধ্যাহ £ সমীঙ্ষণ 





॥॥ ১ 1। 


শেদণেবপব। | শিন্দ্র।ত জাাতিমাধা 


“অপূর্ব শুন$ সবে ক্মর্গের ষঙ্ছেক দেবে 
বিলাতে হইল! সাহেব বপী। 
ছাঁডিল! আহিক পূজা গারিধান কুণ্তি মৃজা 
হাতে বেত শিরে দিল! টুপী৷ 
বাঙ্গালার অভিলাষে আইল! সদাগর বেশে 
কৈলকাতা পুরাণ! কুঠি আদি। 
গতমল স্থভেদারী শুএসন বাহান্রী 
আ'রেজ আমল তদবধি ॥.."'১ 


বাঙলায় ইংরেজ শাসনের প্রাগুধাধ যেসব বিজ্রোহ ঘনীভূত হয়েছে, 
তা ছিল ক্ষীপতম স্পর্শে-ও জেগাতির্সয়। স গ্রামী মানসের বলিষ্ঠ বিবর্তন 
দল পিনদ্ধ হতে যদি-ও সময় লেগেছিল; তবুও বলা যায়; ইংরেজের 
প্রতি বাঙালীর প্রত/াধাতের যে চেষ্টা সণ হয়েছিল ;--তারই ফলে উনিশ 
শতকের বিপ্লব চর্ধা দ্রচ়িষ্ঠ হয়েছে। 

আমরা আঠারো শতকী বাংলার বিদ্রোহ, বাঙালী মানস ও বাঙলা 
সাহিত্যে এর প্রভাব নিয়ে আলোচনার প্রয়াস পেয়েছি । এখানে বলে রাখা 
ভালো, সাহিভা ও "সংস্কৃতিতে যে বিদ্রোহের প্রঙাব গ্রতাক্ষ কিংবা পরোক্ষ- 
ভাবে পড়েছে; তা নিয়েই আমাদের আলোচনা । এক্ষেত্রে, অবিভক্ত 
বাঙলার রূপটি মনে রেখেছি । আঙ্রা আগেই বলে এসেছি, উংরেজাধিকার 
হওয়ার পরই বাঙলায় সংকট উপস্থিত হয়েছে । এর কারণ সুত্রবন্ধ করা 
যার। বণিকদের একচেটিয়া বিকিকিনি ভাব, শোষণ-গীড়ন,, অত্যাচার 
অনাচার প্রভৃতি। ফলকখা, কত্যাচারিত বাঙালী বিহ্বোহ-বিশ্লবের কটি 
মরণিতে চলতে বাধ্য হয়েছে, কেননা মুক্তি অনুভবষ ছিল ভরজায়িত। 


১8৩ বাংল! সাহিত্য ও সংস্কছিতে স্বানীয় বিস্বোহের প্রভাব 
এক 


ইংরেজের অন্সৃত নীতি--কি শাসন নীতি, কি অর্থনীতি ছিল কলুষ 
চিন্তুত। এর গুপর তাদেরই সৃষ্টি দানবোপম নায়েব দেওয়ান য়েজাখণ, 
দেবীমিংহ ও গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের অতিমাত্রিক শোষণ অত্যাচার । ফলে 
দেশের ঘধ্যে ইংরেজ শাসন সম্পর্কে ভীতি ও ঘৃণার সৃষ্টি হয়েছিল । বণিক 
শাসনকে অপ্রসন্নচিত্তে গ্রহণের সুতীব্র গ্রকাশ বাঙালীর জীবন চর্ধার মধ্যেই 
ছিল। ইংরেজদের অনুসৃত নীতিতেই মন্বত্তর কবলিত হয়েছিল বাঙলা। 
এর অর্থনৈতিক দিক আমর। দেখেছি । ছিয়াতরের মনস্তর দেশকে এত বেশি 
রিক্ত করে তুলেছিল; যা পরবর্তী চল্লিশ বংসরেও পৃরণ কর! সম্ভব হয়নি। 
এঁতিছাসিক হাণ্টারের মতে ব্রিটিশ শান আরস্ের চল্লিশ বৎসরের ইতিহাসে 
“ছিয়াতর' একটি জাঘা!ত স্বরূপ । তিনি লিখলেন £ 
[0 025 0০014 ৮1581155701 1769 3011681 9/88 51515 0 & 
1817811)5 ড189$6 18৬0255 (০ 16105181191)5 18160 1০0 10811... 
80৫ 085 01589151 9/181011 010) (1018 019181106 [19813 23 & 18111 
[75810 01) 86 11011201701 ০01 1015, 5087805 ০0 11) 016 0017161) 
[0181 1600745 11 80198111116 0101901019175, [6 (01175, 87)0660, 
056 06 10 105 0151019 ০1 73217681 ৫0111)6 0116 90006601116 101 
3৩818. ২ 
একাট ছড়াতে ইংরেজ নায়েব দেওয়ান রেজাখশার অত্যাচার ও মন্বস্তর জনিত 
শোচনীয় অবস্থার উল্লেখ পাওয়া যায়। ছড়াটি এরকম :৩-_ 
“নদনদী খালবিল সব শুকাইল। 
অন্নাভাবে লোকসব যমালয়ে গেল ॥ 
দেশের সমস্ত চাল কিনিয়া বাজারে। 
দেশ ছারখার হ'ল রেজাখার ভয়ে॥ 
একচেটে ব্যবসা! দাম খরতর। 
ছিয়াততরের মন্বস্তার হ'ল ভয়ঙ্কর ॥ 
পতিপত্থী পুত্র ছাড়ে পেটের লাগিয়ে 
মরে লোক, অনাহায়ে অথাদ্য খাইয়ে ॥” 


ইংরেজের অঙ্ছসৃত নীতি সম্পর্কে একট উদাহরণ দিয়ে বোঝান যায়। 
বীরতূুষের 'পারভাইজর হিগি সাহেব ১৭৭১ জীস্টাঁকোর ফেব্রুয়ারির পক 


সধীক্ষণ ১৮৭ 


পঞ্জে কাউদ্সিলকে জানালেন £ মন্বততর পীড়িত বীরতৃষের অবস্থা শোচনীয়। 
শতশত গ্রাম জনমানবর্হীন অবস্থায় পড়ে আছে। এমন কি বড়ো হড়ে। 
শহর পর্যস্ত মছুস্ত বাসের অযোগ্য । চাষের লোক নেই। সর্বত্রই ধ্বংসের 
করাল ছায়া বর্তমান । 

তিনি পত্রে একটি প্রার্থনা-ও জানিয়েছিলেন । হতভাগ্য যে ক'টি 
প্রজা এখনও এই মরুতূষিয় দেশে কোনোমতে গবাদি পণ্ড ও গৃহস্বালি 
জিনিসপত্র বিক্রি করে বেচেবর্তে আছে; এদের খাঁজন। মুকুব করে আগামী 
চাষের সুযোগ দেওয়া হোক। ফলে মরগ্তমি চাষ ব্যাহত হবে না। এতে 
রাজস্বের ক্ষতি হবে বটে, কিন্তু তার পরিষাণ বিপুল হবে নাঁ। বলা 
বাহুল্য, কোম্পানীর অঙ্্সৃত নির্দয় নীতির স্ত্রে হিগিষ্সের মতো বাস্তব 
বাদী মানুষের আবেদনে কাউন্সিল কর্ণপাত করেননি । বরং পাল্ট! পরামর্শ 
দিলেন, আদায় অব্যাহতি নয়, শুধুমাত্র সময় দেওয়া হলো! পরবর্তী মরগুষে 
একত্র আদায়ের |8 বিষয়টি এমন যে হুতওঙাগ্য ডুবছে, তাকে আরো গভীরে 
ঠেলে দেওয়া ! 

মরস্তর বাংল! সম্পর্কে 'কলিকাতার কথা'য় লেখা হলো £ “ছিয়াতরের 
মন্্স্তরের পর দেশের লোকের ভয়ানক দরবন্থা হইয়াছিল; জমিদার, 
বাবসাদার, কৃষক, শিল্পী সকলেই বিভ্রত হইয়া! পড়িয়াছিল। তখন ব্যবসা 
নৌকা যোগে হইত, ব্যবলার ক্ষতি হওয়ায় মাঝিরা পর্যান্ত তাহাদের 
দুঃখের গান গাহিত £ | 

“মনমাঝি ভোর বৈঠা নেরে ভাই আর বইতে পারিনে।”৫ 


হই 


রাজনৈতিক ইতিহাসে হেন্টিংসের ভূমিকা বোধকরি বিধ্বংসী. নায়কের । 
এখানে ন্বরণ করি তীর নির্দয় নীতি ও কৃটকুশলতাকে ৷ ধিনি ছিলেন 
বাঙালীর জীবদ ও মনন সম্পর্কে উপেক্ষাপরায়ণ এবং বিপরীত আচরণ 
ধর্ধে হহাকর্মী। হোন্টিংস এধেশকে কিভাবে জুষ্টেপুটে নেওয়ার উদ্যোগ 
করেছিলেন তাঁর প্রাসংগিক আলোচনী আমরা করতে পারি । 


৩৬ বাংল! সাহিত্য ও নংদ্কৃতিতে হানীয় বিজোছের প্রভাব 


শাহর! আগেই লক্ষ কনেছি; হেন্টিংসের পাসন্কাধীনে কাংজাজ লযযাসী 
রিষোহ ব্যাপক নূপ ধারণ করে। হেস্টিংস-ও এ বিজোহ দমঞ্জে, তৎপর 
হয়েছিলেন। এখানে উল্লেখ, হেক্টিংসের ইজারালঈীতি ছিল বাঙালী জীবনে 
এক আঘাত স্বরূপ। একে তো মন্বস্তর উত্তর দেশ তখন ধৃ'কছিলে! ৷ এই 
যময় তার ইজারা নীতিতে নবীন . তৃষ্বামী. সম্্রদায়্ সৃষ্টি হল । উচ্ছেদ 
করা হয়েছে খাজন] মেটাছে অপারক্ষম প্রাচীন জষিদায়ের। হেস্টিংস 
দুয়িদ্রান্ী ইজারা প্রথমে বাধিক.পরে পাচ রা! দশ বুৎষের মেয়াদে দিয়ে- 
ভ্িলেন। .“তখন জমি জায়গ। পাচ বা! দশ রংসরের ইজার। বিলিক্কে উচ্চ 
সবার করায়. বাঙ্গালাদেশে সন্্যানী বিদ্রোহের সৃষ্টি, হুইয়ন্ছিল । পৈত্রিক জমি 
জায়গা! স্াতপুরষের জমিদারের] নূতন ইজারাদারের হাতে কেমন রিক্সা 
বিন' মুন্ধে তুলিয়া দিবে 7৬ 

আম্লাদের, বক্তবোর প্রাঙ্থলতয় প্রকাশ এই উদস্কতিটিভে-ও মিলষে £ 
“ছিয়াভিরের মরস্বরে বাজালার জমিদারগ্ণের যে অপকার হয়, নাই উচ্থার 
সহজগুণ ক্ষতি হেষ্টিংসের ইজার| বিলিতে হইয়াছিল । ...হেন্টিংসের সার্টি- 
ফিকেট সভা বাঙ্গালার বনিয়াদি জমিদারগণের খাজনার হার অতিরিক্ত 
করিয়াছিল। সেন্ড সেই সকল. জমিদার কলিকাঙায বৃন্দী অপমানিত 
হইত এবং শেষে তাহাদের . র্বাপেক্ষ! ভাল ভাল সম্পত়ি. গঙ্গাযগ্ুল, নব 
কফ বাহারবন্দ কান্তবাবু, সলুয়া ও শালবেড়ে গঙ্গাগোবিন্দের হুয়। তাছার। 
সম্পত্তি হারাইয়! ইংরাজের পক্ষপাতী হন নাই। বীরভূম প্রতৃতি স্বানের 
জমিদার রাজার! প্রকাশ্ঠভাবে বিদ্রোহী হটয়াছিল ও খাজনা দেয় নাই। 
অগত)| এতিহালিক হশ্টার সাহেবের কাছে তাহারা ডাকাত।”৭ 

এখানে উল্লেখ্য, মুসলমান রাজত্বকালে জমিদারগণ কর আদায়, 
শাড়ি রক্ষার্দি প্রভৃতি কাজ পাইক দ্বার করাতেন। কিন্তু ইংরেজ রাজত্বে 
ছে্টিংস এই বাবস্থার মুলোৎপা্টন রুরে কালেকটর নিযুক্ত করে প্রজার ও 
জবিদারগণের সর্বনাশ করলেন । . এবং এর ফলে ন্‌ “গাইক ও জ্মিদারগণ 
্রজাগীড়ক. ভাকাত হইয়া পড়ে, চান্িদিকে 1বঝোহা 17. প্র্ছলিত হয় ।”৮ 
এখানে, সমুজেখ্য। ওষ়ারেণ হেস্টিংস, রা সিআহচর _মোন্ফিক, গা 
গোষিন্দ সিংহ, কাবার, নবকৃষ। ও কাশিনাখের, স্হযোগিতায়,.রায়ার 
শোধণ-পীডনের- সত্যাশ্চর্য স্থযোগ পেয়েছিলেন । এই 1:)1114/ সহ 
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পঞ্চপাণগুব ও হেস্টিংসকে শ্রীকৃষ বলে পরিহাস করেছেন প্রথনাথ মল্পিক 
যহাশয় |» দেবীসিংহ গু গঙ্গার্গোবিশা সিংহ সম্পর্কে আগেই বলে এসেছি। 
এখানে হের্টিংসের আরেক প্রিয় পার্খটর কাত্তবাবুর সম্পর্কে আমরা 
সংক্ষেপে আলোচনা করতে পারি । যদি-ও ইনি দেরীঙিংহ বা গজ! গোবিন্দ 
সিংহের ম্থার় হিংস্র ছিলেন না। ফিস্তু অবৈধ বহু কর্মে তিনি লিপ্ত 
ছিলেন। এই কান্তবারুই হলেন কাশিষবাজার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা! 
হেস্টিংসের কান্তবাবুকে পছন্দ করার পেছনে একটি কাহ্নী-ও-গ্রভলন -আছে। 
কাশিমবাজার ইংরেজ কুঠিতে মুগুরীর কাজ করতেন কাস্তরারু। নয়া 
সিরাঙজউদ্‌দৌক্লা যখন কাশিম বাজার দখল করলেন, তখন ওয়াটসন সাহেব 
ছিলেন এর অধক্ষ আর হে্স্টংস ছিলেন সামান্ত এক কর্মচারী । দিরাজের 
আক্রমণে ইংরেজ পক্ষ পরাজিত হয় এবং হেস্টিংস-ও বন্দী ছলেন বটে। 
বন্দীদের মুর্পিদাবাদে আনা হলো । কথিত হয়, ছে স্ংল মুগিদাবাদ হতে 
পলায়ন করে কাশিমবাজারে কাস্তর আশ্রপন গ্রহণ করেন। আবার এষন-ও 
বলা হয় যে, হে্স্টংসের মুক্তিলাভের সংগে কান্তবারুর একটি বিশেষ সম্বন্ধ 
থাকায় কাম্তবাবুর ভাগে]াদয়ের সৃচলা হয় ।১০ 


এই কাহিনীর বিস্তার নিয়ে কু্ণনাগরিক রসসাগর কৃষ্ণকান্ত ভাছড়ীর একটি 
রস-রচনা! আছে । সেট ছড়া ।১১ তাহলো এইঃ 


“হেষ্টিংস সিরাজ ভয়ে ছয়ে মহাভীত। 
কাশিম বাজারে গ্রিয়া হন উপনীত ॥ 
কোন্‌ স্থানে গিয়া আজ লইব আশ্রয়। 
হেন্টিংঘের মনে এই নিদারুণ ভয়॥ 
কাস্তমুদী ছিল তার পুরে পরিডিত ॥ 

. তাঞারি' দোকানে গিয়া! হন উপনীত ॥ 

.. নবারিবর ভরে কান্ত নিজের ভবনে ।. 
সা্বেষেকে রেখে দের পরম, গোপনে ॥ 
দিরাজের লোক ভার করিল সন্ধান । 
দেখিতে না৷ পেয়ে শেষে করিল গরাস্থান। 
মুক্টিলে পড়িয়া কাড় কর্জে, হায় ডায় ৪ - 
হোসে কি খেতে দিয়া প্রাণ রাখ! যায়? 


১৯০ বাংলা সাহিত্য ও সংকৃতিতে হানীয় বিজোহেগ প্রভাধ 


ঘয়ে ছিল পান্তাভাত আর চিংড়ি যাছ। 
কাচালস্কা, বড়িপোড়া, কাছে কল! গাছ! 
গা গা ০ 
ছুে]াদয় হল আজি পশ্চিম গগনে । 
হেই্টিংস ডিনার থান কান্তের ভবনে ॥" 


ঘটন। যাই-ই হোক না কেন, কাল্তবাবুর প্রতি হেস্টি ংসের সৃহৃং-আচরণের 
পেছনে গুঢ়তত্ব আছে, সন্দেহ নেই। কান্তর প্রতি হে্স্টংসের সদানুভবের 
একটি দৃষ্টান্ত দিই । 


রাণীভবানীর এলাকাত্তবৃক্ বাহারবন্দ। হেস্টিংস বাহারবন্দছিনিয়ে কান্তবাবৃর 
নাবালক পুত্রের নামে প্রথমে ইজারা এবং পরে ১৭৭৯ প্রীস্টাঝে চিরস্বাযী 
বন্দোবস্ত দিলেন ৬৩৯ টাকায়। কারণ, কাস্তবাবুকে খুশি করতে চাইলেন 
তিনি। কিন্ত প্রজার! এই আপতিক-ব্যবচ্ছেদে বিক্ষু্ধ হলেন । আরো আছে। 
১৭৮৩ খ্রীস্টাব্ধের ৯ই ফেব্রুয়ারিতে কাস্তবাবু বাহারবন্দ পরিদর্শনে গেলেন। 
হেস্টিংস রঙপৃরের কালেক্টর গুভল্যাড সাহেবকে এতেলা পাঠালেন ; 
বিজ্রোহী প্রজাদের দমনে কান্তকে সাহায্যের বাবস্থা করতে হবে। বলা- 
বাহুল্য প্রজার টু'টি চেপে রাজ আদেশ মানিত হলো! । ১২ 
আরেকটি দৃষ্টান্ত ঃ 

বারাণসী রাজ চৈংসিংহের বালিয়্! পরগণা দেওয়! হয়েছিল কান্ত- 
বাবুকে । এর ফলে কাস্তবানুর অবৈধ সম্পদ লাভ হয়েছিল। তা নিয়ে 
একটি ছড়া! |১৩ £ 

“মহারাজ চেৎসিং কাশীধামে ছিল, হেক্টিংসের সনে তার বিবাদ ঘাটল, 
মাঝ থেকে কান্তবাবু লুটে মজা! নিল, মহামুল্য ধনরত্ব ঘরে নিয়ে এল। 
রাজার ঠাকুর আর স্ৃন্দর দালান নিয়ে এসে বসায়েছে করিয়া আপন, 
পৃকৃর চুরির কথা জবিদারে জানে, দালান চুরির কথ! হেক্টংস যে জানে ।” 

মহারাজ নন্দকুমারের ফাসির বিধান দেশে চাঞ্চলোর হৃষ্টি হয় । এ লিয়ে-ও 
হেস্টিংসের কলঙ্ক কম নয়। একটি ছড়া। 


“আজগুবী এক আইন হয়েছে, 
কৌলচলিদের লাখে হেহিন ঝগড়া বাধিয়েছে। 
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হায়রে হায় একি হোল বামুনের ফানি হোল, 

নঙগকুষার মার! গেল, গুরুদাস ধূলায় পড়েছে।''১৪ 
অন্ঠত্র,১৫ 
“বাঙলা এগারশত বিরাশির সালে, ২১শে শ্রাবণ শনিবারের সকালে । 
ব্ধনাশ হয়ে গেল জালিপুরের মাঠে, হেক্রংসের হৃংকম্প হতো যার দাপটে । 
লোকারপ্য মাঠ ঘাট লাগিল কাদিতে, ফশানি হবে শুনে লোক লাগিলছুটিতে । 
লক্ষ ব্রাহ্মণের পদধূলি যেই নিল শিরে, এই পরিণাম তার লোক চিন্তা করে। 
লঘৃপাপে গুরুদণ্ড হইল ইহার, কে জানে হেরিংস ইম্পের কেষন বিচার 1” 
একটি গ্রাম্য গীতে,১৬ 

“মহারাজ নন্দকুমাররে, 

তোর রাজপাট কারে দিলিরে ? 

নন্দকুষার রায় ছিল বাঙ্গালার অধিকারী । 

হেন্টিং সাহেব এলে! জান করিবারে বারি ॥ 

নন্দকুমার মা কাদে, এ গঙ্গার পানে চেয়ে । 

আর না! আসিবে বাছ। যোড়া ভি্গি বেয়ে ॥ 

খোপেতে কৈতর কাদে, ফৌহারাঁতে হশীস। 

ধোড় বাঙ্গালায় কাদে সোনার গুলতি বাশ ॥ 

ছোট রাণী উঠে বলে বড় রাণীগে দিদি। 

সি'তে ছিল কড়! সিন্ুর বঞ্চিত করলেন বিধি ॥* 


ভিন 

পলাশী উত্তর বাংলায় বিভিন্ন গণবিজ্রোহেক্স মধা দিরেই সুরু হয়ে- 
দভ্বিন ইংরেজ শাসন ও শোষণের বিরদ্ধে বিপ্লবী কুঠারাঘাত। একান্ত স্বানিক 
এইসব বিদ্রোছের প্রকৃতি ভিন্নতর হলেও মৌল চিন্তার ক্ষেত্রে একতাদুতে 
স্থচিছ্িত করা যায়। সওদাগর শেণীর শাসন ও শোষণে পিষ্ট বাঙালী 
মুক্তি রাচ্ছন্দ্যের শ্রেয় সভায় ক্রম বিশ্বাসী হয়ে উঠছিলেন। ইংরেজদের 
চিত্ত সান্নিধ্যে এসে বাঙলার জীরন জটিলতা ক্রমশঃ . ব্যাপকতর হচ্ছিল। 
ফলে শোষণহীণ সমাজ রাষ্ট্রের দৃর-ভাবনায় ভাবিত হলেন। সুরা 
মৃক়ি আকাঙ্গার মধ্য স্বাধীনতায় স্প্ই অনুস্থৃতি এন্ুপন্থিত নয়। 


১৯২ '. দাঃল্ঃদাহিত্য ও সংস্কতিতে হানীয় বিজোহের প্রভা 


সমকালীন বাঙালীর আকাঙজ্ষার সমুষ্নতি সম্ভব হতো যদি সর্ব বিজ্বোছের 
স্থরু ও স্থিতিতে মোটামুটি এঁক্য বজায় থাকতে | কিন্তু তা "সম্ভব হয়নি। 
আগেই বলেছি, একনায়কত্বের অভাব, বলিষ্ঠ সংগঠন আর সংঘ 
কোনো কোন্্রীয় শক্তির, অভারেই গণ বিদ্রোহগুলি ব/াপকতর হতে পারেনি । 
অবশ্য এসব বিদ্রোহ সমকালীদী রাজনীতির ক্ষেত্রে নব জিজাসার সি 
করেছে। 


বাঙালী তার প্রস্ততি পবে রূপাস্তর আনতে চাইলেন । বঙ্ধিষ্ঠ উপাদ্ব 
উদ্ভাবনের চেষ্টা করলেন। এই চেষ্টার “গ্রাউণ্ড ওয়ার্ক, টুকু তারাই 
করলেন। ফলে ভাবীকালের বিপ্লব প্রচেষ্টার মধ্যে দেখি স্বীপ্ত বৈচিত্র্য । 
আর, ইংরেজ ভাবলেন নোতুন সূত্রঃ বিভেদ বৈষযোর । তার পরীক্ষাও 
স্বর হলো। নব্য জমিদার সম্প্রদায় গড়ে উঠলো! । এরা ইংরেজদেরই 
আজ্ঞাবাহী। সংগে সংগে মহাঞ্জন ও মজুর সম্প্রদার়ও গড়ে উঠলো । 
সুতরাং প্রাচীনের সংগে নবীনের বিরোধ উপস্থিত হলে! | নবীন তৃম্বাী- 
দের জুলুষ, অত্যাচারে সাধারণ কৃষক গ্রজ। প্রমাদ গুণল। 


আবার ধর্মীয় বৈষম্য-ও কি কম! মুসলমান হাত হতে রাজ্যপা্টের 
হস্তাত্তর হয়েছিল বলেই মৃসলমানের! ইংরেজদের বিদ্বেষ পূর্ণ চোখে দেখতে 
লাগলেন । এ সময় আবার ইংরেজর! স্বাভাবিক কারণেই হিচ্ছুদের স্থযোগ 
সুবিধে বেশি রকম দিতে লাগলেন। ইংরেজদের বিভেদ নীতির কৃট 
কৌশলে ছুনশ্রদায়ের বিষতিক্ত আবহাওয়ার সেই হলো সুরু । ফলে, ধর্মীয় 
বৈষম্য বজায় রেখে মুপলমানেরা অসহযোগীর মনোভাব নিলেন । এতে 
মুসলিম সংস্কৃতি ভিন্নতর পথে প্রবাহিত হতে থাকে । 


স্কাহলেও বলব, আঠারে! শতকের বিপ্লবী সভার নির্বাধগতি, কুশলী 
প্রয়াস ও'নতর্ক সংগ্রামের বৈশিষ্ঠ্যগুলি উত্তর সুরীদের মথে) অনুশীলিত হয়ে- 
ছিল ব)াপক ও গভীর ভাকে। 


সমীত্ঘণ 9৬ 


1 ৯ 


ইতিহাসেরগতি £ মানস বিবর্ডন | সাহিত্যের ধারা". 


এঁতিহাসিক ব্যক্িসতার বিপরীত মূল্যারন বাংলানাহিত্যে ছড়িয়ে আছে। 
কালের পরিমাপে বিভিন্ন এতিহামিক দৃষ্টিভংগিতে কিংব! সাহিত্যের আডিনায় 
ব্যক্তি চরিত্রের রূপ বদল হয়েই থাকে । এ যেন একটি ধারা । একটির 
সংগে আরেকটির মিল নেই | আবার ভা অপরিহার্ষ-ও নয় । একট দৃষ্টান্ত । 

দিরাজের ব্যক্তি চরিত্রে কলুষ আরোপিত হয়েছে । তার জন্তই বাংলার 
কালগৌরব অন্তমিত। বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ডে রূপান্তরিত হয়েছে। 
ইংরেজ এতিহাসিক দিতে, সিরাজের পতন ও ইরেজ শান অপদিহার্থ 
ছিল। এ মতন্বীকৃত। নবীনচন্দ্র সেন ইংরেজ এতিহা নিক দৃটিতেই সিয়াের 
চরিত্র কৃষ্ণবর্ণে চিন্তিত করেছেন । ক্লাইভকে বীরপুরুষ বানিয়ে ইংরেছেন 
জয় ঘোষণা করেছেন । ডর সুকুমার মেন বলেছেন, এর-ও কারণ: 
ছিল; "'নবীনচজ্জ প্রত্যক্ষভাবে সিরাজদৌস্তার সমর্থন করেন নাই। কেনন।! 
তখনও সিরাজের ইতিহাস একতরফাই জানাছিল-_ইংরেজ এঁতিহঃফিকেরা: 
দিতে । প্রধানত চাকুরির খাতিরে ক্লাইবের বিরুদ্ধে কিছু বলাও তান্ার 
পক্ষে নম্ভব ছিলনা । অগত্যা মোহুনলালকে কাব্ঃর নায়ক করিহ! ননীন 
চন্ত্রকে দুইকুল রক্ষা করিতে হইয়াছিল ।”১৭ নবীনচন্দ্র সেন সিরাজকে 
উচ্ছঞ্খগ, মন্কপ, কামাচারী বলে চিত্রিত করেছেন। কিন্তু প্রত সিরাজ 
নাকি শিক্ষিত ও দেশপ্রেমিক ছিলেন । অক্ষকুষার তের তার 
“সিরাজন্দোল্লা” গ্রন্থে এ কথা জানিয়েছেন । তিনি তথ্যান্থন্ধান ও সত্যাসত্যের 
যাচাই করেছিলেন কিন! ত| জানা নেই, তবে নবীনচজ্জের অভিমতের সংগে 
এঁতিহ্াসিক যহুনাথ সরকারের বক্তব্যের অমিল নেই।১৮ 

যাইহোক, নবীদজ পঙ্গাশীর কাহিনী যেখান থেকেই নিরে থাকুন না 
কেন এবং সিরাক্মকে তিরক্ষার করলে-ও কবির আক্ষেপ দিরাজকে জিগেই। 
এই আক্ষেপের বন্তার “পলাশি যৃদ্ধ' কাব্যে স্বদেগ প্রীতি, দেশপ্রেম উদ্চৃগিত.. 
হয়ে ওঠে। কবির কাছে পলাদীর কাহিনী মর্মবেদনার-ও কারণ 'ধর্টে 
ত্র শশিত্ষণ বান ছিখেছেন “পরাধীলভার €ধধল।. এবং খাধীনার 
উন্মাদ বাগদা -্রকাপই এখায়ে অক্ষ, পলাশির- যুধ উপবক্ষ মাত 15৯ - ".. 


১৪ বাংল! সা/হৃত্য ও সংস্কৃতিতে হানীয় [বস্রোহে্র প্রভা 


“আধারিয়া ভারতের হৃদয়-গগন 
স্বাধীনতা শেষ আশা গেল পরিহৃরি।"” (৪র্থ সর্গ ) 


কবির ক্ষোভ যেখানে দুর্বার : 
“সিরাজের ছিনমৃণ্ড চুদ্ধিয়া ভূতলে 
পড়িল, ছুটিল রক্ত ত্রোতের মতন। 
নিবিল গৃহের দীপ, নিবিল তখন 


ভারতের শেষ আশা, হইল স্বপন ।” 
(«ম সর্গ, শেষ চারটি চরণ) 


দ্বিজেজলাল রায়-ও সিরাজদৌল্লাকে সমর্থন করেননি । তিনি ইংরেজ 
এঁতিহাসিকদের বিবরণই অনুসরণ করেছিলেন । অবস্য তিনি নবীনচন্দ্রের 
মতো! সিরাজকে তীব্রভাবে তিরস্কার করেননি । কবি তাকে হতভাগ্য 
বলেছেন। তার পরিবেশ, পরিস্থিতি ও চরিত্র তার দুর্ভাগ্যের জন্য দায়ী। 
কিন্ত সিরাঞ্গ যতই দুর্বত্ত হোন না কেন, তার শোচনীয় পরিণাম কবিকে 
বাধিত করেছে ।২০ 


যাইহোক, এঁতিহাসিক গবেষণার স্বীকৃত হয়েছে যে, সিরাজ যতটা হতবুদ্ধি 
ও হতভাগ্য ছিলেন, ততটা! ছুর্জন ছিলেন না । গিরিশচন্দ্র ঘোষ 'সিরাজদৌল্লা? 
নাটকে কর্তব্য পরাযণ সিরাজের চরিত্র চিত্রণ করেছেন । যেখানে সিরাজ 
লৃৎফউদ্লিসাকে বলছেন ; “যদি সৃখ-ইচ্ছায় রাজ্যভার গ্রহণ করতেম, তাহলে 
ছার রাজ্য পরিত্যাগ করে তোমার সহিত নির্জনে বাস করতেম। কিন্তু 


রাজ্যের সহিত আমার উপর গুরুভার স্বাপিত।”২১ 
এই নাটকে গিরিশচজ্জ ঘোষ স্প্টকিত করলেন, ক্ষ ও ধমে” যে 


মানুষটি খাটি কিছুমাত্র অন্ত্যাচার, অনাচার দে তো তারুণ্যের ক্রাট। জার 
তা.যদি ব)ক্তি জীবনকে কলুধিত করে তবে জীবন ধমে+র বিচারে ব্যক্তির 
গুণাবলীকে-ও সত্য আলোকে পুরস্কৃত করতে হয়। ঠিক এমনি একটি 
মলোভাব, কালীপ্রদক্প বন্দ্যোপাধ্যার ভার 'বাঙ্গালার ইতিহাসে প্রকাশ 
করেছেন ।২২ 

. দ্বৃষাতবটি একট, বিস্তৃত হলে! । কারণ, বাংলা আাহিত্যে কিংব। 
ইংরেজের শু নথিপত্র ইতিহাসের ব্যক্কি চরিতের যে রূপায়ণ হয়েছে ।. তা. 
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বেমুগের হাতে গুনরধিচারের অপেক্ষা রাখে ত! জনস্বীকার্য । ভাই ইংরেজের 
চিত্রিত মজঙ্ুশাহ অথব! গাথা চিত্রের মজনৃশাহকে আমরা ভাকাত হিমাবে 
দেখি। নিধিকার উদ্দাসীনভায় মজনুর কর্মকাণ্ড এ সবে বিদ্বত। এখানে 
তার বীরত্ব ম্বীকৃত হয় না। জআাদর্শ-ও কথিত হয় না। কিন্তু তথ্য ও 
তত্বের গভীরে এষন স্থত্র অনাভাসিত নয় যে, এই মানুষাটির জাদর্শ, দেশ- 
ছিতৈষণার মধ্যে বিদ্রোহী বাঙলার সূচনা হলো । সুতরাং কালের জিজ্ঞাসা 
ব্যক্ষির মর্যাদা তাকে দিতেই হুয়। আমাদের বক্তব্যের সভাষিক প্রয়োজনে 
সাম্প্রতিক একাটি নাটকের উল্লেখ কর! হলো । এতে দেখা যাবে মজনৃশাহ 
বিদ্রোহের কেক্জীয় পুরুষ এবং দেশ সাধনায় নিবেদিত ছুটি প্রাণ ভবানীপাঠক 
ও দেবীচৌধুরাণী। নাটকটির নাম “নন্ন্যাসীর তরবারি 1২৩ 


এক 


সঙ্স্যাসীর তরবারি. 


নাট্যকার ও চরিত্রাভিনেতা উৎপল দত্ত সন্নবাসী বিপ্রোহের কাহিনী নিয়ে 
একখানি নাটক রচন! করেছেন । এটর নাম সন্গযাসীর তরবারি | প্রকাশকাল 
১৩৮১ । এটি দ্বাদশাধিক পুরুষ চরিত্র ও যষ্ঠাধিক নারী চরিজ্র সমস্বিত। 
এতে দশটি গীত সংযোজিত হয়েছে । নাটকথানির পৃষ্ঠ! সংখ্যা ১৪৮। এর 
মূল কাহিনীটি ব্রিটিশবিরোধী সংগ্রাম ও ব্দাত্মবক প্লটে সুবলগ্বিত। 


সংক্ষিপ্ত কাহিনী । 


ছেস্টিংস বাংলার গভর্ণর জেনারেল । কৃট তশার চরিত্র । বাঙলার সর্ব- 
নাশের কথা তিনি সদাই ভাবেন | সহকর্মী রেনেলের নংগে অবিরাম তশর 
সেই আলোচনা । তিনি এদেশকে 'ববর অসভ্য' ভাবেন। চাসীদের নিংড়ে 
খাজন। আদানের আদেশ দেন বাজপুরের নিদ'য় অধান্ুষ জমিদার শশাংক 
দ্কে। তশরই নিদেশে র়েমেল ও শশাংক দত তৃতনাথপুরের হহিলা 
তানুকদার প্রস্ুঙ্ঈমণি চৌধুয়াণীন তালুক কেড়ে নেবার ত্বপাজাল বিস্তার 
করেন। এজন পপ্রফুমণির স্বামী অজেশচজকে ফোট উইলিয়মে করেন 
করে প্লীথ হয়। | | 
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শশাধক দত প্রযুধণিকে ভ্ট!, হশ্ক্িজা বলে প্রচার করেদ। তাঙুক 
কেড়ে সেন। সাফষাক্ছিক অংগনে ভশার স্থান বেলেনা । ক্লে তিনি হলেন 
গৃহহীন । কিন্ত সঞ্জ দেশে ইংর়েজের বিরুদ্ধে একটি শক্তি গোপনে যুদ্ধের. 
জ্ত €ভরী হল্ছে। অনেকেই খবর রেখেছে তা। হরষণি জগ্মাইঞ্এর -ম] । 
ভিনিও জাজেন মঞ্জু ফকিরের লোক মৃসবফকির গান গেয়ে দেশের লোককে 
জাগাবার চেষ্টা করছেন । জগা তা বোঝে না। জগাই বলে ₹ “মজনু? 
মজনু শা তো! ডাকাত ।” (পৃ, ২৩) পুজের কথায় মায়ের মজনু বিষয়ক 
হুদয়োতভাপ ; “ভাকাত ? তা হবে, ভাকাতের রাজ্যে ভালো লোকেরাই 
ডাকাভ।” ( পৃ" ২৩) 

ইংরেজ দেশে অতাচার, অনাচারেয় বন্যা বইয়ে দিয়েছে। নারীদের 
চরষ অর্বনাশ সুরু করেছে তারা | অপর দিকে বিজ্রোহী নেতা মজন্থু ফকির 
সীমান্তের অরণা মোরাং অঞ্চল থেকে অত্যাচারিত ভাইবোনদের আহবান 
জানিয়েছেন, তর উম্মুক্ত তরবারির তলে সমবেত হওয়ার । মুসার উদ্দীপ্ত 
কণ্ঠ £ 

“তোমর! অন্তর হও, হও ভরবারি:.. 
এদেশ নয় স্বাধীন ।” (পৃ, ৫২) 

প্রসুল্প গৃহহীন! হলেন বটে, কিন্তু কপানচ্গ তাকে আশ্রয় দিতেন পরম- 
স্সেছে। তিনি তাকে দেকী চৌধুরাণী নামে অভিষিক্ত করলেন। নিজের 
পরিচয় দিলেন । সঙ্ন্যাসী-ডাকাতের রহসাময় পরিচয়। ইনি-ই নাটকের 
প্রাণপুরুষ ভবানীপাঠক। তিনি প্রস্থুজ্জমণিকে দেশ-মন্ত্র দিলেন ৪ “অন্নমূলং 
বলং পুংসাং বলমূলং হি জীবনম | বলপুর্বক সেই অন্ন কেড়ে নিতে হন্ষে। 
তাই তোমার ভাক এসেছে, চলো ।” তিনি জানালেন, এন একজন মেত্রীর 
জন্য স্বপেক্ষা করছেন সন্ন্যাসী মজনু শা। 

বিভ্রোহীবাহিনী সংগঠিত । ভার! সন্ভান বলে পরিচিত। এভে যোগ 
দিয়েছে অনেকেই । অগেকে আবার নোত্বন নামে পরিচিত হয়েছেন"। 
জগাই এখন রামানন্দ, সাদির মিয়া চেরাগ আজি, মধু নাম নিয়েছেন 
শিবানলা। আরার ভবভারণ ফুখাজী নামে ইংরেজের গুিচরও সভ্ভানদডল 
ভিড়েছে। 

যুদ্ধ সুরু হয়েছে।  সন্ভানদল চারটি হৃদ্ধে জয়ী । ইংরেজশছি বিজ ।. 
এক্ষেত্রে নাটকের গপ্ধি দুর্বার । জাবার মায়ের মনের আকৃতি নাট্যয়প 
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পেয্েছে। দেবী সব ছেড়ে এসেছেন। কিন্ত ভুলতে পায়েন না পুসর 
খ্ৌয়কে । ছায়ের অন কাছে। এ হর্বলতা অরপাচারিপীয় কেতে যেখালাল। 
কিন্তু বাংসঙ্যটান বড়ই নিবিড়, বিয়ম মানেনা । অনাদিকে সঙ্গাস জীঘদের 
মধ্যে রামানন্দের ক্ষণিক শ্ঘলন টে । তিনি দেশীয় গতি জাকৃষ্ট হন হর্বল 
মুহর্ঠে। কিন্তু দেবীর পোযারিত দুি তাকে ফিট্য়ে আনে । 

সম্তানদলের প্রতি ভবতারণের বিশ্বাসঘাতকতার বিদ্রোহীদের জনেক 
গোপন খবরই ইংরেজের কাছে চলে যায়। এর ফলে মহাস্থানগতের যুদ্ধে 
সন্ত্যাসী দলের পরাজলন ঘটে । এতে মজনু শা আহন হন। ইংয়েজের কুট. 
নীতিতে মহান্কানগগঙের কৃষকরা মজনুকে তুল বুঝে আশ্রয় পর্মস্ত দেয়লি। 
অপর দিকে রামানন্দ সম্ভানদল ত)াগ করে ইংরেজ শিবিরে চজে গেজেন। 
না, দলে যোগ দিলেন ন। | আত্মগোপন করলেন। ছদ্বেশ নিলেন খার্ডক 
সাহেব নামে। তিনি দেশজ্রোহী শশাংকের হা'ত থেকে দেবীর পুজকে 
বীচালেন। মায়ের কাছে তাকে পাঠিয়ে দিলেন। 


অ।বার যুদ্ধ। ইংরেজ 'অরণ্যের দক্গিণভাগে অগ্নিসংযোগ করেছে । পতনে 
মধ্যে ও কৃপানন্দের অগ্রিগাষণ ₹ “গোর।দের ভাক করে গুলি চালাও । 
বলে! বন্দেমাতরম ! বলো ইয়া আলি, উয়! আলি! বলো পলাশীর 
প্রতিশোধ 1” (পৃ, ১২৯)। কিন্ত তাতে শেষ রক্ষা হয়মি। রামানন্দ ধরা 
দিয়েছেন। কারাগারে তাকে রাখা! হয়েছে, গোপনে বিষ দেওয়া হয়েছে। 
স্বত্যু আসর । শেষবারের মতো! দেবী তার সংগে দেখা করে জাজত্ে 
চাইলেন, এই স্বেচ্ছা! মৃত্যুর কারপ। ডিনি জানিয়েছেন, তিনি ল়যাগীগন, 
কেবল “সঙ্গাসীর তরবারি মাত ।” (পৃ. ১৪৩) এরপর তিনি সংগোপনে 
মজনৃশার তরবারির সংবাদ জানিয়ে মৃত্যুর প্রহর গুণতে থাকেন । অবন্ঠ 
ইংয়েজ চোল নামালেন জন্তরকম | রামানন্দ হঠাং অসুষ্থ হয়ে পরলোক 
গগন করেছেন। কিন্তু দেবী এই অগগ্রচারর বিরুদ্ধে লবেত জলতার 
উদ্দেস্তে, নিজের পরিচ্ছদের মধ্য থেকে বজনুশার দীর্ঘ তরবারি উত্তোলন 
করে বললেন : “ন্ধন শান্স ভ্ররবারি রানানগ গিস্রি। ইম্পাঙের স্ব্যু 
রেউ, হন্ের হৃত্য দেই। এখন্ফে পক্ত নুঠোষ্ক ধরতে পারলেই হয়! 
রানীর জরবারির নৃত্য নেই।” 8 পু ২৪৮ ) লাউকাটীর উস্বলিত 'উৎসার 
এই পার্চসউ। 
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জীবনের অগ্নিমন্ত্রঃ সত্যপথ, ত্যাগ ভিতিক্ষার আদর্শ। এই লমঘ্থের 
সারাংসার বার মধ্যে থাকে তিনি প্রকৃত ইস্পাতের তায় বিশুদ্ধ। তরবারি- 
সদৃশ । আর ধে কোনো ব্রত উদ্যাপন করতে হলে প্রত্যেককেই এই 
আদর্শ অনুসরণে নিরস্তুর উদ্ভম চালাতে হবে : এই মহং উপলব্ধির প্রাঞ্জ- 
লতম প্রকাশ ঘটেছে সহগ্র নাটকটির মধ্যে । নাট)কার নিজে-ও সার্থক 
শিল্পী । কঠিন কু ধাস্তবকে তিনি জীবন দিয়েই অন্থভব করেন; তাই 
মহৎ কর্ম পদ্ধতি, আদর্শ ও মহত্বকে অন্বীকার করতে পারেন না বলেই 
সন্ন্যাসী-ফকির বিজ্রোহের মধ্যে যে স্তর তিনি আবিষ্কার করেছেন তার 
গ্রচারণায় নেমেছেন । 

অবশা তিনি ইতিহাস থেকে বিচ্যুত নন। কাল্পনিক রেখা চিত্তে 
কয়েকটি চরিত্র পরিস্ফুট হলেও ইংরেজের চগ্ুনীতি, শশাংক দত্তের ভ্ঞায় 
নিষ্ঠুর জমিদার, ভবতারণ মুখার্জীর স্তাঁয় বিশ্বাসঘাতক এবং জনসাধারণের 
বাপক অংশ থেকে বিচ্যুত হয়ে বিদ্রোহীদের একক লড়াই এবং তাদের 
আদর্শগত সংঘাত ইতিহালের ধারান্থসারী । মোটকথা, নাটাকার এতি- 
হানিক চরিত্র ও ঘটনার উল্লেখ অতীত যুগের পরিবেশ তৈরি করতে সমর্থ 
হয়েছেন। কিন্তু এতে শৈল্পক নিষ্ঠার অভাব রয়েছে। এক্ষেত্রে বন্ধিম 
চঙ্জের «দেবী চৌধুরণণী' লক্ষণীয় । এতে প্রফুল্পের প্রতি মিথ্যা অপবাদ এবং 
একাদশ ও দ্বাদশ অধ্যায়ে ভবানীপাঠক ও প্রুল্পের সাক্ষাং এবং তার হাতে 
আত্ম সমর্পনের কাহিনীর যে গুরুতর পবাস্তর ঘটেছে ; সেসব উপস্থাপনায় 
নাট্যচনক নেই । নাটিকখণনি বুর্ত হতে পারূতো।। কিন্তু তা হয়নি। 


হই 


সাহিতে।র ধারায় বীরোত্তমকে প্রতিষ্ঠার অনুসরণ অলক্ষিত হবার নয়। 
রামায়ণ মহাভারতের সুগ থেকে 'জাধুনিক লাহিত্যে পর্যস্ত 'কালচার হিরো? 
“ফ্যানিজষ জমবর্ধিত, ভ্রমসংস্িত | উত্তর বঙের প্রজা বিজ্রোহকে তিয়ে 
চণ্ীচযরণ সেন ত"ার 'দেওয়ান গঞ্জাশোবিলা লিংহ' উপস্তাসে নায়ক প্রেমানন্দের 
চ্চিব্র চিত্রণ করেছেন। এখানে ভার বীরত্ব, দেশপ্রেম ও আবেগ প্রবাহের 
মহিমন্বপটি শিল্িত করেছেন । কারণাট বোধকরি এই £ দশকাঁলের' যে 


নবীক্ষণ ১৪ 


অরাজকতা, তার হস্ত হতে অব]াহতির ছন্তই মুক্িদবত হিসাবে কজিত হয়েছে 
প্রেমানন্দ। অবন্য, সমকালের প্রেরণা শক্কিরই এক জাগ্রত মৃতি হিসাবে 
এই আপাত-বিক্ষেপ পরিপাষী অর্থবহ। পূর্বেই বলেছি, সময়ের পরিধিতে 
দেশপ্রেম, বীর-নায়কোচিত কর্মকাণ্ড এবং তার পরিশ্ফীতি ইতিহাসের ধারা- 
ছুসারী। যেন নায়কের আবিষ্ভীৰ অনেকটা পরিজাতার তৃঙ্গিক! নিয়েই। 
যেষন বন্কিম দেখালেন 'আনন্দমঠ'-এ আনলাসেনানীদের আর «দেবী 
চৌধুরাপী'তে ভবানীপাঠক ও দেবী চৌধুরাপীকে । 


অনেক সময় সাহিত্যে অতীতাশ্রয়ী ঘটনা ও বাস্তব পরিবেশের একানুর 
আবিষ্কৃত হয় । আবার ত উদ্দেশ্ত প্রণোদিত ভাবেই চিত্রিত হয়। সন্ন্যাসী 
বিজ্বোহ কিংব1 উত্তর বংগের প্রজাবিক্রোহের কেজুডুমি ছিল শান্ত নিষ্ঠ রহসাময় 
বিস্তৃত বনতৃমি । বঙ্কিমচন্দ্রের অরণাপ্রীতির কথা আমর উল্লেখ করেছি। 
বঙ্ষিষচন্ত্রের আনন্দমমঠের মধ অরণোর বস্তনিষ্ঠ চিত্র অংকিত হয়েছে। অরণ্য 
কেমন, যেন 'বিচ্ছেদশূন্য', 'ছিত্রপুন্য', 'আলোক প্রবেশের পথমাত্র শৃন্য'। 
আবার অরণ্যের গহনতা বিশালতা প্রকাশ পেয়েছে যেমন “ক্রোশের পর 
ক্রোশ' ॥ "ননিম্তব অন্ধকারের ভয়াবহত। এবং বিশাল আরণ্যক জগং যেন 
গোটা উপন্যাসের পটর্মি ব্জিত করেছে 1”২৪ এবং দেবী চৌধুরাদী 
উপন্যাসে জঙ্গল কথাটা ব্যবহৃত হয়েছে কয়েকবার । লক্ষণীয় “ভারি”, 
গাঁঢ়তর", “নিষিড়' প্রভৃতি বিশেষণের প্রয়োগ । 

আসলে শিল্পরদিক রক্কিমের উপন্যাস আঙ্গিকে এসব নিয়ে শিল্পরূপ 
বিচার করবেন বটে, কিন্ত এর মধ্যে রহস্যষয়তা আছে। অরণ্য গুপ্ত বিদ্রোহী- 
দের নিরাপদ আশ্রয়ও বটে। এবং প্রস্ততিপর্বের সহায়ক বনা বৃক্ষরাজি ও 
নদী-পর্বতের সংগে এদেশীয়দের যোগচ্ছুজ ছিল অনন্য । এসব বিদেশীদের 
কাছে নিভাত্তই অকুস্থল। সুতরাং সন্তান-ক্বনতায় বিজোহী চেতনা ও ভাব- 
প্রকাশের ক্ষেত্রে অরণ্য ভোতক | বহিমের 'বন্দেমাতরম'২৫ সংগীতের মধোও 
সেই ভাবচেতন! বন্দী হয়ে আছে। 

এই প্রসংগে ভূমিজদের সাংস্কৃতিক এতিহ নিয়ে কিছু বলা যেতে পারে। 
ভৃষিজদের সংস্কৃতি মনক্কতার গ্ধ্যে, লোকাচার বা লৌকিক নিয়মের মধ্যে 
আরশ্াক-সভ্যতার এঁতিহ লক্ষ কর! যায় ৷ যেমন বিয়ের পর একজন তদিজ 
গ্লামবৃদ্' বরকনেকে আশীর্বাঘের সময় বরের হাতে একটি তীর দিয়, 


২০৩ বাংল! সাহিতা ও সংস্কৃতিতে স্বানীয় বিযোহের প্রভাব 


কলবেন, এখন থেকে কমের মাস ( দেহ) ভোগ করার অধিকার তোমায় 
খান্যবে কিন্তু জস্থি বা হাড় নয় । কনের স্ৃত্যুর পর তা ফেরং দিতে হবে 
নন্কুা এই তীয় তোমার বুকে বিধবে! আরো আছে। বিষ্বের অই 
যঙলের দিন স্বামী সেই ভীরটি নিয়ে এক জায়গায় এসে দীড়ায়। নব 
বিহিত শ্রী ও আত্মীয়দ্বজনের! উপস্থিত থাকে। সকলের সামনে নোতুন 
বয় তীরধমূক মিয়ে শিকারীর তৃমিকার় অভিনয় করধে। তিনবার তীর 
ছুড়বে। বধূ তা কুড়িয়ে এনে বরের কানে কানে বলবে কোনে একটি প্রাণীর 
নাষ--পাখি কিংবা খরগোস। বর তখন বধূকে বলবে শিকারে যা ধর! 
পড়েছে সেটির মাংস তোমার, হাত আমার ।২৬ এই আনুষ্ঠানিক অভিনয়ের 
মধ্যে যে অব পটভূমি রচনা করাহুয় ভার উপকরণ যেষন তীর়ধনুক, প্রাণী 
জন্ত-জানোয়ার, এ সবই আরণ)ক জীবনের বোধিমনক্কতার পরিচায়ক । 


তিন 


পলাশী যুদ্ধে বালা দেশের রাজ! বদল হলো । বাঠালী জীবনের স্বস্থিরতা 
নষ্ট হলো | ছিয়াঘরের মন্বন্তর হলো। এতে প্রায় এককোটি মানুষের 
জীষনাস্ত হলো । হেস্টিংস, জনশোর, কর্ণওয়ালিস এবং লর্ড ওয়েলেসলি 
প্রভৃতি গভর্ণর জেনারেল এলেন গেজেন। এখ্রা রাজবাবস্থ। প্রতিষ্ঠা করে, 
টিনান্ায়ী বল্গোবন্ত পাকা করে, সাম্রাজাবাদনীতি জোরদার করে শাসনের 
নাত হৃষইনীতির বস্তা বইয়ে দিলেন । এ সবের উত্তপ্ত স্পর্শ বাঙালীর ওপর 
পডঙ। লে আঘাতে আঘাতে সর্বব্যাপী এক ভাঙনের পালা সরু হলো। 

একদিন সৃণিষাবাদের জনসঙগাজ যে অলসকৌতুকে রাজাবদলের পালা! 
ঘেখছিজেন, সে এক অভি হুখের কামপায় । এতদিনে সে কৌতুক করুণরসে 
লিঙ্ক হয়েছে। অনুশোচনায় দগ্ধ হয়েছে লে জনসমাজ। কলুষ-কামনার 
প্রাসশ্চিত্ মুর হয়েছে । তাই বাঙলার স্থানে স্থানে বিদ্রোহ বিক্ষোভের 
করাল গুঠে । 

কর্ণওয়াজিসের চিরস্থায়ী বল্গোবস্তের ফলে দেশে অকল্যাণ যতটা হবার 
জাল? পৃণজির প্রত্াষে জবিদারি প্র হস্তাত্তরিত হতে লাগল। এতে 
অতৃনর্দি ধাবা বিজ হলো । পৃথেরি অিদায়েরা--11087208105৫ 01615 
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078০).+২৭। কিন্ত নবীন ভূষ্কামীদের অন]ায় অসামে।র ফলে বাংলার 
কৃষকদের দুঃখের অবধি ছিল না। এত্িহ্বোর ধারক ও বাহক প্রাচীন তৃত্বামি- 
গণ সরে যেতে বাধ্য হওয়ায় সংস্কৃতির অংগনে বিপর্যয় নেমে এলো ত্বাভাবিক- 
ভাবেই। তার ওপর নবীনবাবুদের জীবনচর্য! স্থরু হয়েছে নগরভিত্তিক। 
কলকাতাকে কেন্ত্র করে স্কুল তরংগে গা ভাসিয়ে দিন উপভোগ করতে 
লাগলেন । *'এই বাবুর! দিনে ঘুমাইয়া, ঘ্ৃডি উডাইযা, বুলবুলি লভাই 
দেখিয়া, সেঙার এসরাজ, বীণ প্রভৃতি বাজাইয়া কবি, হাপ আকড়াই, পাচালি 
গভূতি শুনিয়া, রাতে বারাঙ্গনাদিগের আলয়ে আলয়ে গীতবাদ্য ও আমোদ 
করিয়া কাল কাটাইত' 1”২৮ এরা পবি পার্মের গতি ছিলেন উদ্াসীন। 
অথচ শহর কলকাতার কত কিন! ঘটছিল । 

উংরেজ কর্মচারিগণ বাঙলা শিখছে । শাসন ও আইনের কাজে দেশীয় 
ভাষার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে । আইন ও শাসনবিধি বাওলায় অনুদিত 
হতে আরম্ভ হয়েছে । হেস্টিংসের পৃষ্ঠপোষকতায় ভগবদ্গীতার ইংরেজী 
অনুবাদ হলো । ক|লিদাস আবিষ্কত হলেন। বিচারপতি জোনস্-এর 
উৎসাহে প্রাচাচর্চার কেক্দ্রতবমি বয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি স্বাপিত হুয়েছে। 
হেস্টিংসের অর্থান্থকৃল্যে গডে উঠেছে মক্তব, মান্রাসা । গ্লাউউইন, হলহেড, 
চার্লসউইলকিনস প্রভৃতি ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ ভারতীয় ভাষার চর্চা সুরু 
করেছেন । অর্থাং “ইংরেজ জমিয়ে বসেছে কলকাতা, গডে তুলেছে তুগর্ড- 
স্থিত আজব এক দূর্গ। আইন শৃঙ্খল! নৃতনভাবে প্রবতিত হয়েছে । ইংরেজ 
জানিয়ে দিয়েছে যে আইনের সাহাঙ্জয তার করবেন ।”২৯ 

সাহিত্যে কিন্ত এ সবের কোনে! স্পষ্ট প্রভাব পডল না। “সাহিত্যে তখন 
গানের ধুগ'--কবি, টপ্পা, যাত্রা পাচালি, ঢপ, কীর্তন, ততিরগীত আর 
প্রেমগ্দীতির একাধিপত্য ।”৩৩ তবুও ভালে কবিওয়ালার! সাহিত্যের ইতিহাসে 
অভীত-বর্তানের ক্ষেত্রে একটি যোগসূত্র রক্ষা করে চলেছিলেন।৩১ কিন্তু এই 
চর্চার যার! পৃপোঁধকতা৷ করতেন তারা বিস্তন্ফষীত ধনিক সধাজ । তাই নিঃছ 
গ্রজার র্ধ সংগীত শোনার আগ্রহ ও রুচি তাদের ছিল না । কলে “দবই বেন 
চলচ্চিত্রের ছায়াসঞ্চারী মৃক ঘটনার হত নিঃশষে বহিয়া! গেল।”৩২ 


২৩২ বাংল। সাহিতা ও নংস্কতিতে স্বানীয় বিষোছের প্রভাব 


চার 

বাঙালীর মানস বিবর্তনের সন্ধি পর্বে পাশ্চাত্য চিন্তাধারার সংগে 
বাঙালীর নব পরিচয় হতে লাগল । পাশ্চাত্য চিন্তা জগতের নবলদ্ধ জ্ঞান 
এদেশীয়দের ধর্ম, সমাজসংস্কৃতি এমনকি রাজনীতির ক্ষেত্রে নোতুন করে 
ভাবনার পথ উম্মুক্ত করল। সব'ত্রই এক রূপান্তর ঘটে যায়। 

বাঙলাদেশের জনবিক্ষোভ, বিদ্রোহের কারণ, বাঙালীর জীবন সংস্কৃতি 
নিয়ে ভারতে বসে ইংরেন্ধ। বলা ভালো, ইংরেজ এসব কুট-কুশলত! নিয়ে 
দেখলেন । জন পরিপালকের বাপকতর ভূমিকা নিলেন। যে রীতিনীতি 
বাঙালী জনগোঠীকে আঘাত দিতে পারে, সে সম্পর্কে সাবধানী হলেন । 
শাসনের ক্ষেত্রে টালাও শোষণ অন্যষোড়কে রূপ নিল । অনেকক্ষেঅে সুযোগ 
সুবিধে দেবার চেষ্টা চলল | স্ভারা বাঙালীর জীবন ও পরিবেশ সম্পর্কে আরো 
কুতৃহলী হলেন । 

সন্াসী বিদ্রোহ ইংরেজদের যে শিক্ষা! দিয়েছিল, ভাতে পরবর্তী শামকগণ 
সজাগ ও সতর্ক হয়েছিলেন । উত্তরবংগের ওপর তারা আরে তীক্ষ দৃষ্টি 
রেখেছিলেন । শোষণ এবার শাসনের নবতররূপে আরে গভীর ও ব্যাপকতর 
হয়ে নোতুন যুগের অনন্য সুচনা করল । উনিশ শতকের পটভমি সেই বিষম 
কালষন্ত্রণাকে ধারণ করল অগ্নিমন্ত্রে । 


পাদচীক। 


১, বাঙলা ১১৭২ সালে, ইংরাজী ১৭৬৫ শ্রীন্টান্মের ১২ই আগ? কোম্পানী দেওয়ানি 
লা করেন। ইংরেজের রাজনৈতিক জয়ঘাত্র! সেই হলো সুরু । কবিভাটির জন্য 
ভ্উব্য অক্ষয় কৃমার মৈত্রেয় সম্পাদিত এঁতিহাসিক চিত্র, দ্বিতীয় সংখ্যা, ১৮৯৯। 
পৃ. ৯৭ 

২, ডা, তা, য00661) 776 4177015০817 5278415 (0819866 


তুলনীদ্ব, “ছিয়ান্তর বাংলাকে শ্মশান কৰেছে, বাঙালীকে বিজ্রোহী করেছে, 
ডাকাত বানিয়েছে, পলাতক নাজিয়েছে। ছিয়াতরের পর গ্রাম বাঙলায় 
নতুন বিল্তাস, নবতর বিখিবিধান। পরবতী চ্জিশ বছরের বাংলার শী, 
যন, এবং ভাবের জগতের নান! পত্িবর্তন।” ত্র, শ্রীপান্থ, ছিয়াগুবের 
বদস্তর (প্রবন্ধ) শারদীয়া আননবাজার, 


৯৮৬ 


১৯. 


২১৭ 
ই 


সমীক্ষণ ২৪৩ 


সৃপ্রসন্ন বন্দো।পাধ্যায়, ইতিছাসাশ্রিত বাংল! কবিতা, ১৩৬১, পৃ ৮৬ 

ছুতিক্ষে নীরভুমের মর্মান্তিক অবস্থ1 | ১৭৬৫তে যেখানে ৬০০০ গ্রাম ছিল ১৭৭১-৭২ 

ত্রী্টান্দে কমে দীড়াল ৪৫০০-তে। চাষের সমস্ত জমিই জংগলে পরিপূর্ন ছিল। 

সমসাময়িক একটি সংবাদ পত্রে বিবরণ দেওয়! হয়েছে যে, একদল সিপান্থী ১২০ 

মাইল কোনোক্রমে হে*টে গহীন অরণ্য ও বুনে! জীবজন্ত থেকে রক্ষা পেয়েছে। 

চাষের জমি দৃষ্ট হয়েছে বটে কিন্তু তা এতই সংকীর্ণ ঘে ছুটি তাবু ফেলার পক্ষে 

যথেউ নয়। আর, 1. 5.5, 0 1১081159) 01517161 02261166715, 8/78881) 

1918, 7» 1? 

প্রমখনাধ মঙ্গিক+ কলিকাতার কথা, মধ্যকাও্ঁ, ১৩৪২) পৃ. ১১ 

তদের? পৃ» ২০ 

তদেব। পৃ ২২ 

লক্ষণীয়, ছে্টিংসের ইজারানীতিতে জমিদারগণের যে অপকার হলে! তা পেকে 
অব্যাহতি পেতেই ভারা বিদ্বোহী হয়েছিলেন। এ বিদ্রোহকে কোম্পানীয় 
কর্মচারিগণ সপ্গা্ী বিজ্রোহ বলে উড়িয়ে দিলেও কাগজে কলমে জন্তরূপ 
আছে। তদেব, পৃ. ২২ 

তদদেব, পৃ. ২২ 

ড্র, কলিকাতা'র কথা, মধ্যকাণ্ঁ, পৃ. ১৬ 

নিখিল নাথ রায়, স্বশিদাবাদ কাহিনী, ১০১০, পৃ, ৪২২ 

দেব পৃ, ৪২২। এনং সৃপ্রলন্প বলে পাধা।র, ইতিহাসাশ্রিত বাংলা কাঁবতা। 

পৃ ৮৮ 

নিখিল নাথ রায় তদেব, পৃং ৪১৪ 

কষ্ণকান্ত ভাদ্ড়ীর রচন! | ত্র, কলিকাভার কথা পৃ. ১৪ 

ইতিহাসাশ্রিত বাংল! কবিতা, পু, ৮৬ 

মঙ্গিক, তদেব, পৃ, ১১ 

রায়ঃ তঙদেব, পৃ. ৪০৯ 


» ড* সুকুমার সেন, বাজ।লা সাহিতোর ইতিহাস, দ্বিভীয় খণ্ড, ১৯৪৩, পৃ. ৬৬০ 
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ড. শশি্ৃষণ দাশগুপ্ত, বাংলাসাহিতোর নবযুগ, : 

কালিদাস রায়+ ছিজেন্সরলাল র।য়ের কবিতা ও গান, 

প্রমধনাথ বিশী সম্পাদিত গিরিশ রচনা সপ্তার, 

কালীগ্রসঙ্গ বন্দোপাধ্যায়, বাঙ্গালা ইতিহান, দ্বিতীয় লংক্ষরণ) ১৩১৫, 
ঈ ২৯৪-২৯৫ 


২৪৪ বাংল! সহ্য ও সংস্ভতিতে হানীর় বি্েছের প্রভাব 


২৩. নাটকটি কলিকাতার বিখ্যাত যাত্রাদল কর্তৃক বছ রজনী অভিনীত হয়েছে, বিশেষ 
করে ১৩৮৭-৮৬ সালে । নাটকটি জনগাধারণের ষধ্যে উন্মাদনার সৃতি রুরেছিল । 

২৪. ড,ক্ষেব্রগুপ্ত, বঞ্ধিম উপন্।দের শিল্পরীতি, 

২৫, "্বলেমাতরমূ সংগীতে বে স্বদেশমন্ত্র উদ্ট্ত হয়েছেঃ অরবিন্দের ভাষায় যে 
46198100 ০1 78011001500 বন্ধিমচল্রের রচনাবলীর ম্তখ্য উপজীব্য, তারই 
উদ্দীপক শিল্পরূপ 'অ।নঙ্গমঠ'। আর, একথ। অবশ্ঠু অনস্বীকার্য যে, বন্কিমচন্ত্রের 
বন্ধ উপন্তাসের কাহিনী অতীতাশ্রন্নী হলেও তশর খঝধিদৃি ভবিস্ততের দিকে 
সম্প্রসারিত ৷ বদ্ধিমচন্্র বদেশ-উদ্ধারের জন্য যে সন্তান সন্প্রণায় সি করালেন তা 
অভীভ সন্ন্যাসী ও ফকির বিড্রেছছের এতিহালিক কাহিনীর উপরই নির্ভর করে 
পরিকজিত হয়েছে । কিন্ত 'আনগমঠে-ই তর বক্তব্য শেষ হয়নি । সন্গ্যাসী 
ও ফকির বিদ্রোহের কাহিনী নির্ভর তশীর দ্বিতীয় সৃডি দেবী চৌঘুরাণী? ৷” 


দ্বিতীয় ভাগ 


উনিপাশতকেত্র বিড্রোহচিত্র 


441,001 1০0 018 62551, ৬/11916 (3817085 5৬/2117 1209 
51818 510815 9611 01810 9171110875 0 105 08559 : 

1.0 1 07915 75910911101 19215 161 91850110920, 
50 318195 09 09715515 01 (901৬৪ 01980 3 

বা) 1171000510115 8 09910 10010611581 100৫ 

/100 01211151115 10170) 81716981 01 170170116177 010০৫. 
50 17718 ৮5 10911511 1... ৬/1977) 515 038৬5 

২০07 7199-100177 11011, 1010506 6 00 0715912৬৪, 


010 81101517118 60198 01 7110168, 


স্বিলেশ্শীর ইাতিরভ দস) বপি করে পরিহাস 
অটকান্তরবে-_ 

তব গণ্য চেষ্টা যত তন্ষরের নিক্ষেল প্রয়াস 
এই জানে সবে /! 


অয়ি ইতিবভ কথা, ক্ষান্ত করে৷ মুখর তাষণ। 
ওগো মিথযাময়ী, 

তোমার লিখন--+ পরে বিধাতার অব্যর্থ জিখন 
হবে আর্জি জয়ী |” 


--রবীজ্জনাথ ঠাকুর, শিবাজি উৎসব 





ব্রিটিশ পৃ্জির উদ্ভোগ-প্রসার ভারতের সমাজ-অংগনে নিষ্ঠুর অভিঘাত 
বয়ে আনে । এতেই ভারতীয় সমাজ নিদারুণভাবে ভাঙলো । কর্ণওয়ালিস 
চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করে সাধারণ কৃষক প্রজার অনন্তর ছুঃখের দিন স্থাক্ধী 
করলেন। আর এভে প্রতিক্রিয়াশীল খপনিবেশিক চিত্র স্বার্থের কথা-ই 
ভেবেছে । *1 8৪ 8৮901066519 15506858819 0০ 656801181) ভে 800891 
08585 101 08511 0০৬৩: 010100210 00৩ 0198000 01 ৪ 175%/ 01858 11059 
1115155605১ 0170061) 150515176 & 80058101815 518815 11) €1)৩ 90013 
(০975-616561005 117 075 01181081 11706170100) ০010 ০5 ০০৪) 809 
$/110 015 258118051781805 01171781151) 101.১ 


আমাদের কাছে এটি নির্মম মনে হলে-ও শ্বেত পুরুষরা! কিন্ত এতিহাসিক 
সার্থকতা অন্বেষণ করেছেন এতে । ভাই বে্টিষ্কের অভিব্যক্তিতে মেলে 
স্থসংজক বাজনা! “৭1 5650210 9৪ ত800106 88%81158 650105051৬৩ 
00319: 0002008 01: 25০0100020৯ 1 80010 899 1190 006 1১611081611 
95016728017, 11001060 ও ঠি115016 101 20809 01061 1588০158130 11 
11086 10109071517 58586008185 10858 01215 8681 ৪0501060986 8 16881, 
০1 1885106 05805৫ & 5880 0০905 ০01 1101) 1805৩ 21917151078 
36515 10161680010 006 ০000808170৩ 01 186 810181 100117101) ৪170 
808৮0179 ০০010101516 ০01817920 ০৮৩1 6106 1785৭ ০01 0186 [601916.”হ 


বঙাবাছুলা, নব্যসামত শেখী উদ্তবে লাভ হলো ইংরেজদেরই | চিও 
ও বিত্বের কৌলীগ্ যশদের সংস্পর্শে ক্রমকধিত হয়েছিল ; তাদের প্রতি 
এসব সানন্ত গ্রন্ঠুা! কৃতজ চিত্বেই ভাকিয়েছিলেন। এ*দের দৃড়ি ইং 
রাজের প্রতি ছিল উদ্দার--তাই ঠারা :ইংরেজ, শাননের অঙ্ছগানে . সুখের 


২৬৮ বাংল! সাহ্তি) ও বংদ্কতিতে স্থানীয় বিষোকের প্রভাব 


হবে; এতে আশ্চর্যের কিছু ছিলনা । অবশ্য, চিত্ত ও বিত্ের সীহার়তির 
মধ্যে কোনে! কোনে সামন্তপ্রভি যে একেবারেই উংরেজের বিরুদ্ধাচরণ 
করেননি ; ভা নয়। তবে তার সংখা! যেষনই হোক না কেন, এটা হনে 
রাখ! ভালো জমিদার নামে পুরুষানুক্রমিক মালিকান৷ যশাদের সৃষ্টি, তাদের 
প্রতি এদেশের সংখ্য! গরিষ্ঠ জমিদারদের নরম দৃষ্টি, চিত্তপ্রবপত। শ্বেতপুরুষদের 
ধন ও রাজালাত্ডের আকাঙ্ষাকে ধর্বার করে তোলে । তাই যানতেই হয়, 


বেস্টিক্কের তত্বগত উপলব্ধি অমূলক ছিল ন1। 


আরো! আছে। ইংয়েজ খাজন! আদায়ের নিমিতে জধিদার সৃষ্টি করলেন। 
আবার জঙ্গিদার খাজনা ও তার সংগে বাড়তি মুনাফা লাভের জন্য 
পত্তনিদার, দরপতনিদার সৃষ্টি করপেন। অর্থাং__আাদায় অবাাহত থাকলে 
দু'তরফেই উত্তরাধিকার হ্ত্রে ভোগ ব্যবস্থা । এই প্রজাবিলি ব্যবস্থার 
মধ্যে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জল্ম হলে! বটে কিন্তু এর কৃফল সাধারণ রায়তের উপর 
পড়লো নির্দয়ভাবে। 

কাজেই একথা স্পষ্ট, জমি দিয়ে এসেছে মানুষের ভাগের উতান 
পতন। তবু-ও বলার থাকে । ভারতের অর্থনৈতিক জীবন-গ্রচ্ছদে শেষ 
অভিঘাত এলো ত্রিটিশের নিম-ম শিল্প পুজিবাদে। 


কর্ণওয়ালিসের ব্যবস্থাপত্রে ষে বিজ্ঞান ভিত্তিক শোষপাবাদ ('5০19101119 
6801016811011,) ছিল তার যাখার্থয ধর] পড়ে প্রায় সংগে সংশেই। তাই 
ভাঙাগড়ার গিনে শ্বেত প্রশাসকগণ “01508150 (05 2 101 01৩ 16 
8006 ০01 67910190100 ৮5 180080181 9801681, 18100 9128 19 
01101 06661 109৬০০ 00 1106 12015 65010022780 01 11001811017? 


016 916519569 18811782810 01017061.৩ 


তাই বলা যায়, জাঠারে! শতকের মধ্যপাদ থেকে উনিশ শতকের 
গোড়ার দিক পর্যন্ত ইংরেজদের পৃণ্জির-_দিগজনে ছটি নিমম বৈশিষ্ট্য 
লক্ষিত হবে ১. বাণিজ্যিক পুজি বা ণ57081116 ০801181" শিল্পপৃণজি বা 
41000311181 0811081? | কথা হলে! এই ৫ গু'জি বিনিগ্োগ বাবস্থা যাই-উ 
হোক না কেন, ইংরেজদের এই দ্বিবিধ নীতির পু, স্ফীতি ও অগ্রগমনে 
ভারতের অর্থনীতি অলিবার্ষ ভাবেই ভাঙলো । 


কথামুখ হ্গ 
11 ৯ ৪ 


আবার এই পু'জিকে কেন্ত্র করেই আমাদের দেশের প্রবক্তাদের কতনা 
মত প্রকর্ষ ! তার] ইংল্যাণ্ডের শিল্প বিপ্লব ও রাজনৈতিক আন্দোলন চর্চা করে 
রায় দিলেন, এদেশের কৃষি ও বাণিজ্যে ব্রিটিশ মূলধনের ব/াপক উদ্যোগের 
প্রয়োজন । ইউরোপের লোক এখানে বেশি সংখ্যায় আগার ও প্রয়োজন । 
এয জন্ক তারা দরবার করলেন। এখানে উল্লেখা, এর উদ্যোক্তাদের 
অন্ততম হলেন রামমোহন রায় ও দ্বারকানাথ ঠাকুর । ইংরেজ অস্তিত্বের 
ইতিবাচক দিক লক্ষ করেছেন ারা। ভাষ্ট রামমোহন রাজসিক-উল্লাসে 
বলতে পারলেন ৫“! ৪] চিনির, 10) 006 ০0001011010. 008 136 
6815 001 1010510000186 ত10) 0:00621, 861711677615 1176 86৪61 
ভা]] ০৩ 001 11001:061000170 10 11061805, 800181 2100 00116108] ৪08118, 
৪ (801 13191) ০৪1. 66 688119 0106৫ 09 ০0121981176 1136 00110101078 
096 05086 01105 ০০011051161) 100 11855 1109560 11019 80৬810886 
ছা107 0881 01 08056 9100 0110017:01181619 186 1001 1)80 11081 00201 
10015 ; 810 ৪ 5801 91810) ] 00210, 10 1116 069 01 171 16116, 
0501816, ০00 80151028980 06016 200 295610015. ৪ 


এরকম ষ্তবাদের বিরুদ্ধে সেদিনের সংবাদ পজরে একাধিক প্রতিবাদ. 
লিপি প্রস্জাণিত হয়। “সমাচার দর্পণ ও 'বজদুত'-এ এসবের সংবাদ 
পরিবেশিত হয়েছে । জনৈক জমিদারের লেখা ২ জানুয়ারি, ১৮৩০ । ২৩ 
পৌষ, ১২৩৬ ভাগিখের একটি ডিঠির জংশ বিশেষ £ 


এদেশে যে প্রকারে কৃষিকর্ম ও শিল্পকর্ণ চলিতেছে ইহা! এদেশীদের 
পক্ষে পরম হত্ষল তাহার অন্তথা হইলে নহাদঃখ হইবেফ তাহার এক 
সাধারণ প্রাণ দেখাই এ দেশের দীন দরিজ্রের স্ত্রী সকল চরকার সূতা 
কাটিয়া কালযাপন করিত বিলাত হইতে শিল্পান্ত্র নিঙ্মিত হুতার 
আমদানী হওয়াতে তাহার দিগের অন্নাভাব হইয়াছে অতএব বিবেচনা কর 
শি ০৩৫ াগ্রয়া বিলাতে থাকিয়া এদেশের লোকের খক্প কাড়িয়া লইতেছে 
ভাঙার এদেশে পাইলে কি রক্ষা আছে।”৪ 


২১৬ বাংল লাফিত্য ও সংস্কৃতিতে স্বানায় বিজ্বোহের প্রভাব 


জারেকটি। ৯ জানুয়ারি, ১৮৩০ । ২৭ পৌষ, ১২৩৬ 


“ইজরেজ লোক আসিয়৷ এদেশে ভূমির উপর তুরিকপে বসতিকরত কৃষিকর্ 
ও শিল্পকর্থাদি নানাপ্রকার ব্যবসায় করিবেন ইহাতে কাহাব২বিবেচন! হইয়াছে 
যে সাধারণের এন্বর্যয ও নুখবৃদ্ধি হইবেক এ আশা ছুরাশামাত্র যেহেতুক 
তাহারদিগের শিল্পবিদ্যাদির ব।বসায় দ্বাঠা এ দেশের লোকের বর্তমানকালে 
যে ভ্ধরবস্থা হইয়াছে তাহার বহু দৃষ্টান্ত আছে জমীদারী বা! তালুকদারীর সখ 
এলওদেশের অবস্থাই দৃষ্টান্ত আছে 1৬ 

বলাবাহুলা, কিছ্ব-কিঞ্চিং গ্রতিবাদ-প্রতিবুলত স্থেত প্রশাসকদের কর্ণ- 
গোচর হলো! না । তাই ত্রিটিশ রাজজ্বস্ত্রের ১৮'৩ এর চাটার ঙারঙ্েব বুকে 
অবাধ বাণিজের উৎসার ঘটালে। । 


অথচ উংলগ্ডে ভিক্টোরীয় যুগে মধাবিহ সম্প্রদায়ের ওপর ক্ষমতা নাস্ত 
হয়েছে । 'রিফর্ম এযাক্টে' (১৮৩২) মধ্যবিত সম্প্রদায় ক্ষমতা হাতে পেলেও 
দরিজ্ত্ বঞ্চিত মানুষের মনে তখন পুজীডূত অসতোষ। সক্রিয় রাজনীতি 
তারাও চেয়েছে । সাধারণ মানুষ তাদের অধিকার দাবি ক্ল। সরু হলে 
চার্টিন্ট জান্দোলন ( ১৮৩৮ )। ষানবাধিকারের জোর লঙাই। আমাদের 
দেশের ন'গেসে দেশের তফাৎ অনেকখানি । ভিক্টোরীয় যুগ অর্থনৈতিক 
সম্বদ্ধির যুগ । শিল্প বিপ্লবের সুফল ফলতে শুক হয়েছে বিজ্ঞান-প্রযুক্তিতে। 
বাহিক সভ্যতার বৈভব বেডে যার কিন্তু মানবমনআত্মা রিক্ত হয়ে ওঠে, 
স্কৃতি হয় বিপন্ন । সাহিত্যে স্বভাবত-ই এর প্রতিফলন দেখা গেল। 

কিন্তু আমাদের দেশে তখন চলছে অর্থনৈতিক অবক্ষয় । সান্রাজ্যবাদ 
নীতির তির্যক প্রতিক্রিয়া স্বুরু করছে আঠারো শতকের মধা পাদেই। ফলে 
ভারতের সর্বতো। ভাঙন পরিলক্ষিত হলো! । উনিশ শঙুকের মৃৎসুদ্দি-গিরির 
জীবন প্রবাহ অবশ্য এখানে মধ্যবিত শ্রেণীব অধিগত, কিন্তু বাজনৈতিক 
অধিকার তাদের দরার়ত | এই পর্বে মধাবিত শ্রেণী ইংরেজের ইতিবাচক 
প্রসারে সবাই না হলেও অনেকেই এতষ্ট নিশ্চিত ছিলেন যার ফলে যে কোনে 
বিদ্রোহ বিপ্লবকেই এরা ভীতির চোখে দেখেছেন। স্বার্থ ক্ষুন্ন হোক 
এতীরা চাইতেন না। তাই এগঠ্েন পটতৃমিতে ভারতীয় বুদ্ধিজীবী মহল 
ছোটোখাটে! বিজ্রোহকে বাদ দিলেও সাগতাল, সিপাহীবিদ্রোহের প্রতি 
উদ্দানীন থেকেছেন। নেতৃত্বে! দূরের কথা ! 


কথামুখ ২১১ 


অন্কদিকে সাধারণ প্রজামাত্রেই জমিদার শ্রেণীর নির্মম প্রকোপ ও ইংরেছের 
শোষণ হতে অব্যাহতি চেয়েছে । কিন্ত অব্যাহতি নহজে মেলার কথা নয়। 
বাচার তাগিদ ও জীবনসৃত্র জড়িয়ে আছে জমিতেই। তাই কৃষক প্রজ। 
পীড়ন তাড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছে। প্রত্যক্ষ সংগ্রামে নেমেছে। 
কিন্ত বিবাদের আসরে নেমে তার! জেনেছে, সাহেব রাজ! এই সব 
জমিদারদের ষৌল প্রেরণাও ভরসা । তাই বিদ্রোহী জনমানস দুদশার 
মূলধরেই নাড়া দেবার চেষ্টা করেছে । অবশ্যই এসব ছিল নিতান্তই স্কানিক। 
তবু-ও এর মধে। একটি বিশেষ শ্রেণীর চেতন! দুলক্ষ্য নয়। অথচ এই চেনা 
ঘি জাতীয় চেতনায় উন্নীত হতে পারতো তা হলে ইতিহাসের গতি ভিব্লপথে 
ধক নিতো । অথচ কৃষক জনসষাজের অসন্তোষ প্রায় সর্বত্র একতভভৃমিক। 
অবশ্য শ্রেণীঢেতনার মধ্যে দেশ চেওনার কেণনো ঘাটতি ছিল না। তরু-ও 
তার! ব্যর্থ হয়েছে । কিন্তু তার] যে সংগ্রামী চেতন! ও দুজয় ইচ্ছা শক্তির 
প্রকাশ করল ; তার সাধারণীকরণ ইতিহাস বিরোধী । সুতরাং সেই লক্ষে)ই 
পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে উনিশ শতকের বাঙলার বিদ্রোহী মানসের পরিচ় 
নিতে চেষ্টা করব বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে । 


7] ২ 1 


প্রসংগ থাকে নবধুগের কথা | “আধুনিক ইতিহাসে উনবিংশ শতাবী 
একটি সুবর্ণ যুগ। পরাধীন ভারতবর্ষের পক্ষে ইই। কম গৌরবের দ্বিলন।। 
প্রাচ্য পাশ্চাত্য সভ/ভা!-সংস্কৃতির সংঘাতে এদেশে এক নবযুগের স্ৃচনা হয় 
এবং সমগ্র শতাব্দী ধরিয়া ইহার রূপায়ণ চলিতে থাকে 1৭ 


কিন্ত উনিশশঙতক যে ভাবধারাকে আত্মস্থ করে নোতুন যুগের ন্চন! 
করল, তার সাড়ম্বর যাত্র/ উনিশ শতকের গোড়াতেই প্রকাটিত হয়েছে। 
এই ভাবধারার সুগষত| সম্পর্কে ত্র জীবেনর সিংহয়ায়ের ভাবিক-আভাসটি 
হলো! এই ; “উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের ভাবধারাকে তিন শ্রেণীতে ভাগ 
কর! যায়--রেভিলিউসান্, কাউণ্টার-রেছিলিউসান্‌ ও রিফরমেসান। এই 
তিনে মিলে বাঙলার আকাশে বাঙাসে এক বিরাট পরিবতনের ঝড়ো 
ছাগুর যে সৃষ্টি করেছিলো, তাতে কোনে! সন্দেহ নেই ।”৮ 


২১২ বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে স্বানীয় বিপ্রোহরে প্রভাব 


এখানে নবসুগের লক্ষণ নিয়ে কিছু বল! যেতে পারে। ভা হলে! 
বাঙালীর সংস্কৃতি অধিমানসের বিচিত্র বিবর্তন । মে আরেক ইতিহাস। 
স্বতন্জ একটি অধ্যায়ে সে প্রসংগ-ও আলোচিত হবে । 


পঞ্চম অধ্যায় 
লাগে শী ।- 


(১৮০৬-১৮১৬ ) 


ক. ইতিহাস পর্ব 


১, রাজা ত্র সিংহের মরমনীতি 
২. সেনাপতি অচলনিংহের বিভ্োহ্‌-উদ্যম 


খ. সাহিত্য পর্ব 
ধরতিকাসিক উপন্য/স ৪ শালফুল 


€ ॥ অধ্যানতর ৪ লায়েক | জে। 


ক উভিহাস পৰব 








ক্রিয়ামাত্রেই প্রতিক্রিয়া! আছে । ইংরেজ শাসকগ্ণণ করৃক জংগল 
মহালের পাইক ও ভূষিজশ্রেণীর জায়গীর বাজেয়াপ্ত করার যে ফল হয়েছিল 
তার তাখ্যিক দিক আমর] জেনেছি । এখানে আমরা দেখবো, এ তৃমিজ- 
শ্রেণীর সমগোত্রীয় নায়েকদের জান়গীর-জমি বাজেয়গু ক্রিয়ার বিরুদ্ধে ; 
জীবন-সম্ভব মানবিকতার রক্ষাকর্মে, মেদিনীপুর উত্তরাংশে বগড়ী অঞ্চলে 
কিভাবে নায়েকদের বিদ্রোহ প্রতিক্রিয়া সুরু হলেো। আমরা সেই ক্রিয়া 
প্রতিহিয়ার স্বরূপ উপলব্ধিতে তৎপর হবে৷ । 
ইস্ট ইণ্ডিয়! কোম্পানী মেদিনীপুরের বিভিন্ন 'অঞ্চলে আঘাত ও অধিকার 
করলেও এতদিন নায়েক অধ্যুষিত বগড়ী ছিল অলায়ত। ১৮০৬ শ্রীস্টাবে 
বগড়ীর ওপর ইংরেজের লোলুপ দু্টি ও মর্মান্তিক আঘাত সুরু হয়। অবশ্য 
প্রত্যাঘাতের পালাও নুরু হয় দ্রতায়িত। কিন্তু আঘাত-প্রত্যাঘাতের অসম 
পালায় নায়েকদের বৈফল্য এলো । তবুও সংঘাত সমরের জের চলেছিল 
একটানা, প্রায় ১৮১৬ এরস্টাব পর্যন্ত । 


১. রাজা ছন্তরসিধংহছের নরমর্নী তি. 


বগড়ীর রাজ! ছত্রসিংহ। তার জমিদারী কেড়ে নিলেন ইস্ট ইতিয়া 
কোম্পানী । ডার সমস্ত জমিই বাজেয়াণ্ড করা হলে! । এতে নায়েকগণ 
আীবনভ্মি থেকে কেন্য্যুত হয়ে মৃত্যুর ভাব-উৎসে দাড়ালেন । ছত্রসিংহের 
রাঁজ্য হতে উৎদ্ষিত্ত হওয়ার পেছনে একটু গৃড়ভন্ব আছে) তা হলো এই । 
হোল শাসন প্রায় অপরসৃত। গড়বেতার অধিপতি ভখন যাদবচজ। ইংরেজ 


২১৬ বাংল] সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে স্বানীয় বিত্রোহের প্রস্তাব 


তখন জশাকিয়ে বসতে সবে সরু করেছে। ইংরেজদের গ্রাসনীতিতে বগড়ী-ও 
পড়লো । ছতএব রাজার কাছে কর চাওয়া হলেো। নিবি“বাদী যাদবচন্ত 
ইংরেজ যাচিত কর দিতে আপত্তি করলেন না। রাজা ইংরেজের নির্দেশ 


মতই বর্ধমান রাজার হাতে দেয় কর তুলে দিলেন ।১ 


কথিত জাছে। রাজোর বাষিক কর নির্ধারণের জন্য কয়েকজন ইংরেজ 
কর্মচারী প্রেরিত হয়েছিলেন নায়েক অঞ্চল বগড়ীতে। কিন্ত এদের দুই 
একজন যাদবচন্দ্রের শক্রপক্ষীয় লে।কের ষড়যন্ত্রে নিহত হলেন । ফলকথা,, 
কোম্পানীর সৈশ্যসামন্ত রাজপ্রাসাদে হানা! দেয়। যাদবচজ বন্দী হয়ে 
কলকাতায় আনীত হলেন রাজচক্রান্তের দায়ে । অপমানে আহত রাজ। 
আত্মঘাতী হলেন ১৭৯০ শ্রীষ্টাৰে ।২ 


এরপর ষাদবচন্দ্রের পুত্র ছত্রসিংহ দশশালা বন্দোবন্তের নিয়ম মেনে রাজস্ব 
দিতে স্বীকৃত হলেন । পিতার রাজপাট ফিরে পেলেন বটে । কিন্ত রাখতে 
পারলেন না। ছত্রসিংহ সময়মতো! কোম্পানীর নিদিষ্ট রাজস্ব দিতে না 
পারায় রাজ্যচ্যুত হলেন । শাসকগণ সমগ্র বগড়ী করপুটে রেখে মাত্র 
বাখিক ছ'হার্জার টাকা জায়গ্রদ কয়েকটি মৌজার জামদারী স্বত্ব দিলেন; 
এবং বগড়ীর বাকি অংশের জমিদারী স্বত্ব অন্তান্য ব্যক্তির লংগে বন্দোবস্ত 


করলেন ।৩ 


'দেওয়াতো নয় অনুকম্পা মাত্র । রাজা দেখলেন, সব হারানোর থেকে 
কিছুত রইলো । এতেই তার সন্ধষ্টি। কিন্তু এই অবমাননা প্রজাদের প্রাণে 
লাগে। মানবণ্তার অধিকার থেকে বঞ্চিত করে দয়! প্রদর্শন তাদের আত্মা- 
ভিষানে লাগে । বোধকরি. জাত্যভিমানে-ও। ফলে মুক্তিকাম অন্তরের 
আদশি'ক পথ পরিক্রমা! সুরু হলে! । 


কারণের মধ্যে আরে! আছে । বৃহৎ ভূখণ্ড থেকে বিচাত রাজার পক্ষে 
ইংরেজ অনুগ্রহ নিয়ে সীমায়িত ভূখণ্ডে সকজ পপ্রস্থার জন্য সাধ্যারিত সখ 
বিতরণ সম্ভব নয়। তাই গ্রজারা বিভ্রোহী হচ্ছে উঠীলো! |. জভপব, নায়কদের 
বিরোহী হওয়ার পেছনে অর্থনৈতিরতার কারণাটও ছুর্পক্ষয ন়। . .. 


নায়েক বিজোহ ২১৭ 
২, দেনাপতি জঙলসিংহের বিজোহ-উদ্যষ.. 


ঘটন! বিস্রোহ। সুরু হলো-ও তা। বিস্বোহীদের পুরোভাগে দাড়ালেন 
বশড়ী রাজের সামরিক সেনাপতি অচলসিংহ । তার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে বিজ্রোহ- 
অগ্নি বগড়ীর অরপযতূমি স্পর্শ করলো । নিবিড় শালবনের মধ্যে বিস্রোহী- 
বাহিনী আগায় গ্রহণ করে “বগড়ীর ফেব্রু হইতে প্রান্ত সবল পর্যন্ত ভীষণ 
বিজ্রোহানল প্রজ্বলিত করে এবং ইংরেজাধিকৃত বগড়ী পরগণার পার্বর্ভী 
যাবতীয় জনপদে আপতিত হইয়! ব্রাক্ষণ বাভীত সর্বজাতীর নরনারীর সর্বব- 
নাশ সাধন করিতে থাকে । নাএকগণের দারুণ অত্যাচারে হুগলী ও 
মেঙ্গিনীপুর জেলার সুবিভীর্দ জনপদ কীপিয়া উঠে।”8 এখানে উল্লেখা, 
নায়েকগণ আক্রমণের বৃহ রচনা করতেন অদ্ভিনব কৌশলে ।& ফলে 
ইংরেজশাসকগণ নায়েকদের মুভ প্রাণের স্পন্দনে নাজেহাল হতে লাগলেন 
গ্রতিক্ষেত্রেই। 

বিদ্রোহের ভাবতরংগ এত বেশি বিল়্ৃত হলে! এবং ইংয়েজশাসকগণ এতে 
এমনই ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়লেন যে, গভর্শরজেনারেল ওকেলি নামে এক 
ইংরেজ সেনাপতিকে নায়েক বিদ্রোহ দমনে জাদেশ দিলেন । গনগনির 
অরণো যুদ্ধের তাগুবলীল! সুরু হলো । গভীর অরণ্যে আড়াল কৌশলের এক 
উৎকট হল্লায় বিস্ফৃত্ত নায়েকদের সংগে পেরে ওঠ! ইংরেজের পক্ষে সম্ভব হলো 
না। তাই “মারি অরি পারি যে কারে" সেনাপতি হিংস্র, উদ্মত হয়ে উঠলেন। 
একদিন রাত্রে ইংরেজ সেনাপতি কামানের গোলাবর্ধণে শান্ত বনগ্বলীকে 
বিধ্বস্ত করলেন। হঠাং একটানা গোলাবর্ধণে “অনেকেই প্রাণ হারাঈল। 
যাহার বাচিয়। থাকিল তাহার! সে নলের সম্মর্থীন হইতে না পারিয়। যে 
যেদিকে পারিল পলাইল । ইংর!জ সৈন্য সে রাত্রে নায়েকদিগের সমস্ত জাড্ডা- 
গুলি ধ্বংস করিয়া দিলেন । পরদিন বৃক্ষশাখায়, বনাত্তরালে ও ন্গী-পুলিনে 
অনসন্ধানপূর্ববক বহুসংখ্যক নাএক নরনারীকে হত, আহত ও বঙ্গী করা 
হইল। কিন্ত অচলসিংহের কোন সন্ধান পাওয়া! গেলন। ।:৬ 

অচলদিংহছের ভ্রোহাত্মক হলনে+ভার। এক্ষেত্রে সে উদ্ধত, অবিনীত।, 
তিনি নব উদ্ভমে জাবার সৈন্য সংগ্রহ করতে লাগলেন। জমান্রিত 
ত"র প্রয্নাস। আত্মসতো1পলবির প্রয়াসও কম নয়। বলি উল্ভোগে শক্তি 
সফয়ের চেষ্টা করেন তিনি। উদ্দীপনার যে দ্বলদর্চি শিখা তার মধ্যে 


২১৮ বাংল! সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে স্থানীয় বিভ্বোহের প্রভাব 


স্কুরিত হয়েছে তা নেভার নয়, দমিত হবারগ নয় । তিনি অনেক শ্রম 
উৎসর্গ করলেন। নোতুন করে শক্তি সঞ্চয় করলেন । মারাঠা, রাঙজগপৃত 
সৈন্য তার দলে যোগ দিল। এদের অনেকেরই ইংরেজ শক্র। তাই তার! 
প্রতিশোধের সুযোগ নিতে চেষ্টা করল অচল সিংহের দলে ভিড় জমিয়ে ।৭ 


অচলসিংহের বাহিনী অত্যন্ত ক্ষিপ্ত হয়ে ংরেজাধিকৃত পল্লীসমূহের ওপর 
আঘাত হানলে! এবং অসহযোগী ধনীঙ্গের যখাসব'স্ব কেড়ে নিতে থাকে ।৮ 
অপরদিকে ইংরেজ সৈন্য বিদ্রোহী নায়েকসিংহের সন্ধান করল মরিয়া হয়ে। 
অথচ কোম্পানীর শাসকগণ যখন নায়েকদের দমনার্ধে ব্যর্থ হচ্ছিল এবং 
অচলসিংহের পরাক্রমে উদৃত্রাস্ত হয়ে উঠছিল, ঠিক তখনই “হৃতভাগ্য ছত্রসিংহ 
উংরেজের হিতসাধন করিয়া প্রনষ্ট গৌরব পুনরুদ্ধার করিবার মানসে, বিবিধ 
উপায়ে অচলসিংহকে বন্দীর করিয়া ইংরেজসৈনোর হস্তে সমর্পণ করিয়া. 
ডিলেন। কিস্কু তশহার আচরণে সংক্ষুন্ধ হইয়! নাএকবীর অচলসিংহ তশহার 
মন্তকে যে অদ্ভিসম্পাতবধণ করিয়াছিলেন, তাহ! বিফল হয় নাই ।"৯ 


অনুশ্বহ লাভের প্রতথথআকাজ্ষায়, অতৃপ্তির দহন হতে” মুক্তিলাতের 
উদ্দেষ্গে, স্বার্থের ফন্দিফিকিরে নৈতিক প্রকর্ষকে জলাঞ্জলি দিয়ে যে বিশ্বাস- 
ঘাঁতকতা তিনি করলেন ; তা অতুলনীয় । বাচার তাগিদে তশর জরুরী 
সৃত্রাটতে কিন্ত ঈপ্চিত সাফল্য এলে! নাঁ। ইনিও কারারুদ্ধ হলেন। শুধু ভাই 
নয়, তশার সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হলো! । সথতরাং বগড়ী রাজ্য ফিরে পাওয়ার 
স্বপ্রভভংগ হলে! তার । অবশ্য শান্তি প্রকরণে দশ বংসর কারা যন্ত্রণা ভোগ করার 
পর তিনি বাধিক ছ'-হাজার টাকার বৃতিভোগী হয়েছিলেন ।১০ 


অচলসিংহ ও তার সহযোগীদের ফশাসি হলো! । তরু নায়েকদের 
বিজ্রোহ সেই মুহূর্তেই থেমে গেলনা । এর উদ্বপ্ত প্রবাহ চলেছিল ১৮১৬ এস্টাব 
পর্যন্ত ।* এর মধ্যে বহুখণ্ড যৃদ্ধ হয়ে গেছে। দুই পক্ষের-ও বছ সৈম্ত হতাহত 
হয়েছে। কিন্তু ১৮১৬তেই নায়েকগণ ইংর়েজের কাছে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত 
হয়। এ সময় নায়েকদের দুরধ্য ঘ'টিগুলি ধ্বংস হয়ে যায়। দুশত বিজ্রোহীকে 
হত্যা করা হলো। ফলকথা, নায়েকদের সংগ্রামী মানসের বার্থতার 
টিন রচিত হলো সেই নিষ্ঠুর পর্বান্থে । 


নায়েক বিজোহ ২১৯ 


যে দেশ ভাবনা ও পবিত্র আকাঙ্ায় উদ্বদদ্ধ হয়ে এক মহতী চেষ্টা নিয়ে 
ইংরেজ শক্তির বিরুদ্ধে সহায় সন্বলহীন একদল মানুষ লড়াইয়ে নেমেছিলেন, 
কিংবা বলা! যেতে পারে, যে কঠিন ব্রত উদ্যাপন স্থরু করেছিলেন তা বাস্তবপক্ষে, 
কোনোভাবে সংবধিত ও রূপায্সিত না হলে-ও বাঙলার বিদ্রোহী মানসের 
বলিষ্ঠ দেশভাবনা আমাদের উপলব্ধিকে সঞ্জীবিত করে, উজ্জীবিত করে। 





খ. সাহিত্য পর্ব 





এঁতিহাসিক উপন্তাস ৪ শালফুল..- 


বাঙল৷ সাহিত্যের ইতিহাসে 'শালফুল' উপন্যাসখানি একটি 
বিশেষ সংযোজন । এটি এঁতিহাসিক উপন্যাস । নগড়ীর নায়েক বিভ্রোঙ্ের 
তরংগপ্রবাহু এতে মেলে । উপন্তাসটির লেখক১১ প্রবোধ চন্দ্র সরকার। 
বাকুড়ার 'মৃখাজী প্রেসে' রাজারাম ভট্টাচার্য কর্তৃক মুদ্রিত হয়েছিল ; ১৩০৪ 
সালের অগ্রহায়ণ মাসে (ডিসেম্বর, ১৮৯৭ )। এর মুল্য নিধ্ধারিত ছিল 
বারো আনা । গ্রস্থকারের স্বর্বন্বত্ব সংরক্ষিত ছিল । উপন্কাসটি তিশা পরিচ্ছেদ 
শেষ হয়েছে। ভূমিকা, উৎসর্গপত্রাদি বাদে মূল উপন্যাসটি ১৬৬ পৃষ্ঠার । 
লেখক উপন্তাসটির শ্থত্র নির্দেশে জানিয়েছেন, তিনি “এই *“শালফুল” 
উপন্যাসের কোন কোন অংশ মেদিনীপুরের তৃতপূর্বব ম7াজিষ্ট্রেট মহাত্মা 
এচ্‌, এল, হেরিসন সাহেবের লিখিত ১৮৭২-৭৩ খৃঃ অবের বাধিক রিপোর্টের 
স্থল বিশেষ অবলঘনে লিখিত হইয়াছে এবং ইহার কিয়দংশ জনঞ্ঞতিমুলক ও 
অধিকাংশ উপন্যাসিক ।"'১২ লেখক ভূষিকায় জানিয়েছেন £ “বহুবিধ 
কারণে ১৮৯৭ থুষ্া ভারতবানী জনগণের স্মরণীয় হইবে; একদিকে 
কংগ্রেস সভায় কতিপয় ভারত সন্তানের রাজনৈতিক জল্লনায় মধুর কল্লোল, 
রাজভক্ত ভারতবাসিগণের হীরক জুবিলি উৎসবে আনন্দোচ্ছবাস ; অপরদিকে 
প্লেগ, প্লাবন, ত্বকম্পন, ছুভিক্ষ, সীমান্তে সমরানল এবং সমন্ত ভারতব্যাগী 
রাজনৈতিক গগনের তমোময় ভীষণচিত্র, ভারত -_-ইতিহালের কয়েক পৃষ্ঠায় 
জলম্ত অক্ষয়ে চিত্রিত থাকিবে । সেই জুলাই মাসে, বখন বোশ্বাই প্রদেশের 


ন্‌ ল্ক্ল | 
(এডি লিক উপস্যাস।) 
6০/০7/৯০৮০ ৬৮৬৮ 
ভ্রীপ্রবোধিচভ্র লব 
প্রীত ও প্রকাশিত । 


টা "মুখার্জী প্রেষে 
আরাজা-1ব ভট্টাচার্য্য ছারা 
সুজিত । 
সপ 
খ্টাঞ্রহারণ গন ১৩৪৪। 
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নায়েক বিজ ২২১ 


বিমল আকাশে হঠাং একখণ্ড কালোমেঘ সমূত্ৃত হইয়! লিমেষ কাল মধ্যে 
গভীর গর্জনে সমন্ত ভারভাকাশ সমাচ্ছন্ন করিল; যখন ভারতের যাবতীয় 
কৃতী সস্তানগণ ভয়াকুলচিতে ব্যতিব্যস্ত হইয়! উঠিলেন ; কে কবে বন্দীকৃত 
হইবে, কে কবে নির্বাসিত হইবে, কবে কাহার সম্পতি বাজেয়াপ্ত হইবে 
কবে মৃত্রাযস্ত্র শাসন আইনবিধিবদ্ধ হইয়া দেশীয় লেখকমগ্ডলীর লেখনী 
সঞ্চালন বন্ধ করিবে ; যখন এই সকল দুশ্চিন্তার প্রবল শোতে ভারতের 
যাবতীয় নরনারী ভাসমান হইলেন; যে চিন্তার হস্ত হইতে ভারতবাসী 
আজও নিষ্কাতি লান্ত করিতে পারেন নাই ; সেই বিধোর ৎঙ্গিনে ক্ষুত্র গরস্থ- 
কার এই ক্ষুত্র ''শালফুল” উপন্যাস মুদ্রিত করিতে প্রস্তুত হৃইয়াছিলেন । 
কিন্ত কালের গতি দেখিয়। ক্ষীণ প্রাণ বাঙ্গালী গ্রন্থকার অভিনব উপগ্ভাসের 
ধে কয়েক স্থলে কথঞ্চিং রাজনৈতিক ঘটনা! উল্লিখিত হইয়াছিল এবং যে যে 
স্থলে সময়ানুরূপ কোমল ভাষা প্রযোজিত হয় নাই, সে সকল ম:শের ভাব 
ও ভাষ। পরিবণ্তিত ও সংযত করিতে বাধা হয়াছেন। তাহাতে বোধ 
হয় সৌরভবিহীন বনকুসুম “শালফুপ” একটুকু বিকৃত হইয়া! গিয়াছে । তজ্জন্ু 
গ্রন্থকার অপরাধী 1১৩ 


এতে দুটি জিনিস পরিফার। এক, লেখকের দেশ গাবনা একটি বেদনার 
অন্তর্লান ভাব-প্রবাৎ সঞ্জাত। এই বেদনার কারণ পরাধীনতা । তাই 
লেখকের আন্তরিকতার স্পর্শ মেলে কাহিনী নির্বাচনে । এটি লেখকের 
অনুপম দেশাত্মবোধেরও পরিচায়ক বটে । 


দুই, উপন্তাসে লেখক যে কথ! যেমনটি বলতে চেয়েছেন, তা বল। সম্ভব 
হয়নি । দেশক!ল বিবেচনা! করেই বলা সস্ভব ছিল না। এরজন্ 'শালফুল' 
বিকৃত হয়েছে । লেখক এক্ষেত্রে অপরাধ স্বীকার করেন বটে। 


জচলসিংহ ও ছত্রনিংহের কথোপকথনে ুপন]াসিক দুটি বিপরীত 
চরিআ ও বি-নম ভারধারার মানের জত্যত্তিক চিত্রটি ক.টিয়ে তুলেছেন । 
এতে অচল সিংহের দেশপ্রেম, বীরোচ্্বান ফুটে ওঠে । ত্বামর! আগেই 
জেনেছি, রাঙ্গা হও সিংহকে ইংরেজ শালকগণ বগত়ী রাজাচ্যুত করে একটি 
জমিক্লারির বত্ব দিলেন। এই র্যরস্থা রাজ! ছত্রসিংছ নেনে নিলেও বগড়ী 
রাজ্যের নায়েরগগ মেনে নিতে পারলেন না। তার! 'বি়োহী হলেন। 


ই২২ বাংল! সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে স্থানীয় বিযৌোহের প্রভাখ 


অচলসিংহ-ও নেতৃত্ব দিলেন। লেখক “শালফ.ল” উপন্যাসে সেই বিপ্রোহ 
তরংগের পূর্বাভাদ দিলেন । উভয়ের কথামালার মধ্যে বিস্রোহ চিত্রটি বোবা! 
যেতে পারে । 


কখন-চিত্র১৪ 

রাজ -্ছত্রসিংহ 

সেনাপতি- অচল মিংহ 

“ণাজা। দেখ সেনাপতি, এই বিষম কার্যে হস্তক্ষেপ করিলে যজলের 
সম্ভতাবন। কিছুই নাই, কেবল তোমার নিজের ও আমার মহা" 
অমঙ্গল ঘটিবে | এখনও সময় আছে, ক্ষান্ত হও। 

*[ সেনাপতি ইংরেজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সুরু করলেন। ইংরেজের বগড়ী 
গ্রাস নীতিতে নায়েকগণ ক্ষ, রুট । সে কারণেই তারা উত্তেজিত ও 
বিদ্রোহী । রাজার বিষয়ট পছন্দ নয় ] 
সেনাপতি । মহারাজ, আপনি জানেন, এ দাস অন্যায় দেখিতে পারেন! । 

অন।য়ের চরণে অবনত হইভে সেনাপতি অচলদিংহ কখনও 
পারিবেন। | ন্যাত্ রক্ষার্থে যদি অমঙ্গল ঘটে ভাহাও মঙ্গল মধ্যে 


পরিগণিত । 

রাজা । সভতাব/ট, কিছ দ্বাল হইয়া! প্রবলের প্রতিকূলে প্রধাবিত হওয়া 
রাজনীতি বিরুদ্ধ। সাধাতীত কার্ধো হত্তক্ষেপ করা নিরুদ্বিতার 
পরিচায়ক । 


সেনাপতি । মহারাজ যে কার্য কতিপয় বৈদেশিক ব্যক্তির সাধ্যায়ত্ব হইবে, 
তাহা সহার সম্পদ সম্পর্প শতশত ম্বদেশবাসীর সাধ্যাতীত বলিক্বা 
কি প্রকারে বুঝিব। বলিতে কি, অত্যাঙার আর সহ হয় না। 
ভাবিয়া দেধুন, মহারাজের যে রাজ্যপীঠ প্রবল প্রতাপ বন 
সম্াটগণের সুদীর্ঘ শাসনকালেও স্বাধীন ছিল, তাহা এক্ষণে 
কয়েকজন বিদেসীপণ্যজজীবি কোথা হইতে আসিয়া বলে কাড়িয়া 
লইতে চাহে ; ইহা! কি মনুষ্য প্রাণে সঙ হয় ! 

রাজা। অচলসিংহ, তুমি ইংরেজের বল বিজ্রষনীতি সম্যক অন্্যাবন 
করিতে পারিলে এরূপ কথা! বলিতেন1।"***"* ইংরেজের সহিত 
শঙ্রভাচন্রণ করিয়। ভারতে কেহই থাকিতে পারিবে না॥। 


নায়েক বিজোহ ইহ 


সেনাপতি । মহারাজ, কিন্তু ভাহা! ভাবিয়া ভারতের তাবতীয় স্বাধীনচেতা 
সংসাহদী পুরুষ হদ্দি নিশ্চেষ্ট থাকেন, তাহা হইলে জগতের 
ইতিহাস ভারতবাসীর কিরূপ কলঙ্ক কাহিনী পরিকীর্ভন করিবে, 
তাহাও একবার চিন্তা করুন । 

রাঙা । ক্ষণকাল মৌনাবলম্বনপুর্বক বলিলেন, -অচলসিংহ তুমি, সংসার- 
প্রেমশূন্ত একজন সৈনিক পুরুষ । তোমার হৃদয় মকরুত্বামি 
অপেক্ষাও বিশু । সংসার সুখে তোমার আম্থা নাই, জীবনে 
তোমার মমতা নাই ; কিন্তু আমি সংসার-প্রেষে আবদ্ধ। আমি 
স্ত্রী পুত্র লইয়! সতত শঙ্কিত চিত্তে দীনবেশে বনে বনে ভ্রমণ 
করিয়। বেড়াতে পারিবনা। তুমি আমার আজ্ঞায়১ ন৷ হউক, 
আমার অঙ্গুরোধে এই বিষম কার্যে বিরত হও। তোমার যাহা 
কিছু অভাব থাকে আমি তাহা পূরণ করিব । 

| সুখ মোহগ্রন্ত রাজার কাতরোক্তি। রাজার নুখান্ুভূতি এতোই তীব্র, 

প্রবল যে, এতটুকু স্থষোগ হারাতে নারাজ তিনি। তাই রাজকণ্ঠে আদেশ 

ক্ষমত] হারিয়ে যায়, আর এই বিপয় থেকেই রাজকে ধ্বনিত হয় মিনতি । ] 

দেনাপতি। মহারাজ, বীর সম্সের জঙ্গ বাহাঃরের১৫ বংশধরের মুখে এবপ 
কাপুরুষজনোচিত কথা শুনিতে হইবে জানিলে, সেনাপতি 
অচলসিংহ বহুদিন পূর্বেধ এই অসি শীলাবতী সলিলে বিসর্জন 
দিয়া বগড়ী তযাগ করিত । মহারাঞ্জ ক্ষমা করিবেন, এ দাস 
এক্ষণে আপনবশে নাই । অচলসিংহ এক্ষণে রণোন্সত নিংহ।” 

উপন্যাসের চতুর্থ অধ্যায়ে নায়েক সদ্ণার অচলসিংহ ও জনৈক মথ্‌ুরানাথের 

কথোপকথনের যধ্যে অচলসিংহের অস্তর-গহনে যে মর্মপীড়া ছিল তারই 

অভিগ্রকাশ ঘটে । 

মেদিনীপুর নিবাসী মধুরানাথ, কন্যা কমলাকে শ্বশুরালয় বিষুঃপুর 

থেকে নিয়ে আপন আলয়ে চলেছেন । বন পথ। পথে একদল সশস্ত্র লোক 

তাদের ধরে আনে অচল সিংহের কাছে। অচলসিংহ তাদের ভরসা দিয়ে 

বলেন ;১৬ “দেখ কারণ মহাশয়,”" আমর] দন্থ্য নই। আমি নাএক অধীম্থর | 

এই বন জাষাদের রাজধানী, বনের নিকটস্ব সমস্ত জনপদ আমাদের রাজা, 


১... আজ্ার. আজার 


২২৪ বাংল! সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে স্াঙ্গীয় বিজোষের প্রভাষ 


আমর! রাজার ন্যায় কাধ্য করি। আমর! বলপুর্ধ্বক পরশ্্রীয় ধর্ম নউ করি 
না।” মখুরানাথ জানতে চাইলেন তাদের আটক রাখার কারণ | অচলসিংহ 
জানালেন, তাদের বিচারের উদ্দেশ্ট সাময়িক বন্দী কর! হয়েছে। মধুরানাথ 
আবার জানতে চাইলেন তাদের অপরাধ । অচল সি*হের অভিনৰ উত্তর । 
““তোমর! এই অরাজকতার সময় দেশের স্বা্ীনত। রক্ষা করিতেছনা, ইহাই 
তোমাদের অপরাধ ।' 
“মথ্‌রা নাথ ডাকাত সর্দারের মুখে উচ্চ ভাবের কথা শুনিয়া বিশ্মিত 
হইলেন। প্রকাস্তটে বলিলেন, দেশে অরাঞ্ছক হয় নাই। দেশে রাজ! 
আছেন, তোমর। রাজ বিদ্রোহী । 
সর্দার | দেশে এখন কেহ পলাজ। না5, আমর! রাজবিদ্রোহী নই। 
মথ,রানাথ। কেন, দিল্লীর বাদসা ৩ আছেন, বাঙ্গাপার নবাব ত এখনও 
বর্তমান রয়েছেন । 

সন্ধার । তুমি দেশের কোন খবর১ রাখন।। দিল্লীর প্রকৃত বাদস। এখন 
কেহ নাই, আর বাঙ্গালার প্রকৃত নবাব ও কেহ নাই। এই 
অরাজকত। দেখিয়। এক্ষণে হংরেজ কোম্পানি দেশের রাজ। 


হইতে চায় । 
মথ,রানাথ। সত্যবটে এখন উরেজ কোম্পানি দেশের সর্বময় কর্তা । 


তোমাদের মতলব কি-তোমর। কি দেশের স্বাধীনত। রঙ্গ! 
করিয়। দেশ শাসন করিতে ইচ্ছ। কপ? 

সন্ধার । ই) আমরা তাই চাঙ। 

মথ,রানাথ। রাজা রক্ষ। করিতে পারিবে ? 

সন্ধার । কেন, পারিবন।-_সাত সমুদ্র পারে আসিয়া কয়েকজন সওদাগর 
এ রাজ্য রক্ষ। করিতে পারিবে, আর আমরা দেশের লোক 
হইয়া রক্ষা করিতে পারিবন। ! 

মথ.রানাথ। ইংরেজ বিক্রমশালী, রাজনীতি বিশারদ স্বজাতি-প্রেমিক একতা- 


প্রিয় । 
সর্দীর।  মথুরানাথকে বাধা দিয়া বলিলেন,_-''তোমরা পরের গোলামী 


করিতে ভালবাল, দেশের লোককে ভালধাস না। ভাই ইংয়েজ 
তোধাদের মত লোকের চথে ভাল লাগে ।”১৭ 
এর উত্তরে মতুরানখ বলেন, ইংরেজ আমাদের শাসন করে বলেই জামর! 


নাগ্েক বিজ্বোছ- ৪ 


খেষন গোলাম তেগনই ইংরেজ শাসিতের-ও গোলাম কারণ, আমর রাজকর 
দিই। 


“সাদার । হ্াপা করিয়া বলিলেন,--““মঙহাশর় এ সকল আপনার নৈল্লা- 
স্িকের যুক্তি, দেশ গ্রেষিক বীর পুরুষের কথা নয় ।” 


হথ রানাথ। ভাবিয়া! দেখুন, ভারতবাঙগী এক্ষণে শত শত সম্প্রদ্ায়ে বিভক্ত 
হষ্স়া। আপন আপন স্বার্থ সাধন জনা বাতিব্যত্ত হটস্বা ঘুরিতেছে। 
ইহার মধ্যে এমন একটীও স্বদেশ প্রেমিক দক্ষনেতা নাই ধিনি 
এই উচ্ছৃঙ্খল ভারবালীকে একতা স্তরে আবদ্ধ করিয়া জাতীয় 
হিত সাধনে পরিচালিত করিতে পারেন। ভারতের এই শোচনীয় 
ছুঙ্গিনে ইংরেজের ন্যায় শাসন কৃশল বীর জাতির দ্বারা ভারত 
সংরক্ষিত লা হইলে, ভারগবাসী হয় জাতীয় বিপ্লবে অথব! অন্য 
কোন পরাক্রান্ত জাতির উৎপীঙনে উৎসন্লদশা প্রাপ্ত হইবে ।”১৮ 
একথা স্বীকার করেন না অচলসিংহ । ই*রেজদের করতলগত হতে চাননা 
তিনি। অবশ্থ মথ্‌রানাথকে একসময়ে স্বীকার করতে হয় « আপনার জীবনের 
উদ্দেশ্য উচ্চ এবং আপনার হৃদয় বীররসে পূর্ণ ।"১৯ 


এরপর ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে আমর। দেখছি, মখুরনাথ 'বিষম সমস্যায় 
পডেছেন। নায়েক সদ্ার অচলসিংহ মখ.রানাথের সঙ্গিনী শ্বীলোকদ্বর়ের 
জন্য মুক্তি পণ দাবি করেছেন হু'শত পঁচিশটি রজত মৃদ্রা॥। এমুদ্রা সংগ্রহের 
জনা মথ্‌ুরানাথকে এক সপ্তাহের সময়-ও অনুমোদন করেছেন তিনি। 
হথূরনাথ ম্বগৃহ অভিমুখে যাত্র। করলেন। সংশ্গী হলেন অচজ সিংহেক 
অনুচরছয় বীরসিহ ও বিজয় নায়েক। বীরসিংছ অবস্ঠ তার হানস প্রি 
অচল ছুহিত। চামেলীর স'গে একবার সাক্ষাৎ করে নিয়েছেন। জীবনে 
অনন্তর শঙ্কা জাছে। ভাই ক্ষণিক বিচ্ছির্তাকে দীপ্ত করে তোলার জন্য 
অকপট প্রেম নিবেদন মুহূর্তে একটি অন্ধুরীয় পরিয়ে দেয় সে। ভালোবাসার 
স্মারক ছিসাবে। তখন চাছেলীর “হৃদয়, কি এক অদ্তৃতপূর্ব ভাব-সমীর 
হিজোলে আন্দোলিত হইয় উঠিল ।”২০ শুধু তাই নয়। যে প্রত্যুষে হখূরা- 
নাথের সংগী হয়ে বীরসিংহ স্থানান্তরে গেলেন সেদিন চামেলীর কি হলে! ? 
লেখক নরমসে রমণীর আবেগ-ব্যাকুলত! বর্ণনা! করেছেন। ““চামেলীর ছন 
আজ যেন একটু ঢল, একট. শাতিহারা। নির্বাত নিষম্প বিল নরসী 


গু "বাংলা সাহ্তিট ও নংস্কতিতে খ্বানীয় বিজ্বোহ্রে প্রভ'ব 


বক্ষের নায় প্রশান্ত হদর সরোবরে কে যেন লোন নিক্ষেপ করিয়াছে। 
চামেলীর বদনে মাজ সে বালা ভাব নাই, মুখ যেন একটু ভারি ভারি। 
নয়নে সে সারলা নাই, নয়ন যেন বিছ্যুং বিক্ষেপী সজল জলদ গণ্ভীর মৃত্তি ধারণ 
করিয়াছে। অঙ্গ ভঙ্গিতে সে স্ষ,তি নাই, শরীর জড়জড়ে ।”২১ 


বথুরানাথের কন্যার নাম কমলা! । অরণ্যের জেনানা মহলে বন্দিনী 
সে। একদিন অচলসিংহের কন) চাষেলী দেখে ফেলে তাকে । আপন 
করে ডেকে নেয় কমলাকে। দুই নারীর কোমলাছতূতি উজ্জলতর হয়। 
ছু'জনের জীবন সমন্যা-ও বিচিত্র । একে অপরের কাছের হয়। বয়সে 
কিছু বডে! কমল । চামেলী ভাকে দিদি বলেই ডাকলো । পরম আবেগে 
দিদিকে সাজিয়ে দিতে চায় সে। নিপুণ হাতে সুগন্ধী ভেল দিয়ে কবরী 
রচনা করঙগ। লালক্কাপনা করে দেওয়ার বাসন! জানায় চামেগী। কিন্তু 
কমল! বিষন্ন বোধ করে। এ তো সখের সময় নয়। বন্দিনী জীবনে অগ্রাপ্য 
কামনা তার চিন্তকে উৎক্ষিপ্ত করেছে। এক সময় চামেপীর কাছে-ও তা 
স্পষ্ট হয়। মুহৃতের বেদনাকে ত্বলিয়ে দেবার চেষ্টা করে। তবু-ও পুন্ততা 
থেকেই যায় । চাষেলী-ও তা রুঝল। কিন্তু কোনো বিশেষ আনন্দ 
নিরন্তর ছুঃখ বেদনার ওপর কিছুটা প্রলেপ দিতে পারে; ক্ষণিক বিহ্বলত। 
সৃষ্ট করতে পারে। তাই চামেলী সথা-সুত গডে তোলে, সই পাতায়। 
বনকুসম “শালফুল'* কমলার খেশাপায় পরিয়ে দিয়ে বলে £ “দিদি কমলে, 
তুষি আমার “শালফ,ল” আজ থেকে আমি ভোষাকে শালফুল বলিয়া 


ডাকিব ।"২২ 
চাষেলী ভার শালফুলকে নিয়ে সময় কাটায়--গল্প কথায়, পরিহাস-কৌতুকে । 
একদিন নৌকাযোগে ভ্রমণে বেরুলে! ছুই সথি। সংগে দুই পরিচারিকা 
রামার মা! ও মতি । গডবেতার প্রান্তে ইংরেজ ফোঞ্জদের হাতে তাঁরা ধরা 
পড়ে। কিন্ত কৌশলে, সেখান হতে ভারা পালালো । গড়বেতার এক ভগ্ন 
দুর্গে এসে ক্ষণিক আশ্র নেয় । নিরাপদ স্কান এটি। চামেলী ভার সথিকে 
বলল, তুমি এখান থেকে চলে বাঁও। বিষুপুরে গিয়ে ্বামীর নংগে মিলি 
হও। পিভার ব নানীকে মুক্তি দিয়ে পরম বিস্ময়ে চেয়ে থাকে সে। অস্ত 
পদে ছেটে যাওয়া বধূ কমলার দিকে । 

টন! জারো। ঘটেছে। মখূরানাথণ্ড অচলসিংহের অনুচরদের ইংরেজ, 


মায়েক বিধোহ ইই৭ 


সৈনা বন্দী করেছে। কিন্ত লাভ ক্ষতির আংকিক হিসেবে ইংয়েজের জঙ্গা 
হয় শৃন্ত। তাই এদেরকে মেদিনীপুরের জেল থেকেই ছেড়ে দেওয়া হলো । 
জেল থেকে প্রত্যাগত বীরসিংহ ও বিজয়নায়েক গড়বেতার ধর্গভাগে নায়েক- 
দের পান্সি দেখে বিপদ আশংক1 করেন । কিছু অনৃঙন্ধানে তার! চামেলীর 
দেখা-ও পেলেন । সকল বৃত্তান্ত অবগত হয়ে তারা আপন ডেরাতেই ফিরে 


এলেন। অরণ্য তখন কাপছে । নায়েক দমনার্থে ইংরেজ সৈল্চ বনগ্রদেশে 
অবস্থান কল্পছে। অচল সিংহের পরাক্রমে তারা নাজেহাল । 


এই বিশর্ধয়ের মধ্যে রাজ! ছত্রসি'হ বিশ্বাসঘাতকতা করলেন । অনেক 
সুখের আশায় । তা! হবার নয়, জানতেন। তবু-ও করলেন । যদি কিছু তৃখও 
দয়ার দানে মেলে । সুতরাং অচলসিংহের স্বপ্ন!জ্য--নায়েক রাজ্য ভার 
দুরারত্ত। তিনি বঙ্গী হলেন। বিচার হলো। রায়,--ফশাসি। মেদিনী- 
পুরের প্রাচীন কেল্লার মাঠে অচলসিংহও তার সহযোগীদের ফশাসির জায়োজন 
সমাপ্ত। অতৃপ্ত নায়কসিংহের জশ্রস্জল মাধুর্য অনুভবে অসংখ্য দর্শক 
সমাগত | অনূরে দাড়িয়ে থাকে চাষেলী। বীরসিংহ ও মথুরানাখের জামাই 
শশিশেখর-ও ( কষলার স্বামী ) এসেছেন । অন্তিম সময়ে প্রাণের ঢুহিভার 
সংগে ছ'একটি কথা বলতে চান অচঙ্সসিংহ। আবেদন মঞ্জুর করেছেন 
ইংরেজ প্রশাসক । অচলসিংহ কন্তার কাছে এলেন। কণ্ঠে তার সাত্বনার 
বাণীনিক্িতি | “বীরেঙ্জ ননিনীর প্রতিভাশালীর নয়নে অশ্রধার] শোভা! 
পায়না ।২৩ 

এর মধ্যে তার শেষ ইচ্ছাটি প্রকাশ করলেন, “মা চামেলি, আধার 
ইচ্ছা যে তুমি বীরসিংহকে বিবাহ করিয়া অতঃপর সংলার স্থখে কাল যাপন 
করিবে 1৮২৪ আরে। একটি কথা বলেছেন । অতি সংগোপনে । গনগনির 
বনে ষার আবাস কক্ষের ধারে কয়েকটি ফূলগাছের নীচে সড়দ পথ আছে। 
তারই অভ্ন্তরে ছট বাক পাওয়া যাবে । এতে ধনরত্ব আছে। একটির 
যধ্যে বীরসিংহের জীবন বৃত্তান্ত-ও আছে। 

চামেলী মখুরানাথের সহযোগিত! নিয়ে পিতার রক্ষিত সম্পদ নর উদ্ধার 
করে। এতেই নে জানতে পারে বীরসিংহ সন্বংশজাত। রামার মা! বীর. 
সিংহের জননী । অজানা সম্পদের যতোই অজানা সম্পর্ক-ও উদ্ধার হয়। 
এযপর পিভার নি্দেশ মতোই কাজ হছছ। চামেলী-ও বীরসিংহের বিয়ে 
হলে! ॥ একদিকে কমলাও শশিশেখয়ের ঘিজন ও অপরদিকে বীরসিংহও 


২৮ বাংল! সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে স্থানীয় বিজৌহের প্রভাব 


চাষেলীর বন্ধন--এই নধুর মিলনের আনন্দপ্লাবী ঘটনার মধ্যে উপন্যালের 
সম্প্তি হয়েছে । 

লেখকের দৃষ্টিকোণ থেকে এই লাহিত্য কর্মটি দেখলে ভার সমগ্রতা ও 
বৈচিত্র্য বোঝা সহজতর হয়। লেখক তার 'শালফ্ুল' উপন্যালের মধ্যে 
নিজের চিস্তার অপরূপ শিঞ্ালেখ্ায রচনা করেছেন। জীবন যন্ত্রধার 
তিক্ততম বোধকে সাধিক করে তোলার চেষ্টা করেছেন । এক্ষেত্রে বন্কি মচশ্ত্রের 
উপন্যাস তার মনকে অধিকার করেছিল । তা তার চরিত্রায়ণ ও বর্ণনাভজির 
ক্ষেজে বছ্িমচন্ত্রের গ্রভাব দুর্ণক্ষ্য নয় 1২৫ লেখকের সহৃদয় প্রকাশ ভঙ্গিতে 
কৃশলতা প্রকাশ পেয়েছে । ঘটনা সংঘটনের মধ্যে চরিজ্রগুলি বেশ দীপ্ত। 
কাছিনী বিস্তারে মানবিক আবেদন এন্বর ম্ডিত। জেখকেয় ক্রাটি-ও অনেক । 
ঠিনি অত্যন্ত রকমের ভাবালুত। প্রিয় । ইতিহাসের বিস্তারে প্রণয় কাহিনী, 
ভালোবাসার রমণীয় পরিণামও আরপ্য-পরিবেশে বন্দিনী নারী হৃদয়ের প্রতি 
নীরব প্রীতি প্রভৃতি ঘটনা সৃষ্টির নৈপুণ। বড়ো হয়ে ওঠে । অবশাই ইতিহাস 
ধর্মকে ম্লান করে। আবার কোথায়-ও কাহিনীর প্রসন্নতা হারিয়েছে অপটু 
বিশ্লেষণ ও কাহিনী বন্ধনে । 

তবুও বলা যায়, অপরিণত শিল্পনূপটির মধে। মেলে নায়েক বিজ্রোহের 
ভাবতরঙ্জ ও প্রভাব-বৈভব । 


আগ্জেক বিজোছ ২২৬ 
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১১, লেখক ইংরেজ সরকারের একজন কর্মচারী ছিলেন। কমিউনিস্ট নেতা ভ্রীপরোজ 
রায়ের কাছে একথ1 জেনেছিলেন ভ্রীনৃকৃমার হিত্র মহীশর | ভ্র* উনবিংশ শতকের 
বাংলানাহিতো বিদ্রোহের চিত্র' ১৩৬৬) পৃ, ৪৫ 

১২. ত্র, «শালফুল' উপস্ত'সটির ভূমিকাংশ। 


১৩, 
১৪, তেব? পৃ. ৮-১১ 
*  বন্ধনীর যধ্যের অংশ বর্তমান লেখকের | 
১৫ কথিত আছে। সম্গের জঙ্ বিষুঃপুর রাজার নিকট হুতে বাহুবলে বগড়ী পরগণ! 
ছিনিয়ে রাজান্বাপন করেন অইাদশ শতকের গোড়ার দিকে । ইনি ছত্রসিংছের 
উধ্বতন তিনপুরুধ | তরুণদেব ভটাচার্ধ সমসেরের বগড়ী অগিকারের সালটি 
উল্লেখ করেছেন ১৭২০ ভ্রীস্টান্দ। সমসেরের পৌত্র যাদবচল্সের সময় মেদিনীপুরে 
ইংরেজ শাসন প্রতিটিত হয় । মাদনচজ্জের পুত্র জত্রসিংহ্ের গম বিখ্যাত নায়েক 
বিদ্রোহ সুরু হয়। 
১৬, শীলফুুল। পৃ. ১৫ 
১৭, তেব, পৃ, ১৬-১৭ 
১৮, তদেব; পৃ. ১৮-১৯ 
১৯, তদেবঃ পৃ. ১৯ 
২০ তদের, পৃ. ৩৪ 
২১, তেন, পৃ ৬৫ 
ই২৪ তর্দেব, পৃ, ৪২ 
২৩, তেব, পৃ. ১২৫ 
২৪ তদেব। পৃ, ১২৭ 
২৫, যখুরানাথ ও অচপসিংহের কথোপকথনে বক্গিমচন্ের “দেবীচৌধুরাপী'র মোড়শ 
পরিচ্ছেদের অংশবিশেষের লংগে মিল লক্ষিত হয়। 


বষ্ঠ অধ্যায় 


ক. ইতিহাস পর্ব 


2০৩৫ 


( ১৮০২-১৮৩৩ ) 


হপাতির নেডৃড় 

টিপুর কতৃড়ি 

গয়ানুসরকার ও উজির সরকারের ঞ্াতিবাদীমম 
জানকুপাখর ও গোবরাজ পাথরের জান-লড়াই 


খ, সাহিত্য পর্ব 
বিচ্ছি্ কবিতা ঙ ছড়ার চিক 


৬॥ অধ্যায় ৪ ল:লণ।সংহের পাগজলপন্থী ত্ে। 
ক. ইতিহাস পর্ব 





১. ছপাতির নেতৃত্ব... 


ময়মনসিংহের সৃসঙ্গ-সেরপুর অঞ্চলে গারে! উপজাতিদের পক্ষে নীচতার 
£সহকে বিস্ফারিত করে, নিপীভিত মানবতার মহিমাকে সুগভীর যনন-দীপ্তিতে 
উৎসারিত করার প্রস্াসে সংগ্রাম হন্মসংক্ষোভে এক মর্মযস্ত্রণায় উদ্ভাসিত 
হয়ে উঠলেন গারো! নেতা ছপাতি। 

কুসঙ্গের শংকরপুর নিবাসী ছপাতি গারো! উপজাতিদের স্বতন্ত্র মর্যদায় 
গ্রতিষ্ঠাতে কৃতসংকল্প। ইংরেজ ও জমিদারের যে শোষণ, উৎপীড়ন-অত্যাচার 
এই উপজাতিদের ওপর করতেন ; তার অশুভ ছার স্পর্শ হতে মুক্তির অনৃত্ধৃতি 
গারো অধিবাসীঙ্গের অনেক দিনের । পার্বভ্য নেতা ছপাতি এদেরকে সংগঠিত 
করেছেন। 

উপজাতিদের গুরু করমশা ফকির ।১ সতানিষ্ঠা, সামা ও ভ্রাতৃত্বের পবিজ্র 
দ্বীক্ষা দিয়েছেন তিনি। উদারতা ও পরমপবিত্রতায় এই বীজমন্ত্রের 
অন্থরপনে এক গভীর উপলদ্ধির সঞ্চারণ যার মধ্যে হয়, সে তো পাগল। 
মুক্তির নবতম আম্বাদ-ও মেলে বটে। আর, মানুষের মধ্যে এর জাগরণ 
হয় আভ্যাসিক পোৌনংপুনিকভায় । এই গুরুকে যগরা যেনে চলেন, তার! 
পাগঝপন্থী হিসাবে চিকিত হলেন। পাগলপন্থীদের ভিনি অভায অসাম্যর 
বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে বলছেন্ব । উৎপীন্তকদের বিরুদ্ধে সশজ্ সংগ্রামের নোতুন 
কথা গুনিয়েছেন। কারণ, শোষকের অপবিজর ছায়াক্স জীবনের মূলনুত 
অনগুশীজিত হঝার় নয় । লগ্তয সাধিত হবার-ও নয় । অতএব চাই স্বাধীন 
রাঙ্য,.-গাপ্পোরাজ্য। 


২৩৪ বাংল] সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে ত্বানীয় বিজোছের প্রভাৰ 


কড়ৈবাড়ির জমিদার মহেজ্রনারায়ণ । তার বিবাদ সেরপুরের জমিদারের 
সংগে। উভয়েই পার্বত্য অধিবাসীদের ওপর আধিপত্য বিস্তার করতে চান। 
এই বিবাদের যীমাংসায় এলেন ইংরেজ সরকারের প্রতিনিধি জনএলিয়ট । 
স্থির হলো, পার্বত্য উপজাতি ইংরেজ সরকারের অর্ধীনে থাকবেন । কিন্ত 
তা হবার নয়। ছপাতি এর বিরোধিতা করলেন । ন্বাধীন রাজ্য গড়ে 
তোলার জন্ত তিনি অক্লান্ত সৈনিকের মতো! কাজ-ও করলেন । সৃসঙ্গ জমিদার 
লক্ষ করলেন ছপাতির বিদ্রোহের প্রত্যক্ষ সংকেত। ইতিমধ্যে উংরেজগণ-ও 
জেনেছেন কেন সম্ভব হয়না পার্বত্যতৃমির রাজস্ব আদায় । সুতরাং সরু 
হলে! বিভেদনীতির অংগার ছড়ানো । ভূল বোঝানো হলো গারো! অধি- 
বাসীদের । ফলত, ছপাতির শ্রমউৎসর্গ বার্থ হলো। পলায়ন করতে তিনি 


বাধ্য হলেন। কিন্ত যে পবিভ্র-দীপশিখাটি তার অন্তরে সবলে উঠেছে. তা 
লেভার নয়। তিনি জনজীবনের আড়ালে সুুগোপনে চেষ্টা করে চললেন 


মহং করবাটি।২ 


একবার তিনি ময়মনসিংহের জেল! কালেক্টর লি. গ্রোস সাহেবকে বুঝি 
ফেলেছিলেন গারো উপজাতিদের ঘর্গবেদন! । “ছপাতির প্রগাঢবুদ্ধি কৌশল 
ও অভিনব রাজ্য বিস্তার কল্পনার আলোচনা করিয়া.-.গ্রোল সাহেব বিমুগ্ধ 
হইয়া পড়েন।”৩ এসব ১৮০২ গ্রীস্টাব্ধের নভেম্বরের ঘটনা । ছপাতি অবন্ 
শ্বাস পেয়েছিগেন গ্রোস সাহেবের । কিন্তু রেভিনিউবোর্ড গ্রোস সাহেবের 
হ্থপারিশ যেনে নিলেন না18 কারণ এতে জমিদারগণ অসন্তোষ প্রকাশ 
করবেন । ফলকথ।, ছপাতির গাণ1-রাজ্য স্বাপনের স্বপ্ন ভংগ হলো । 


ঙ. টিপুর কর়ৃদ্ব... 


ছপাতির নের্ভৃত্ব ব্যর্থ হলে! বটে কিন্ত সুসঙ্গপরগণার লেটিয়াকানা। নিবাসী৫ 
টিপুগারোর কুশলী কর্তৃত্বে আবার পাগলপন্থীদের মধ্যে নবউদ্যষ ও সাহস 
সঞ্চার হলো । ১৮১৩ খ্রীস্টাবে, পাগল ধর্মের প্রচারকের দেছান্ত হয়। এরপর 
টিপু সময়ের নিরিখে, ধর্ষমতে বক্তব্যের ভাষিক প্রয়োজনে লংযোজন 
করলেন £ “সকল মঙ্ছস্তই ঈন্বরের সৃষ্টি, হুতরাং কেহ কাহারও অধীনে নহে ।”৬ 
মানবতার মহিমান্বিত প্রকাশ, গভীরপাঠ এর থেকে কি হতে পায়ে! 


ময়মনমিংহেত্ পাগলপত্থী বিশ্রোহ হ্ঙঞ 


লাম্য-বাণীর মৌলতত্বকথ! আর কোথায় মেলে! সকল প্রাণের আপনসূরটি 
যেন টিপুর তত্বকথায় বন্দিত হয়। নম্ষিত হয় প্রাণের স্পর্শে। ফলত, 
সকল গারো-পাগল টিপুকেই গুরু বলে ভাবলো । সত্য বলে-ও মানলে! । 
ক্রু হলো নোতুন দীক্ষা । নোতুন শিক্ষা । 


অপরদিকে জমিদারদের শোযণ-উংপীভন দিনের পর ধন বেডেই যায়। 
পার্বত্য প্রজাদের গুপর ক্রমেই বিভিন্ন কর আরোপিত হয়। খাজনা, 
আবোয়াব, ম্যাথট প্রভৃতি বছৃবিধ করের নামে জমিদারগণ নিমম অত্যাচার 
চালান।৭ আরে! আছে । ১৮২০ গ্রীষ্টাবে ব্রহ্গমৃদ্ধ জনিত কারণে ইংরেজদের 
সাহায্য করার উপরোধে পারত্য উপজাতিদের ওপর বিভিন্ন কর বৃদ্ধি 
কবে জমিদাবগণ বা মায়ের চেষ্ী করলেন । কিন্ত প্রজাদের অক্ষমতার 
ধ্বনি তীব্র, তীক্ষ হলো । এহেন মুহূর্তে ধর্ম প্রচারক টিপু “সময় বুঝিয়া 
বিদ্রোহীদের নেতৃত্ব গ্রহণ করে। এবং স্বীয় অভিনব সামামতের প্রচার 
দ্বার। সেরপুরে ভীষণ বিপ্লব জাগাইয়া তোলে ।”৮ ফলকখা, “সহত্র সহ 
উৎপীতিত প্রজা এই সামামতের আশ্রক্ন গ্রহণ করিতে থাকে ও জমিদারের প্রাপ্য 
খাজনা দেওয়া বন্ধ করিয়া দেষ।”৯ জমিদারগণ-ও খাজন]। আদায়ে তৎপর 
হলেন। পাঁইক বরকল্দাজ প্রেরণ করলেন। ফলে স্থানে স্বানে খও্ডযুদ্ধ 
হলো। এর মধ্যে গডদরিপা১* নামক স্থানে একটি ভয়ঙ্কর যুদ্ধ ঘটে। এর 
ফলে ইংরেজ সাহায্য পুষ্ট জমিদার পরাজিত হলেন । জমিদার পালিয়ে 
গেলেন কালীগঞ্জে । আশ্রয় নিলেন জয়েপ্ট মাজিস্টেট ভেম্পিয়ার সাহেবের 
কাছারি বাড়িতে । 


গতদরিপার যুদ্ধে জয়লাভ করে বিজ্রোহ্থীরা সেরপুর আক্রমণ করে। এবং 
সহজেই সেরপুর দখল করে নেয়। সেরপুরকে কেজ্ করে টিপুর গারো 
রাছ্য স্বাপনের প্রয়াস চলে। কিছুটা সার্থক হলেন। শাসন ও বিচার 
বিভাগ স্থাপন করলেন, এতে টিপুর গভীর অন্ত্র্টির পরিচয় মেলে । 


টিপুর এই সাহদিক রাজ্/পার্টের অস্তিত্ব প্রায় ছবৎসরকাল স্থান্ী 
হয়েছিল।১১ অবন্ত এর মধ্যে ইং: সংগে বছু খগুনুদ্ধ ঘটে গেছে। 
ইংরেজের পক্ষে বৃহং আয়োজনের প্রয়োজন হলে। ৷ ফলে ১৮২৬ প্রীন্টাবের 
শেষভাগে রঙপুর হতে এক প্রকাণ্ড সামরিক বাহিনীকে আন! হয়। ফলত, 


২৬ বাংল! সাহিভা ও লংগ্কতিতে স্থানীয় খিজ্োহের প্রভাব 


এক সম্মুখ সমরে বিজ্রোহীবাছিনী সম্পূর্ণরূপে পরাত্ত হয়। এমনকি, একদিন 
জতফিত আক্রহণে গড়দয়িপার স্থ্রক্ষিত চৌহঙ্গি থেকে টিপুকে কৌশলে 
বন্দী করলেন মাজ একজন দারোগাও দশজন বরকন্দাজ (১৮২৭)। 


এই নিরলস একনিষ্ঠ স্বাধীনতাকর্মী, মুক্তিকামী মানুষটির পতনে গারে! 
উপজাতির মনোবল ভেজে গেল। ইংরেজদের বিচারে টিপুর যাবজ্জীবন 
কারাদণ্ড হয়। ১৮৫২ গ্রস্টাব্দের মে মাসে পাগলপন্থীদের ছিতীয় দীক্ষা-গুরুর 
দেহাত্ত হওয়ার ফলে গারো-অধিবাসীদের অন্ত স্বতন্ত্র গাজ্য স্বাপন হককে 
ওঠে দুরাত্তিক কল্পন!। 


৩. গমান্থসরকার ও উজির সরকারের প্রতিবাদী মন... 


ছপাতির নেতৃত্ব ও টিপুর কর্তৃত্বে গারোরাজ্য স্বাপনের প্রয়াস অবদযিত 
হলে-ও এবং গারে! অধিবাসীদের মধ্যে বাস্তবের প্রত্যক্ষতা, ছুঃখ ও ব্যর্থতা 
সত্বেও পূর্ণতা প্রাপ্তির প্রত্যাশা খণ্ডিত হবার নয়। তাই আবার দেখি. 
নব উদ্ভষে শক্তি সঞ্চয় করে টিপুর ছুই শিষ্য গুমানুসরকার ও উজির সরকার 
পারে! অধিবাসীদের নেগত দিলেন। ইংরেজ ও সামন্ত শ্রেণীর বিরুদ্ধে ডাদের 
প্রাভিবার্দী চরিত্রসৃস্পষ্ট হয়ে ওঠে । জাতির প্রতি তাদের নিঃসীম মমত্ববোধ 
ও স্কৃতীব্র অনুরাগ গতিব্যগ্রক হয়ে ওঠে। এই দু'জনের কুশলী আক্রমণে 
জমিঙদ্গারগণ অত্যন্ত অসহায় বোধ করলেন। জমিদারদের আবেদনে ইংরেজ 
কর্তৃপক্ষ তাদের সহায়তা দিলেন । সেরপুরের জয়েন্ট ম্যাজিস্টেট ডানবার- 
লাহেব গুমানুসরকারকে বন্দী-ও করলেন বটে কিন্তু ব্যাপক প্রজ! বিজ্রোহের, 
আশংকাদ্গ গুমাছসরকারকে সুক্কি দিতে ভিনি বাধ) হয়েছিলেন । 


পারে! নেতাদের প্রতিশোধাত্মক-পান্সায় জমিজারদের আয়তাধীনে সবকিছুই 
ধ্বংসের মুখে পড়ে। ইংরেজ সরকার সামিরিক শি দিয়ে এ“দের প্রতিয়োধের 
চেষ্টা করব বটে । তরু-ও সেই মুহূর্তে ইংরেজ শক্তি এই দুই নেভার বিরোধের 
নিরন্তর উদ্যমটিকে অবদমন করতে পারলেন না ।১২ 


ময়মনসিংহের পাগলপন্থী বিভ্রোহ ই৩৭ 
8. জানরুপাথর ও দোবরাজপাখতের জান লড়াই... 


এই পর্বে জমিদার ও ইংরেজ শোষকগণের বিরুদ্ধে যায়! অঙ্গিসংগ্রামে 
নামলেন ঠারা হলেন জানকুপাথর* ও দোবরাজপাথর | তাদের কঠিন 
অন্তরাবেগ, বিপ্লবী মনোভাব জমিদারদের ছুর্গ প্রাসাদে ফাটল ধরায়। 
লািত, উৎপীড়িত মানুষদের জন্ত তাদের কঠিন শপথ। এক্ষেত্রে, টিপু 
তদের সম্মথে জাগ্রত মৃতি। শক্তির উৎস-ও বটে। জানকুপাথর ও 
দোবরাজ পাথরের মিলিত বাহিনী সেরপুরে সখড়াশী আক্রমণ চালায়। 
লুষ্ঠন ও অগ্নিসংযোগে জমিদারদের বাসভূমি, কাছারি প্রভৃতি ধ্বংস কন্পতে 
থাকে । € সরপুরে একভাগ কউৈবাড়ী ও অন্তভাগ নালিতাবাড়ী দখলে 
নিয়োজিত হলেন যথাক্রমে জানকৃু ও দোবরাজপাথর | সর্স্রই তর 
সন্ত্রাস সৃষ্টি করলেন । 


১৮৩৩ শ্রীস্টান্ষে এই সংগঠিত সংগ্রাম এমন আশ্চর্য ভাব-সাজে রূপান্বিত 
হয়ে উঠতে পারে ; তা ইংরেজগণ কল্পনাও করেননি । তাহলে অন্তত সামরিক 
পরিচর্যার সময়ও সুযোগ পেতেন। যাইহোক, জেলা ম্যাজিস্টেট ভানবার 
সাহেব সহযোগী ম্যাজিস্টেট গেরেট সাহেবকে পাঠালেন । কিন্ত গেরেট 
সাহেব সেরপুরে পৌছনোমাত্রই বিদ্রোহীরা তশর বাংলো আক্রমণ করল। 
গেরেট সেই মুহূর্তে পলায়ন করলেও পরে সামরিক সাজে সজ্জিত হয়ে 
নালিতাবাডীর দিকে অগ্রসর হলেন ; দোবরাজের পশ্চাঙ্ছাবন করলেন। 
দোবরাজ পাহাড়ের বুকে আশ্রয় নিলেন । 


গেরেট সাহেব এই স্বযোগে নালিতাবাডী দখল করেন। স্কানীয় জমিদার 
আবার তশার কাছারি স্থাপন করলেন । বিজয়োৎসবের হুল্লোড চল-ল। 
সরকারী বাহিনী, জমিদ্দার ও তশর কর্মচারিগণ যখন আনন্দে উন্মন্ত, এমন 
সময় এক অতক্ষিত আক্রমণ চালালেন দোবরাজপাথর। ফলে নিষ্ঠুর ঘটনা 
ঘটে গেল । এতে অনেকেই আহত ও নিহত হয় । 


এই নিষ্ঠুর পর্বান্তে শাসকগণ আরে! নিষ্ঠুর হয়ে উঠলেন । তশারা বিদ্রোহ 
দমনে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিলেন। জামালপূর থেকে একটি লাষরিক বাহিনী 
এল । ক্যাপটেন গিল ও ইয়ংছাসব্যাণ্ডের অর্ধীনে লামরিক বাহিনীকে 
স্ুসংবন্ধ কর! হলো । ১৮৩৩ 'ীস্টান্ধের ওর যে, গারো! গাছাড়ের নিয়দেশে 


২৩৮ বাংল সাহ্তা ও সংস্কৃতিতে স্বানীয় বিজ্রোছের প্রভাষ 


্ধুপূর নামকন্কানে ইংরেজদের শিবির স্থাপিত হলো! । ৪ঠা মে, জানকুর' 
প্রাণকেজ্ম জলঙ্গীর ওপর ইংরেজদের সশম্থ অভিযান স্থুরু হয়। যে অতফ্ষিত 
আক্রমণের 'স্ট1টেজি” বিজ্রোহী নেতারা রচনা কবেছিলেন সেই কৌশলই 
প্রয়োগ করেছিলেন সেনানায়কগণ । এর ফলে বিদ্রোহী বাহিনী ছত্রভংগ 
হলো । এবারও বিদ্রোহীরা পাহাড়ের গোপন আশ্রয়ে গা ঢাকা দেয় । 


৭ই মে, লেফ টেনান্ট ইয়ংহাসব্যাণ্ড বিদ্রোহীবাহিনীর দ্বার! আক্রান্ত 
হলেন। নালিতাবাডীর এই অভিযানে &ংারজদের পক্ষে বু সৈম্য হতাহত 
হলে!। আবার ৮ই মে, ক্যাপটেন সিল্‌ ও আক্রান্ত হলেন। ইংরেজদের সামরিক 
মহড়া বার্থ হলো । এহেন মুহূর্তে ইংরেজগণ উন্মত্ত হয়ে উঠলেন। তারা 
বিদ্রোহীদের দমন করতে না পেরে পাহাডী এলাকায় অগ্নিসংযোগের আদেশ 
দিলেন। এবং ঘোষণ! করলেন, যারা গারে। নেতাদের পথে চলবে তাদের 
অগ্নিষগ্রণা ভোগ করতে হবে। এতে কাজ হলো। বিপদের প্রত্যক্ষ 
ংকেত উপলব্ধি করে ১০ই মে, পাচজন সর্দার ও বহু বিদ্রোহী আত্মসমর্পণ 
করে। ১৩ই মে, কালুভন্তর ও পণ্ডিতমণ্ডল নামে দুজন গারো সর্দার ও 
ভাদের অনেক অনুচর ধরা পডে। এই সংকটঘন মুহূর্তে জানকুপাথর 
দোবরাজের সংগে মিলিত হবার উদ্দেশে সেই যে গেলেন তারপর আর 
তশদের সন্ধান মেলেনি । ইতিহাস এক্ষেত্রে নীরব । 


একটি গুরুত্বপূর্ণ পত্রের উল্লেখ করা যাক। পত্রটি১৩ লিখেছিলেন ষয়মন- 
সিংহ জেলার ম্যাজিস্টেট ভানবার সাহেব । তিনি এটি লিখেছিলেন জামাল- 
পুরের সেনাধাক্ষকে | পত্রটি লেখা হয়েছিল ২৭.৫, ১৮৩৩ তারিখে । এতে 
ছিল ডানবার সাহেবের কাতরানুতূতি। পত্রট বিশ্লেষণ করলে যে আংকিক 
চিত্রটি পরিস্ফুট হয় তা হলে! এই; 


১, জেঙার শান্তি বিশ্সিত, 
২. বিদ্রোহীরা স্বাধীনতাকামী ; 


৩. দেরপুর ও গারো পাহাঁডের মধ্যবতিনী বিস্তীর্ণ অংশ বিদ্রোহীদের 
দখলে ; 
, পাগলপন্থী বিভ্রোহীর! সংগঠিত, ভক্রমবধিত ১ 
€. সুঙ্গবাহিনীর সংখ্যা চার থেকে পাচ হাজারে॥ মধ্যে ; 
৬, বিশ্রোচ্থীর] বল্পম, তরবারি ও তীরখনুক প্রভৃতিতে সজ্কিত। 


ময়মনসিংহের পাগলগন্থী বিস্রোহ ২৩৪ 


উদ্নশ শতকের গোড়াতেই ময়মনসিংহের পাহাড়ী এলাকার গারো” 
হাজং প্রভৃতি মানৃষদের মধ্যে স্বাধীনতার অগ্রিমন্ত্র উদ্যাপন স্থরু হয়। তার৷ 
ভাদের নবজাগ্রত চিত্তাধারাকে অগ্রগামী করে তৃলেছিল মহান আদর্শে । 
এ যেন মহা! অভুযথানের প্রস্ততিপর্ব। পরবর্তী বাংঙ্গা সেই অত্যথানকে বয়ণ 
করে নিয়েছে জীবন সত্য ও বৈচিত্রাকে স্বর্ণকুত্রে গ্রথিত করে। 

একটি কথা যনে রাখলে যথেষ্ট হবে । “ইহাদের সুদীর্ঘ সংগ্রাম একদিকে 
যেমন আঞ্চলিক, ও বিক্ষিগ্ত বিদ্রোহ ও দ্বতঃদ্কর্ত অতু'থান--অন্তদিকে আবার 
তেমমি জাতীয় ও আন্তজগতিক সাভ্রাজ্যবাদ বিরোধী মানবমুক্তি সংগ্রামের 
সঙ্গে যুক্ত সম আদর্শে উদ্ধৃন্ধ।......আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাষের অমর 
ইতিহাসে ইহ! নিঃসন্দেহেই একটি গৌরবময় অধ্যায় ।”১৪ 





খ. সাহিত্য পৰ 








বিচ্ছি্ কবিতা! ও ছড়ার টিজকল্স .. 


ষয়মনসিংহের পাগলপন্থীদের বিজ্রোহ সাহিত্যের কোনো শাখায় শিল্পিত 
হয়েছে বলে জান! খায়নি । কেবলযাত্র দু'একটি কবিতা ও ছড়াতে এই 
বিদ্রোহের ভাব-প্রভাষ বিধৃত। অবশ্থ এ সবই অসম্পূর্ণ । এর থেকে সংগ্রাম- 
রত মানুষের জীবনবোধ, চেতনাপ্রবাহ ও তীত্র আকৃতির চিত্র রূপায়ণ সম্ভব 
নয়। বিভ্রোহী মানুষের বিশালতা, উদ্দামতা, যানবচিত্তের রহস্যঘয়তার 
আশ্চর্য প্রকাশ ; যদিও স্বচ্ছ প্রাঞ্জল হয়ে উঠতে পারেনি এই বিচ্ছি বিক্ষিপ্ত 
কবিতা! ও ছড়ায়। তবুও সাহিত্যের ইতিহাসে খগ্ড-বিচ্ছিন্ন এই ছুই একটি 
পংক্তিতে অভীতের প্রাণময় ঘটনার কিছু-কিঞ্িং চিত্র-কল্প পরিস্ফুটী। 
উদ্দাহরণ--১ “বকম্থ আদালত করে স্বীপচান ফৌজদার । 
কালেক্টরের সরবরাকার গুষানু সরকার ॥”১৫ 
অন্যপাঠ, “বকন্ছু জজিয়তি করে ঘ্বীর্টান কালের, 
নর্থীপত্র পেশ করে গুমান্ছ সরকার 1১৬ 


ইতিহাসের পটভূমিকায় আমরা! জেনেছি যে, টিপু সেরপুরের জহির্দার ও 
ইংরেজদের বিতাড়িত করে গারোদের জন্ত ন্বতন্ত্র রাজান্থাপন করেছেন । টিপুর 
এই উদ্যোগ্গের মধ্যে পার্বত্য-উপজাতিদের গৃট়ৈষা কিছুটা সার্থক রূপ পেল। 
টিপু শুধুমাত্র রাজ্যন্থাপন করলেন না, তার আবেগবাবনার স্বপ্নময়রূপকে 
সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য গতিশীল শাসনব/বন্থার প্রয়াসী হলেন । টিপুর 
এই অভিনব শান ও বিচারবিভাগীয় চিত্র অংকিত করতে গিয়ে সেরপুরের 
তৎকালীন পণ্ডিত রামনাথ: বিদ্যাতৃষঘণ «“পাগলাইধৃষ” রচনা করেছেন ।১৭ 
এএতেই জান যায় বকসু নাষে কোনো ব্যক্তি জজ ও স্বীপচান (দীপচজ্) নামে 
একজন কালেক্টরের কাজে নিযুক্ত হলেন। আর গুাচ্ছসরকারের হাতে 
গারিত্ব ছিল নথিপত্র গেশকরার । 


হরহননিংহের পাগলপন্থী বিদ্রোহ ২৪১ 


কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলে! এই যে, ''পাগলাই ধৃম” কবিভাটি পাওয়া 
যায়নি । কেদারনাথ মন্ভৃষদার মহাশয় পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত 
চত্রকাস্ত তর্কলক্কার মহাশয়ের নিকট হতে এর অংশ বিশেষ সংগ্রহ করেছেন । 
যদি কবিতাটি সম্পূর্ণরূপে পাওয়া যেত, তাহলে বিদ্রোহীমানদের পরিচনর 
জানা সম্ভব হতো।। 
কবিতাটির প্রথম ছত্র ছিল এরূপ ; 
“মন ১২৩১ সনে পাগল হইল প্রজ11”১৮ 
উদাহরণ -- ২ 
'হাকিমহোকের এছ! কিয়া, 
হাম্বুলে তুম রিসফত১ খায় ।৮”১৯ 


সেরপুরের পগ্ডিতপ্রবর রামনাথ বিস্ভাতুষণের অপর একটি ছড়াতে 

ইতিহাসের একটি রহস্তময় দিকের ইংগিত মেলে। প্রবাদ আছে, সেরপূরেয 
জয়েপ্ট মযাজিস্টেট ডেম্পিয়ার সাহেব টিপুর নিকট থেকে বহু পরিষাণে অর্থ 
নিয়ে টিপুর রাজ)পাটে বাধ! দেননি । অর্থাং ঘুষ নিয়ে নিজ কর্তব্য পথ 
হতে সরে ধ্াড়িয়েছিলেন।২০ আঁর এরজন্য টিপু সাময়িক অবকাশ পেয়ে- 
ছিলেন রাজান্থাপনের । এতে এঁতিহাসিক ভিত্তি আছে বলে মনে হয়ন]। 
কবি কল্পনাও হতে পারে | কারণ টিপুর হল্পকালীন রাজনৈতিক জীবনচর্যায় 
এর অবকাশ কম। এবং আকাজ্ষার মহ্‌ রূপায়ণ ও রাজ্যপাটের সমৃঙ 
স্বিতির জন্য ক্ষণিক স্থলন তশার পক্ষে সম্ভব ছিল না। 


বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এই খণ্ড বিচ্ছিন্ন কবিতা ও ছড়ার মধ্যে 
সংঘাত পরিপূর্ণ জীবনের ইতিহাস মেলেন! বটে কিন্তু এ-হই একটি শব্জচিত্রে 
অতীত পরিবেশকে জাগর করে। 


১, রিসফত.-০ হিন্নীশন্ধ ) দুধ । 


হ৪২ বাংল! সাহিত্য ও সংস্কতিতে ঘানীয় বিজ্োছের প্রত'ৰ 
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17751 2712 £765676) 5০01010৩928, 2৯), 42-43, 


৩, অয়মনসিংছের ইতিহাস, পৃ. ১৪৩ 
৪. তর্দেব, পৃ” ১৪৪-১৪৫ | এবং জবা 2 চে. £৯,:9801185, 567841 10151710 
02265116675 ১ 7৫778675787, 1917, ১০, 32733 


৫, হুরচল্রা চেখুরী, সেরপুরের বিবরণ, ১৮৭২, পৃ, ১০৬। টিপু প্রচার করেছিলেন; 
মানুষের মধ্যে উন্চু, নীঢু ভেদ করা অন্তায় । 82671801৮45 
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যয়মনসিংহ্র পাগলপন্থী বিজ্োহ্‌ ২৪৩ 


ষয়মনসিংহের ইতিহাস, পৃ. ১৭০ 

5081081/29” শকটি বাবনৃত হয়েছে 367881 ৮. ০,281 ০01) 2১ 47 +038118. 
1199” শঙ্ষটি বাবন্থার করেছেন 101. (07800019021) 5381 1981109) উদজিখিত 
হয়েছে ৩1716115181) 10. 0.1 

শগড়দরিপা” এই নামের উল্লেধ করেছেন মর়মনসিংক্র ইতিহাসকার কেলাবনাথ 
মন্ত্রমঙার। 

কেদারনাথ মদ্ছুমদার লিখেছেন “টিপুর এই র'জা শাসন দুই বৎসর অনাহতভাবে 
চলিয়াছিল।” তদেব, পৃ, ১৫১ 

792, 01088090081 বলেছেনঃ 0185 0০961 01 015 7২09581 0০01 ০91 70117 
নু90 7988591 989 ৬5: ৪0091% 11৬৩৫,--এতে শাসনের স্বারিত্বকাল জানার্নোঁ- 
হয়নি । 1910, 7৯, 107 

ময়মনসি ংহের ইতিহাস, পৃ. ১৫৪ 

সাধারণতঃ পান্থাড়ী এলাকার প্রধানদের নামের পদবীতে “পাখর' ব্যবন্থত হুয়। 
7671521 15251 2712 165৩71+ ০০, 49-50 

প্রহথনাধ গুপ্ত, ম্বৃক্তিযুদ্ধে আদিবাসী, 

কেদারনাথ মন্ত্ুম্দার, তদেব, পৃ, ১৫০ 

প্রমধনাথ গুপ্ত, তদ্েবঃ পৃ. ৩১ 

ময়মনসিংহের ইতিহাস, পৃ, ১৭১ 

তদেব, পৃ. ১৭১ 

তদেব, পৃ ১৫২ 

তদেব, পৃ ১৫২ 


লক্ষণীয়, 


“গ্লারগণের অধিষঠত উপশৈল শ্রেণী ভিন্ন সমগ্র পরগণায় বঙ্গভাষায় কথোপ- 


কখনাদি চলিয়! থাকে ।” 
হ্রচন্জ্র চৌধুরী, সেরপুরের বিঝরণঃ ১৮৭২? পৃঃ ৯৮ 


॥ সংযোজন ॥ 
কথিত হয়। করম শা ফকির অলৌকিক ক্ষদতার অধিকারী ছিলেন। ইনি জল কিংবা 


আগুনের ওপর দিয়ে 'নগ্ন পায়ে বচ্ছন্দে হেঁটে বেড়াতে পারতেন। মানুষের 
রোগমুক্ত কন্মার অভ্যাশ্চর্য ক্ষমত। ছিল । হুরারোগ্য রোগীকে রোগন্ৃক্তির পর 
ভার বাড়িতে নেবাকাজের জন্ম কিছুকাল গ্কাকতে হতে 1 

করম শা ফকিরের স্বত্যুকব পর তশর ভ্ত্রী সাধারণের মধ্যে “বা সাহেবা' ধর্লে 


৪৪ বাংল সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে হ্বান্দীয় বিতোছের প্রভাব 


পু্ধিত! হতেন । ইনিও অলে!কিক ক্ষমতার অধিকারিপী ছিলেন তশর 
একহাতে থাকত কাঠের বন্দুক ও জপন হাতে থাকত তরবারি । শোন! যায়ঃ 
ব্রিটিশদের গোলাবারুদ, অস্্শঙ্্র তাকে স্পর্শ করতে পারত না| ত্রঃ 567821 
£7256 272 29686715 ৬০], 289 হস 42-45 


গল্প আছে। টিপুর ম্বত্যুর বছর ১৮৫২| ম্বত্যুর দিনই বিরাট বড়-বান্ী! বয়ে যায়। 
টিপুর শিল্তর! এই গুরুর দেহান্তকালকে অম্গলের সুচনা! বলে মনে করেন। 
তশদের বিশ্বাস তিনি আবার ফিরে আসবেন। 
টিপুকে ঘিরে অনেক গল্প প্রচলিত আছে। একটি ঘটনা জানিয়েছেন 
তৎকালীন এক জেলকর্মীর নাতি । ঘটনাটি হলো! এই £ টিপু বন্দী অবস্থায় 
যখন তখন অদৃশ্য হতেন আবার “রোল-কল'-এর সময় ডাকে হাজির 
হতে দেখা যেত। এটি যামিনীমৌহন ঘোষ মহাশয় এ জেলকর্মীয় নাতির 
নিকট হতেই জেনেছেন। 
1610, ৯০. 52-55 


সপ্ত অধ্যায় 


৩৩আল্লেলর 1শ01- 


€ ১৮৩৬ ) 


ক. ইতিহাস পর্ব 


ধ, সাহিত্য পর্ব 
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ৃ ““"প্রাডযখ... 


উনিশ শতকের ত্রিশের দশকে বাঙলাদেশে ওহাবী আন্দোলনের ঢেউ 
আছ.ড়ে পড়লো । গতায়্‌ শতাবীতে আবছুল ওহাব নামে একজন আরৰ 
দেশীয় যোদ্ধা! এই আন্দোলনের জনক ।১ এই আন্দোলনের মুল কথা মুসলিম 
জনসমাজ থেকে কুসংস্কার দ্ূর করতে হবে। প্রচলিত ধর্সে ক্রাট বিচ্যুতি 
অনেক । বর্তমান ধর্ম পাপকে তীব্র করে, ছুর্নাতিকে মৃর্িমান করে। অতএব 
একে ভেঙে ফেলে মানবিক সংবেদন! দিয়ে এর পবিভ্রতা সংরক্ষণে চিন্তা 
বিলাপী হয়েছিজেন আবদুল ওহাব 1 


উত্তরপ্রদেশের রায়বেরিলির সৈয়দ আহ্‌মদ ব্রেলভী ( ১৭৮৬-১৮৩১ ) 
'মন্কার গেলেন। এখানেই তিনি ওহাবী আন্দালনের সংগে পরিচিত হুজেন। 
এর আগেই স্বদেশে দির্লীর পণ্ডিত আবদুল আজিজের কাছে তিনি দীক্ষা 
নিয়েছেন, ইসলাম ধর্মের সংক্ষার সাধনের । এখানে উল্লেখ কর! যেতে পারে 
যে, আবদুল আছিজ ছিলেন শাহ ওয়ালি উল্লাছের শিল্ | ঘিনি বিশুদ্ধ 
সুসলিম ধর্ম গ্রতিষ্ঠাতে কৃত সংকল্প ছিলেন । এই দিক থেকে জাবছুল ওহাব. ও 
শাহওয়ালি উল্লাহের মধ্যে মিল আছে । শাহ ওয়ালি উল্লাহের স্বত্যু হয় ১৭৬২ 
ধীস্টান্ধে এবং আবহল ওহাবের ১৭৮৭ জ্রীস্টান্জে।২ অনুমান করা বেজে 
পারে, লৈযদ আহমদ রেলসী ভারতবর্ষে যে ওহাবী-ধর্স..প্রচারে নাষজেন 
1 আবদুল আজিজ ও আবহ ওহার. মতরাদের একটি সংশিশ্রণ।. 


২৪৮ বাংল! সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে স্থানীয় বিত্রোহ্ের প্রভাব 


মন্কার অবস্থানকালে সৈয়দ আহমদের সংগে বাংলাদেশের প্রবাদ 
পৃরুষ মীর নিসার আলি ওরফে তিতুমীরের সাক্ষাৎ হয়। তিতুমীর 
সৈয়দ? আহমদের কাছে মন্ত্র দীক্ষা নিয়ে দেশে ফিরলেন। সৈয়দ 
আহমদের হুদয়ানুভূতি তিতুমীরকে স্পর্শ করেছিল । সৈয়দ আহমদ নিজেও 
ভারতবর্ধের বিভিননন্থানে ভ্রমণ করে এই নোতুন আন্দোলনের কথা মুসলিম 
মহাজকে অবহিত করলেন। প্রচলিত ধর্ম-বিশ্বাসের বিরুদ্ধে যে মুদ্ধ দ্বরদেশ 
জারবে সুর হয়েছে ; এদেশে-ও তার প্রয়োজন, এই মত প্রচার করলেন। 
তার মূল আবেদন ছিল, জমিদার, নীলকর ও ইংরেজ শাসকদের উৎগীড়ন 
জত্যাচারের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা | সৈয়দ আহমদের আহ্বানে যার! 
সাড়া দিয়েছিলেন, তারা ওহাবীপনস্থী নামে পরিচিত হলেন। গুহাবীপন্থিগণ 
শোষণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। তার উৎপীড়কের সন্ধান করেছেন । 
সে সন্ধান জাতি ধর্ম নিবিশেষেই হয়েছে । তাই ওহাবীর। পাঞ্জাবে মুসলিম 
গীড়নকারী শিখদের ওপর বিস্ঞোহ প্রকাশ করেছে, তেষনই বাংলায় ইংরেজদের 
বিরুদ্ধে; আবার পেশোয়ার অত্যাচারী মুসলমান শাসকের বিরুদ্ধে-ও 
বিদ্রোহ জানিয়েছে । ওহাবীপন্থিগণ স্প8ইত-ই মনে রেখেছে, ভারতবর্ধ 
গ্বার-উল-হয়ব' অর্থাং শত্রুর দেশ । ইংরেজ তাদের শক্র। অতএব শক্রর 
বিলয় তাদের লক্ষ্য। 

সুতরাং শক্রর বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষিত হলো। ক্রমান্বয়ে বিহারের 
পাঁটনা ও' বাংলাদেশের বারাসত, ফরিদপুর ও উত্তর বাংলায় আাঘাতসংঘাত, 
বিদ্রোহ+বিপ্রব তরংগায়িত হলো! । বাঙলাদেশের নায়ক তিতুমীর ওহাবী 
বিজ্রোহরে শোষণ মুক্তির বাণীবাহী করে তৃললেন স্বাধীন ও মুক্তরুদ্ধিতে। 


ঈ. ওহাবী আন্দোলনের অর্থনৈতিক কারণ... 


তিতুমীরের বিজ্বোহেরর ঘটন! প্রবাহ নিয়ে আলোচনার পূর্বে আমরা 
ওহাবী আন্দোলনের অর্থনৈতিক কারণটিকে পর্যালোচন। করে নিভে. পারি। 
রাজনৈতিক জান্দোলনের পশ্চাদ্‌ভূষিতে থাকে অর্থনৈতিক ফারণ। অর্থ 
টৈতিক লংকটে রাজনৈতিক আস্থিকতা দেখা ক্ষেক। এভিহাসিক হাপ্টাক। 
সাছেব এক্ষেজে ভিনটি বিষয়ের ওপর দুটি আরোপ করেছেল। তা হলো, 
সামরিক কর্ম, রাজন্বসংগ্রহ ও শাসন বিভাগেয় চাকরি ।৩ ' 


তিতৃমীবের বিষ্রোহ ২৪৪ 


মুসলমানদের কাছ থেকে ক্ষমতা কেডে নিতে ইংরেজ কোম্পানীকে অনেক 
শক্তি ক্ষয় করতে হয়েছে । তা সামরিক কর্মে মুনলমানদের অন্তত বিশ্বাস 
করতে পারেননি কোম্পানী । যদি-বা কখন-ও উদার হয়েছেন, কিন্ত নীতির 
ক্ষেত্রে মনে রেখেছেন ; “70 90101617716 00172108710 01 8109 16118510% 
17051 219/939 ০ ৬6500 11) 8.1] 13111151010081).78 


রাজন্বসংগ্রের ক্ষেত্রে অবশ্ট মুসলমানেরা আগেই বঞ্চিত হয়েছেন । 
রাজস্ব সংগ্রহ নীতিতে মুসলমানেরাই উচ্চপদ পেতেন । মোঘল আমলে 
রাজস্ব ব্যাপারে সম্রাটের নিকট তার! দায়ী থাকতেন । অবশ্থ, কষকদের 
সংগে সরাসরি যোগাযোগ ও রাজস্ব আদায়ের কাজ হিমু নাজিয় বা বেলিফ- 
রাই করতেন। সংগৃহীত রাজন্বথেকে হিম্ছু কর্মচারীরা তাদের প্রাপ্য 
লভ্যাংশ পেতেন | কিন্তু এটা সহ, মুসলমান কম “চারীরাই কর্তৃত্ব করতেন 
ভবমিকর বলবং করতেন ; প্রয়োজনে তরবারি কিংবা লুঠপাট । এমন করেই 
অনেকে বিতন্ফীত হয়েছেন । ইংরেজ দেওয়ানি লাভ করার পর এই ব্যবস্থার 
বিশেষ হেরফের হলোনা বটে। কিন্তু কর্ণগয়ালিস ও জনশোর মোঘল 
পদ্ধতির পরিবর্তন সাধন করলেন । ১৭১৯৩ খ্রীস্টান চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের 
ফলে মুসলমান কর্মচারীর স্থলে জেলায় জেলায় ইংরেজ কালেক্টর নিযুক্ত 
হলেন। এই বন্দোবস্তের ফলে আশ্চর্য টনণটি হলে!, জমি ও কৃষকদের সংগে 
প্রত্যক্ষ যোগ থাকার হিন্দ কর্মচারীদের অনেকেই জমিদার হিসাবে স্বীকৃতি 
পেলেন । ইংরেজের এই দন্কৃতি লক্ষ করে মুসলমান সমাজের বৃহতজংশ 
স্বভাবতই ইংরেজের ওপর রুট হলেন । 


সামরিক ও রাঞ্জন্থ ব্যাপারে মুসলমানদের ভূমিকা নগণ্য হয়ে যাওয়ায় 
তার! শানন বিভাগ থেকেও সরে যেতে বাধ্য হয়েছেন, তাদের জন্য 
সরকারী ও বেসরকারী উচ্চ বুত্বির পথ রুদ্ধ ছিল। হাণ্টার বলেছেন; 
%1106 18180118107771808106 815 770৬ 80008 5008911$ 00100 (030৬610- 
10610 6109195 80৫ 1000 00৩ 1)181)617 ০9০0210610789 ০ 1000-01780681 
1165.৮6 হান্টার সাছেয একথা-ও উল্লেখ কয়েছেন ; ইংরেজের রাজনৈতিক 
যাত্রা ছু হবার অনেক পর়ে-ও মৃসলমানদের মধ্যে সাহস, রাজনৈতিক 
সচেতনতা ও শাসন পরিচালনার ক্ষেতে বিজ্ঞান বোধির অভাব ছিলনা 1৬ 


২৫৩ বাংল! সাহিত্য ও সংস্কতিতে স্বানীয় বিদ্রোহের প্রভাব 


তাছাডা উনিশশতকের ছুইদশক আগে-ও আদালত বা সরকারী ভাষা 
ছিল ফারসী। তার বদলে এসেছে পুরোপুরি ইংরেজী ভাবা। এড 
মৌলবীরন! কাজ হারালেন। ভাষার অধিকার হারিয়ে আরে। হবীনবল হলেন 
মুসলমান সম্প্রদার | ফলত, ভার! ক্রমশ বিদ্রোহক্ষন্ধ হয়ে উঠলেন । 


তাহলে দেখছি, মুসলমান সমাজের অর্থনেতিক অবনতিক কারণেই 
তার! অসহযোগী ও বিজ্রোহী হয়ে উঠেছেন । সৃতরাং অর্থনৈতিক কারণটিকে 
পাশ কাটিয়ে ওহাবীদের ধর্মীয় ভাবটি বড়ো করে দেখা ঠিক নয়। শিল্প 
বিকাশের পুর্বে সামন্ততান্ত্রকতার বিরুদ্ধে শ্রেণীসংগ্রাম যে ভাবে ধর্মীয় 
ধ্বনি নিয়ে সুরু হয়েছে এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি ।৭ কিন্ত আল্গো- 
লনের ব্যপ্তিতে ধীরে ধীরে ধর্মীয়ভাবটি হারিয়ে এর উত্তরণ ঘ:টছে মানবিক 
আবেদনে । সে পবিত্র আবেদন ছিল শোষপ-উৎপীঙন, নিপীডনের বিরুদ্ধে 
জয়োচ্চারণ। তাই জমিদার ও নীলকএ্দের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ সংগ্রাম ধর্মীয় 
নেতার! রাঙ্গনৈতিক সংগ্রামে পরিণত করতে পেরেছিলেন ৷ বিহ্বারে এনায়েত 
আলি ও উলায়েত আলি এবং বাঙলায় তিতুমীরের সংগ্রাম এবং শরিয়তুযলা 
ও ঘুদুমিঞার নেতৃত্বে ফরিদপ,প্রের সংগ্রাম এই রাজনৈতিক বিশিষ্টতার 
প্রমাণ দেয়। তবু-ও একটি কথা বলার বাকে। ধর্মীয় সংগঠন সমূহ বক্র 
অস্তিত্ব বজায় রেখেই রাজনৈতিক সংগ্রামে নেমেছে । তাই একটি সম্প্রদায়ের 
ভিজ্ততম-বোধ সাধিক হয়ে উঠেনি । ওহাবা আন্দোলন যখন ব্রিটিশ বিরোধী 
রাজনৈতিক আন্দোলনে রূপ নেয়, তখন হিন্ছু সম্প্রদায় এই রাজনৈতিক 
পালাবদলে সমর্থন, সহানুভূতি জানিয়েছিলেন । কিন্তু ওছাবার! হিচ্ুদের 
নিয়ে এগুতে পারেননি, দলেও টানতে পারেনি । এ সব আন্দোলনের 
উদ্‌যোক্ত। যেমন মুসলমান লন্প্রদ্দায় তেমনি রূপকার-ও তারাই ছিলেন। 
ডক্টর রমেশ চজ মন্ভুমদার যথার্থই বলেছেন; এসব আন্দোলন ছিল *'০1 
06 81588110799 ৮9 006 1১108911799 800 101 1135 7৬205111009.” 1৮ 


জনৈক লেখক বলেছেন, ধর্মীয় বিশেষত্ব নিয়েই ওছাবীর1 ভারতে সিপাহী 
বিঞ্রোছের সমর তরবান্ি ধরেছিলেন ! এর ফলে ওহাবীপন্থিগণ “8893 
1৫৩ 198৮110109”৯ তেমনি ফরাজীগগের ধর্মীয় আগ্দোনগন রাজনৈতিক 
আপ্োল০- পর্যবসিত হলেও ওহাবীদের নংগে বিলে কক ভআালোনন খাতে 


ভিতৃমীক়ের বিষ্বোহ 8৫১ 


ওঠেলি । এটা হলে সম্ভবত তার! কাঙজ্ছিত পরিণাম লাভ করতো | যাইহোক 
যে ওহাবী আন্দোলনটি আরবে সৃষ্টি, ভারতে তার স্থিতি! বাঙল! ও বিহারে 
যার দ্বার গতি ও প্রলয়ক্কয় রূপ ছিল তার অনগ্ ধারাটিকে অস্বীকার করবার 


উপায় নেই 1১০ 


২. তিতুমীরের পরিচয় '.. 


১৭৭২ গ্রীস্টাবঝে চব্বিশ পরগণ! জেলার বাছুড়িয়া* খানাব অন্তর্গত হায়দার 
পুর গ্রামের অংশ বিশেষ ঠাদপ,রে মীরনিসার আলির ড " হয়।১১ পরে 
ইনি তিতুষীর নামে পরিচিত হরেছিলেন।১২ নিসার আলির পিতার নাম 
মীর হাসান আলি, মাতার নাম ছিল আবেদ] রোকাইয়া খাত,ন। বাল্য- 
কালে বিদ্ভাশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে শরীরচর্চা-ও করেছিলেন । হাদদারপুর 
মান্রাস! প্রধান হাফিজ নিয়ামত উল্লাহর সারিধ্যে এসে তিনি নানাপ্রকার 
অগ্র চালনার কৌশল ও রাজনীতি শিক্ষা পেয়েছিলেন । বাল্যকাল থেকেই 
তিনি পরিপার্থ সম্পর্কে কৃতুহলী ছিলেন। অসাধারণ ঙার সামাজিক মৃল্য- 
বোধ ও ন্বধর্মেনিষ্ঠা। যৌবনে সেসব প্রতিষ্ঠার জন্ক লড়াই করলেন ; 
আদর্শগত লড়াই। 

প্রথমে তশর কমজীবন স্থুরু হয় নদীয়ার কোনো এক জমিদারের 
লাঠিয়াল হিসাবে । একসময় জমিদারের প্ররোচনায় দাজায় লিগ হয়ে 
পড়েন। এতে তশর কারাদণ্ড হয় । কারাভোগের পর তিনি মক্কায় গেলেন । 
সেখানেই সৈয়দ আহৃমদ ব্রেলভীর সংগে সাক্ষাং হয়। এতদিন তিনি যে 
স্বানস প্রবগভায় আত্মস্থ ছিলেন ; তা! আহমদের সংস্পর্শে আলোকোংসারের 
স্থযোগ এলে | তিনি ইসলাম ধর্সের সংক্কার ও বিদেশী উৎখাতের মন্র-দীক্ষা 
(নিজেন । 

এন্স পরে তিনি ফিরে একেন নিজদের গ্রামে । গ্রামবাসীকে শোনালেন 
নোকতুন মন্র। নিম্মশেণীর মধ্যে সাড়া পড়ে যায়। সন্তান মুষমদান সমাজ 
কবর্গপাত করজেন না ভান্ডে। বিদ্ধ চান বেন, টুর] আর ঢালিয। প্রভৃতি 
গাছে দজে খালে ভিড় জনা ভার দহল। ভিনি ভাবের কাছে মুদি 
হিসাবেই কল্সিত হলেন 199 


হ৫২ বাংল] সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে স্থানীয় বিদ্রোহের প্রভাব 


ভিতূ দলীয় লোকের সংগ্রামী মনের পরিচয় নেবার জন্ত একটি সন 
জাহবান করলেন। এই সভাটি কলিকাতার শামন্থন নিসা খানমের বাগান 
বাড়ীতে১৪ তিন দিন ধরে অনুষ্টিত হলো। এতে তিনি দীগুকষ্ঠে বললেন £ 
«আমি মনে করি, নিম্মশ্রেণীর হিচ্ছুরাও স্বাধীনতার সংগ্রামে আমাদের সহিত 
যোগদান কারতে পারে । একটু চেষ্টা করিলে এই পথে আমরা সাফল্য 
লাভ করিতে পারি , "*"কারণ ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, ক্ষত্রিয় ও কায়স্ব জাতির উপর 
নিম্নশ্রেণীর হিন্দুরা সন্ত নহে। আমরা 'মুসলষানদিগকে পাকা মুসলমান 
করিয়৷ নিয়শ্রেণীর হিন্দু ও মৃুসলমানদিগকে একভাবছ্ধকরতঃ বিলাতী ও দেশী 
নীলকরদিগকে শায়েম্তা করতে পারি ।”১৪ক 


কলিকাভার সভ! শেষ করে তিনি জনসভা সুরু করলেন, প্রথমে টাদপুর, 
হারদারপুর, ও সর্পরাজপুর (সরফরাজপুর )। এই সব জনসভাতে তিনি 
বললেন, ইসলামধর্মে পূর্ণ বিশ্বাস রাখতে হবে । হিন্দুদের সংগে একতাবদ্ধ 
হয়ে নীলকরদের অত্যাচার দমন ও ইংরেজ বিতাড়ন করতে হবে । 


৩. জমিদারদের ষড়যন্ত্র" 


তিভ.মীরের পরিকল্পিত কার্মস্চীর কথা অবগত হয়ে পুঁডার প্রভাবশালী 
জমিদার ও নীলকর কৃ্ণদেব রায়, গোবরা-গোবিন্দপুরের জমিদার দেবনাথ 
রায় এবং গোবর ভাঙ্গার জমিদার কালীপ্রসয় মুখোপাধ্যায়ের মধ্যে চিঠি 
চালাচালি সুরু হয়। পরে এ নিয়ে গভীর ষড়যন্ত্র সুরু হলো । কৃফদেব 
য়ায় তার বিশ্বস্ত পাইক মতি উল্লাহকে তিতুর সংবাদের জন্ত নিয়োগ 
করলেন ।১৫ শুধু ভাই নয়, কৃষদেব রায় তিতুর বিরুদ্ধে 'নালিশী আরজী” 
সংগ্রহ করার নির্দেশ দিলেন । লংগৃহীত হলোও তা । বলাবাহুলা, তিত,র: 
বিরুদ্ধে যারা 'নালিশী আরজী' পেশ করলেন, তার! মতি উল্ভাহেরই 
আত্টয় বান্ধব । টিপ সই মুক্ত 'আরজী”্র মর্মার্থ হলো এই £ “চাদপূরের 
অধিবাসী ভিত,মীয় তাহার অহাবী ধম প্রচারার্থে আমাদের সপরাজপ 
গ্রামে আসিয়া! অবস্থিতি করিতেছে এবং আমাদিগকে অহাবী ধম বতে দীক্ষিত. 
করিবার জন্ত নানাপ্রকার ভুঙগুম জবরদন্তি করিভেছে। "*ছজ্ুরের ছাকে, 
ভাহার বিহিত ব্যবস্থার জজ আমাদের এই নালিশ 1১৬ 


ভিতুমীরের বিস্োহ ২৫ 


এই দরখান্ত পেয়ে কষণদেব রায় হুকুম জারী করলেন 7১৭--- 


চা | 


যাহারা তিত,মীরের  শিশ্তাত্ব গ্রহণ করিরা অহাবী হইবে, দাড়ি 
রাখিবে, গোফ ছাটিবে, তাহাদের প্রতোককে কফি দাড়ির উপর. 
আড়াই টাকা ও ফি গোফের উপর পাঁচ সিকা খাজনা দিতে 
হইবে । 
মসজিদ প্রস্তত করিলে প্রত্যেক কাচা মসজিদের জন্ত পাচ শত টাকা 
ও প্রত্যেক পাকা মসজিদের জন্ত এক সহ্ত্র টাক! জমিদার সরকারে 
নজর দিতে হইবে। 


পিতা-পিতাষহ বা! আত্মীয়স্বজন সন্তানের যে নাম রাখিব, সে নাম 

পরিব তন করিয়া! অহাবী মতে আরবী নাম রাখিলে প্রত্যেক নামের 
জন্ক খারিজানা ফি পঞ্চাশ টাকা জমিদার সরকারে জম দিতে 
হইবে । 


গে1-হতা৷ করিলে হত্যাকারীর দক্ষিণ হস্ত কাটিয়া! দেওয়া হইবে, 
যেন সেব্যক্তি আর গো-হত্যা করিতে না পারে । 


যে ব্যক্তি অহাবী তিতুমীরকে নিজ বাড়ীতে স্কান দিবে তাহাকে 
তার ভিটা হইতে উচ্ছেদ কর] হইবে |” 


আমাদের বক্তবা, প্রতাপশালী জমিদারের আদেশ-ও প্রতাপশালী ছিল 
সন্দেহ নেই । কিন্ত আদেশের প্রতিবাদ জানালেন হঞ্জরত আলি১৮। সেটি 
প্রতিবাদ লিপি মাত্র নয়, ষর্মোংসার। আবেদন-ও বটে । 


তিতুঙ্গীরের আবেদন-পত্রের নকল ৯৯ 


“বঃ জনাব বারু কৃষদেব রায় জমিদার মহাশয় সমীপে 
পুপ্ড়ার জমিদার বাড়ী। 


মহাশয় !' 


আমি আপনার প্রজা না হইলেও আপনার ত্বদেশবাসী। আমি জোক 
পরম্পরার জানিতে পারিলাম ষে। আপনি আমার উপর অসন্ধঃ হইয়াছেন, 
আমাকে অহ্থাবী বলিয়া আপনি মুসলমানদিগের নিকট: হেয় করিবার চেষ্টা 


ই৫. বাংল! সাহিত্য ও লংস্কতিতে হ্বা্গীক় বিভ্রোহের প্রভাব 


করিতেছেন । আপনি কেন এনগ করিতেছেন তাহা বুঝিতে পারা মুশকিল । 
জাগি আপনার কোন ক্ষতি করি লাই। বদি কেহ আমার বিরুদ্ধে আপনার 
নিকট কোন দ্বিধ্যা কথ! বলিয়া আপনাকে উত্তেজিত করিপ্না' থাকে, তাহা 
হইলে আপদার উচিত ছিল সত্যের সন্ধান করিয়া! হুকুম জারী করা । আমি 
দীন ইসলাম জারী করিতেছি । মৃসলমানদিগকে ইসলাম ধর্ম শিক্ষা দিতেছি । 
ইছাতে আপনার অসন্তোষের কি কারণ থাকিতে পারে ? যাহার ধর্ম সেই 
বুঝে । আখনি ইসলাম ধর্ষের উপর হস্তক্ষেপ করিবেন না। অঙ্বাবী' ধর্ম 
নামে দুনিয়ায় কোন ধর্ম নাই। আল্লাহর মন:পুত ধম'ই ইসলাম | ইসলাম: 
শব্ষের অর্থ হইতেছে শাত্তি। একমাত্র ইসলাম ধর্ম ব্যতীত আর কোন ধম-ই 
জগতে শাস্তি আনম্বন করিতে পারে না। ইসল্ার্দী ধরণের নাম রাখা, দাড়ি 
রাখা, গৌঁফ ছোট করা, ঈফুল আজহার কোরবানী করা ও আকীক। 
কোরবানী কর] মুসলমানদিগের উপর আল্লাহ্‌র ও আল্লাহ্‌র রসূলের 
আদেশ । মসজিদ গ্রন্তত করিয়া! আল্লাহ্‌র উপাসনা কর! ও আল্লাহ্‌র হুকুম । 
আপনি ইসলাস ধমে'র আদেশ, বিধি-নিষেধের উপর হ্য্তক্ষেপ করিবেন না । 
আমি আশাকরি, আপনি আপনার অন্যায় হুকুষ প্রত্যাহার করিবেন । 

ফকৃত .. 

হাকির ও না-চিজ-_ 

সৈয়দ নিসার আলী ওরফে তিতুমীর |” 


এক 


কু্দেব রায় তিত,মীরের পত্র পেয়ে আরও রুষ্ট, উত্তেজিত হলেন । উদ্ধত 
ভিত,মীরফে দঘন করার জন্ত সমগ্গোঠী, সমভাবীদের একজোট হওয়ার 
আবস্ককত1 বোধ করেন। এর জন্ত তিনি কলিকাতায় লাটুবারুর বাসভবনে 
একটি যড়যন্ত্রসভা। আহ্বান করলেন । সভাতে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের মধ 
ছিলেন ; 

১. লাট্বারু কোঁলকান্ডা) 

২, কালীপ্রস্ন যুখোপাধ্চায় € গোবরভাঙ্গ। ); 

৩, দেবদাথ রায় € গোবরাগোবিজাপুর ); 


রী হি হী 


ভিতৃমীরের বিভ্রোহ ২৫৫ 
মূরনগরের জমিদারের ম্যানেজার ; | 
টাকীর জমিদারের সঘর নায়েব ; 
রাণাধাট জমিদারের ম্যানেজার ; 
কফদেব রায় ( পুরা); 
রাষ রাম চক্রবর্তী (বসির হাট থানার দারোগা ); 
ছুর্গাচরণ চৌধুরী ( যর আটী ) প্রভৃতি । 


সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি গৃহীত হয়।২০ 
«“১। তিতুমীর এবং তাহার দলের লোকদিগকে যে কোন উপায়েই হউক, 


তু 


দমন করিতে হইবে; ভাহানা হইলে জমিদারদিগের মধ্যাদা 
থাকিবেনা । 


গু'ড়ার জমিদার কৃষদেব রায়ের দ্বারা তিত.কে শাসন ও দ্দষন 
করিতে হইলে পার্খ্বতশ জমিদারের! যাহাতে ধনজন ও পরামর্শ 
দ্বারা কফদেবকে সাহায্য করেন, সে চেষ্টাও করিতে হইবে । মনে 
রাখিতে হইবে, ভিতুকে দমন না৷ করিলে হিন্ুজাতির পতন 
অনিবার্য । 


প্রয়োজন হইলে রুফদেব রায়ের সাহাব্যার্থে বাংলার সমন হিন্্ব 
জমিদারদিগকেও কম-ক্ষেত্রে সক্ক্রির় অংশগ্রহণ করিতে হইবে । 
ইছাতে দ্বিধা করিলে চলিবে না । 


যে কোন উপায়েই হোক, ইংরাজ নীলকরদিগকে ও দলে লইয়! 
তাছাদের সাহ্াষ্য গ্রহণ করিতে হইবে । তাহাদের মনে বিশ্বাস 
জন্মাইয়! দিতে হইবে যে, তিত্‌ ইংরাজদিগের শাসনের বিরুদ্ধে 
বিভ্রোহ ঘোষণার জন্ত প্রস্তত হইতেছে। 


মোল্লাআটী নীলকৃঠির ম্যানেজার মিঃ ভেভীস কালীপ্রস বাবুক 
বন্ধ; মিঃ ভেভীসকে দলে টানিয়! লইবার ভার কালীপ্রস্প বাবুর 
উপর স্তশ্ত করা হউক $... 


প্রচার দ্বার ছি জনমানারণের হনে ভিত ও সাহার হলের আস 


২৫৬ বাংল! সাহিভা ও সংস্কাতিতে স্থানীয় বিজ্রোহের প্রভাব 


জন্মাইয়৷ দিতে হইবে । প্রচার করিতে হইবে, ভিত; অত্যাচারী : 
হিন্দুর সন্মান-সন্ত্রম নইকারা, হিন্দুর জাতি-নাশকারী, হিন্দু নারীর 
সম্ভ্রম নষ্টকারী। 


৭। হিন্দ জনসাধারণের মধ্যে আরও প্রচার করিতে ছইবে যে, তিতু 
গো-মাংস ঘ্বার৷ হিন্দুর দেবালয়াদি পবিত্র স্থানখুলি অপবিত্র 
করিয়াছে এবং হিন্দুর মুখে কাচা গে!-মাংস গুঃজিয়! দিয়! তাহাদের 
জাতিনাশ করিতেছে । 


৮। নানাভাবে ও নানাদিক দিয়া প্রধান প্রধান ইংরেজ রাজপুরুষ- 
দিগের মনে এই বিশ্বাস জন্মাইয়া দিতে হইবে যে, পলাশীর ও 
গিরিষার প্রতিপোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে তিত্‌ দলবদ্ধ হইয়াছে । তিতু 
নিঙ্জেকে বাদশা বলিয়া ঘোষণা! করিয়াছে । 


৯। হুগলী গ্রামের ( নারিকেল বেডিয়ার নিকটবর্তী ) নীলকুঠির এজেন্ট 
মিঃ পাইরন ও উক্ত নীলকুঠির এবং আরও কতকগুলি নীলকুতির 
ম্যানেজার লাট্বাবুর বন্ধ। ইহাদিগকে এবং কলিকাতার ও 
হুগলীর পাত্রীদিগের দলে আনিবার ভার লাটুবাবুর উপর অর্পণ করা 
হউক। আরও স্থির হইল যে, লাট্ুবারুর চারিশত হাবশী যোদ্ধা! 
প্রয়োদনেরসময় যাহাতে পাওয়। যায়ঃ এই লভা৷ সেন্ড লাটুবাবুর 
নিকট আবেদন জানাইতেছে। 


১০। এই সভা বশির হাটের দারোগা রামরাম চক্রবর্তীর সবপ্রকার 
সাহায্য পাওয়ার জবস তাহার নিকট আবেদন জানাইতেছে।” 


হই 


এর পরের ঘটনা । কৃফদেব রায় সহযোগী জমিদারদের নিকট হতে 
লাঠিয়াল, ঢাল তরবারি ও সড়কিওয়ালা আনালেন। একদিন সর্পরাজপুরে 
অতক্কিত আক্রমণ চালালেন। এতে তিতুর পক্ষীদ্ন লোকের অনেক ক্ষতি 
হলো । মুসলমানদের নামাজ গৃহ ভশ্বীভূত করা হলে! । তিতুমীর এ সম্পর্কে 
কলিজার পুলিশ 'ফশাড়িতে জমিদারের বিরুদ্ধে অভিযোগ করলেন । এর 


তিতুমীছ্ছের বিশ্রোহ চি হর: 


কয়েকদিন পরে কৃষদেব রায় নীলচাষদ্রোহী, জবিদারত্রোহী, ইন্টইত্তিরা 
কোম্পানী ক্োহী “ভিহুষীর নামক ভীষণ প্রকৃতির অহাবীর” নামে একই 
ফশাডিতে নালিশ জানালেন ।২১ 
কিন্তু সর্পরাজপুরের ঘটনাকে কেন্্র করে মোকদ্দম। উপস্থিত হয়। এ 
সম্পর্কে ৭ই জুলাই, ১৮৩১ রন্টাবে বারাসতের জয়েন্ট মযাজিস্টেটের আদালতে 
হাজির হয়ে কৃফ্দেব রায় বললেন, “আমি দাক্গা হাঙ্গামার কিছুই জানিন।। 
আমি কলকাতায় ছিলাম | এক্ষণে ঘটনা ও যোকদ্দমা সম্বন্ধে অবগত হইয়া 
আদালতে হাজির হইয়াছি এবং দরখাস্ত পেশ করিতেছি ।”২২ ম্যাজিস্টে ট 
ট থানার দারোগ! রামরাম চক্রবর্তীকে তদস্ত রিপে্ট দেবার আদেশ 
করেন। তিনি নিষ্ঠার পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে লিখলেন ; সব দোষই ভিত মীরের । 
ঘরজ্বালানী, লুষ্ঠন, দাঙ্গা এবং খুন জখমের মোকদ্দমা যোগ-সাঞ্জশী ও 
ভিত্তিহীন তার নিজের দলের লোকেরাই নামাজঘর পুড়িয়েছে। 
অতএব মোকদ্দম! অচল ও ডিস্মিসের যোগ্য ।২৩ সুতরাং মোকদ্দম! খারিজ 
হলো। 
ফলকথা কৃফ্ণদেব রায় আরে! অত্যাচারী হয়ে উঠলেন। এ সম্পর্কে 
হার্বাট' নামে একজন পদস্থ ইংরেজ কর্মচারী লিখেছিলেন, এই ঘটনার পর 
তিতূষীরের শিভভদের ওপর জমিদার কৃষ্ণদেব রায়ের পক্ষ হতে নানাপ্রকার 
অত্যাচার হয়েছিল । কৃষ্ণদেব রায়, দেবনাথ রার ও কালীপ্রসম্ন মুখোপাধ্যায় 
প্রতখ জমিনারগণ তিতুমীরের মতাবলঘ্ী মুসলমান প্রঞ্জাদের জব করার জন্ত 
খাজনা আদায়ের অন্ত্ুহাতে গ্রেফতার করে সদর কাছারীতে এনে তাদের 
ওপর নানারকম অত্যাচার করতেন। দেওয়ানি ও ফৌজদারী আদালতে 
বহু যিথ্যা মোকদ্দম! রুল করে ডিক্রি হাসিল করে ভিটাচ্যুত করেছিলেন ।২৪ 


কিন্ত সহর-ও সীমা আছে । জমিদারদের ন্যাপ্ননীতি বিবর্জিত কম “কাণ্ড, 
কোম্পানীর জাইনের নামে প্রহসন তিতুষীরকে আরে বিজ্েহস্ক্ধ করে 
ভোলে। 
8. বিজ্রোহ কথন:.: 


সংকটের পরিপ্রেক্ষিকান্ব আস্মগত ধর্মময় জগৎ থেকে ভিতুমীর বেরিয়ে? 


8৮ বাংল! সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে স্বামী বিভ্বোহের প্রভাব 


এলেন প্রতিবাদের পরিমণ্ডলে । এই সময্স থেকেই ভার “খ্যাটিচুড' বা! বাতি, 
বৈশিষ্টা তাঁকে স্বতন্ত্র মর্যাদায় প্রতিঠিত করেছে । 


ভিতূমীর একটা কথ! স্পই-ই বৃঝেছিলেন যে এ-সব জমিদারদের শক্তি 
বৃদ্ধিতে রয়েছে ইংরেজ । ভাই তার ঘোষণা ছিল “কোম্পানীর লীলা সাজ 
হইয়াছে ।”২৫ এ সময় থেকে তিনি জমিদারদের বিরুদ্ধে গ্রকান্তেই যুদ্ধ 
ঘোষণা করেন। ভিনি মুসলমান শাসকের প্রতিনিধিরাপে নিজেকে ঘোষণা 
করলেন। এই সংবাদ প্রচারিত হওয়ার সংগে সংগে নীলকর সাছেব ও 
জঙগিদারগণ ভীতসন্ত্রন্ত হয়ে উঠলেন। গোবরডাঙ্গার জমিদার কালীপ্রসন্ন 
মুখোপাধ্যায় যোল্লাআটির* নীলকুঠির ম্যানেজার ডেভিস সাহেবকে উত্তেজিত 
করে তোলেন ভিতূর বিরুদ্ধে। ডেভিস সাহেব বহুসংখ্যক লাঠিয়াল, 
২১৫ কিতা নিয়ে নারিকেল বেড়িয়ায় উপস্থিত হলেন। কিন্তু তিতুমীর 
ডেভিসের প.লিত্গকে এমনভাবে বেষ্টন করে ফেলেন যে, ডেভিস 
বিপর্যস্ত হলেন। এতে বহুলোক হুভাহত হয় । ডেভিস সাহেব কোনোমতে, 
পালিয়ে প্রাণরক্ষ! করেছিলেন । 


এর পরে তিত,মীর গোবরা-গোবিন্দপ,র আক্রমণ করলেন।২৬ লাউ- 
ঘাটিতে হই দলের প্রচণ্ড যুদ্ধ হলো। তিত.মীরের ভাগ্নে গোলাম মাসুম ফে 
চক্তবৃহ রচন! কয়লেন, তা থেকে দেবনাথ রায় বেরুতে পারলেন না। তার: 
যাছিনী ছত্রতঙজ ছলে! । ছুই পক্ষের বহু লোক হস্তাহত হয় ।২৭ 

উক্ত ঘটনার পর চুতনার জমিদার মনোহর রায় প.ড়ার জমিদার ও 
মীলকর কফদেব রায়কে তিরস্কার করে পত্র লিখলেন। এতে তিনি উল্লেখ 
করলেন, জযিদারদের ক্রমবধিতলোভ, তিত, ও ঙার দলের ওপর অন্ভায় 
আচরণ ও ভাদের ধম কর্মে বাধাদান এবং ইংরেজ নীলকরদের সংগে মিলিত 
হয়ে দেশের অনিষ্টসাধন প্রভৃতি কারণেই এমন অস্তভ ঘটন! ঘটলো ৷ সুতরাং 
এসব বন্ধ না হলে তিনি তিতূষীরকেই সাহাধ্য করবেন।২৮ 


লাউঘাটির যুদ্ধ জয়ের ফলে তিত.মীরের শক্তি ও সাহস বৃদ্ধি পেল।' 
তিনি তার অস্ছচরদের নিয়ে সর্বদাই সশস্ত্রে প্রস্তুত খাকতেন। জমিদার ও 
নীলকরদের দমন করার অভিযান সুরু হর । এর থেকে বঙিষু, অত্যাচারী 
সুদলগানগণ-ও বাদ গেলেন না। ভিনি এদের নিকট রাজন্দ দাবি করলেন? 


তিতুষীবের খিক্বোহছ . ০ 


ফলত ছুই পক্ষের হিরো ত.ছে ওঠে । নীলকর জমিদারদের প্ররোচনা হুগলী 
প্রামের এজেক্ট -1:...£তাব ক..২মাচিত লীলকুতি ফাানেজার সটারস 
সাহেবকে অভিযোগ করলেন যে, নীলচাহজ্রোহী, কোম্পানীজ্রোহী ভিভ.- 
মীরের অতাচারে তার! নিরাপদ বোধ করছেন না। এই সংবাদ পেয়ে 
সটারস সান্থেব বাঙলার তদানীন্তন ভ্বোটলাটকে ব্যবস্থা নিতে সনিবন্ধ 
অন্বরোধ করলেন । ছোটলাটের একাট নির্দেশে যশোহর জেলার বাগাণ্ডির 
নিষক-পোক্তানে বিরাট সেনাবাহিনীর কেন্্র স্থাপিত হয় । আরেকটি নির্দেশে 
বারাসতের জয়েপ্ট ম্যাজিস্টেট আলেকজাগ্ডার নিমকপোক্তান হতে সৈন্ 
পরিচালনা করে বাদৃত়িয়া গ্রামে উপস্থিত হন। আবার ম্যাজিস্ট্ট সাহেবের 
নির্দেশ যতোই বসিরহাট থানার দারোগা, জমাদার ও বরকন্দাজ বাহিনী 
এসে যুক্ত হলো! । শুধু তাই নয়, সেরপ,রের নীলকুঠি ম্যানেজার বেঞ্লামিন 
ও তার লাঠিয়াল বাহিনী আলেকজাগারের সংগে মিলিত হন ।২১ 


অপরদিকে বিদ্রোহীরা রণসাজে সঙ্জিত। এতে নেতৃত্ব দিলেন তিত,র 
অনুচর ভাগ্নে গোলাম মাস্ম । উভয় পক্ষে ঘোরতর মুদ্ধ হলে! । ভিতুষীর 
রাজনৈতিক বন্ধন ও পরবশ থেকে মুক্তি চেয়েছেন। তাই এক্ষেত্রে ভিনি 
ছুবণর। অবারণীয় তশর বিপ্রোহোন্ভম । ফলকথা, জয় তারই হলো। 
আলেকজাগ্ডার পালালেন বটে ভবে নিতান্তই মরণাপন্ন অবস্থায়। 


এক 


বলাবাহুল্য, বাংলার ছোটলাটের উদ্যতি ও ম্যাজিস্ট্েটে আলেকজাগায়ের 
সৈনাপত্য ব্যর্থ হওয়ায় তিভূমীয়ের বৈশ্নবিক এষা তীব্রূপ নেয়। অনসী্ 
অতৃপি যা তাকে পেয়ে বসেছিল ; তা তিনি মুহূর্তে দূর করতে চাইলেন। 
বীর্ষকণ্ঠে নিছেকে তিনি স্বাধীন বাদশাহ বলেই ঘোষণা করলেন 1৩ যৈছুন্দিন 
বিশ্বাস নাষে ( মভান্তরে বৈডূক্দিন ) এক জোল! তার প্রধানমন্ত্রী হলেন । জার 
সেঙ্গাপতি হলেন ভিত.রই ভাগে গোলাষ মান্থম। ক্রমে জরদে বেশ কিছু 
গ্রামের হিন্দু সৃসলঙান ভিত.খীয়কে বাদশাহ হিসাবেই মেনে নেয়। 

ভিতুমীর এ-ও বৃঝহলন হে, এই চ্যালেঞ্জের মুল্য ভখাকে ছিতে হবে। 
ভিনি বান্ডালীগ রিস্ময় আরুলতা জীবনের ময়েশাৎসান্্ী ঘাটি, আর নিবিউতা- 


ইঞ্ডত বল] পাহিতা ও সংস্কৃতিতে স্বানীয় বিজ্রোহের প্রভ-ব 


নিয়ে দেখেছেন ; তাই বিক্রোঙের লারথ্য তকে দিতেই হবে। তিনি 
ভাবলেন, জীবন সংগ্রামে নেমে, শক্রর সংগে মোকাবিল। করতে হলে 
সুরক্ষিত দর্গের-ও প্রয়োজন । অতএব তৈরী হলো কেল্লা, বাশের কেন্সা । 
বম'ম্পর্শা প্রতিবাদের অনশ্বর স্বাক্ষর । এই কেল্লার বিশিষ্টতা সম্পর্কে 
বিহারিলাল সরকার লিখেছেন £ ““কেন্পার রচনা কৌশলময় ।- দৃশ্ত সৌন্দর্য 
ময়। কেল্লার ভিতর যথারীতি অনেক প্রকোষ্ঠ নিশ্মিত হইয়াছিল । কোন 
প্রকোষ্ঠে আহারীয দ্রবা শুরে স্তরে বিশ্যন্ত ছিল,_কোন প্রকোষ্ঠে তরবারি, 
বর্শা, সড়কী, বাশের ছোট বড় লাঠি সংগৃহীত ও সজ্জিত ছিল,_-কোন 
প্রকোষ্টে শুপাকারে বেল ও ইষ্টকখণ্ড সংগৃহীত হইয়াছিল। এই কেল্লার 
কৌশল-কায়দা তিতুর বুদ্ধি ও. শিল্প চাতুর্যোর পরিচায়ক ।”৩১ 

আমাদের অনুমান, তিতুমীরের আত্ম ঘোষণ ও আলেকজাগারের 
পতনের কাহিনী শুনে গনর্পর জেনারেল বেটিঙ্ক বিচলিত হলেন। তিনি 
তিতুমীর ও ওহাবী দমনের ব্যাপক আয়োজনের নিদেশ দিলেন। কর্তৃপক্ষ 
লেফটেনান্ট স্ট.য়াট কে সেনাপতি পদে নিযুক্ত করে একশত ঘোড়-সওয়ার 
গোরা-সৈন্ত, তিনশত পদাতিক দেশীয় সেনাবাহিনী, দুটি কাযান ও এক 
সহশ্র কৃলি প্রেরণ করলেন নারিকেল বেড়িয়ায়। 


ই 


১৮৩১ এর ১৪ই নভেম্বর । সকাল নট! যুদ্ধের দামামা বেজে ওঠে। 
সেনাপতি স্ট.য়াট” কেল্লার স্মুখে ঘোড়ার পিঠে আরোহণ করলেন এবং স্বীয় 
পকেট থেকে একখানি কাগজ বের করে তরবারির অগ্রভাগ বিদ্ধ করে বঙ্জ- 
ঘোষণ করলেন £ “মহাশয়! আমি ভারতবর্ষের মহামান্ত গভর্ণর জেনারেল 
বেন্টিং-এর প্রেরিত সেনাপতি । আপনার দলবলসহ আপনাকে গ্রেফতার 
করিবার জগ্ক এই আদেশনামাসহ আমাকে এই সৈনাদলের সেনাপতিপদে 
নিষুক্ত করিয়া! প্রেরণ করিয়াছেন । আপনি আপনার দলবলসহ স্বেচ্ছায় আমার . 
নিকট আত্মদষর্পণ করিবেন কিনা, আমি তাহা জানিতে চাঁহিতেছি।”৩২ 

কিন্তু তিত,যীর থে কঠিনত্রত উদ্যাপন সুরু করেছেন তাতে আত্ম 
সঙর্পণের প্রপ্ন নেই। তাই ১৮১১-এর ১৪ই নভেম্বর থেকে ১৯ তারিখ পর্মস্ক 


ভিতৃমীরের বিদ্রোহ এ১ 


প্রায় রোজই তিনি মেজর ক্ষট, লেফটেনান্ট শেকৃম্পীয়র, ক]াপটেন সাদার- 
ল্যাগড প্রভৃতি সমরনায়কদের একেক জনের সংগে লড়াই করলেন। প্রাণমূল্য 
নিজিত হবে জেনে-ও কৌতুক প্রসল্ে ইংরেজ বীরদের কামানের বিরুদ্ধে লভাই 
করলেন । বলাবাহুল্য কামানের বজ্র নির্ধে!ষে বাশের কেল্লা উডে গেন। ফল- 
কথা, তিতূমীর জীবনব্যাপী যে সংগ্রামের দীপশিখাটি জালিয়েছিলেন ; তা 
নিভে গেল এক পলকে । কামানের গোলায় বু লোক প্রাণ আহুতি দিল । 
আর, “কেহ বৃক্ষের উপর, কেহ গৃহস্থের অন্দরে, কেহ পাটের গুদামে কেহুবা 
শশ্যক্ষেত্রে আশ্রয় লইল। অতঃপর ইংরেজ সৈন্যগণ গৃহে, প্রাঙ্গণে, বৃক্ষে, 
গর্তে মাঠে যেখানে যাহাকে পাইল গ্রেপ্তার করিল ।”৩৩ সব'শেসে “বাশের 
কেল্লার মধ্যে পাওয়া গেল তিত,মীরের ম্বৃতদেহ। উনিশদিনের বাদশাহ, 
বাঙালী বীর তিতুমীর এমনি করেই ইংরেজ সরবারের বিরুদ্ধে লড়াঈ করে 
প্রাণ দিলেন ।৩৪ সেদিনটি ছিল শ নবারের সকাল, তারিখ ১৯. ১১. ১৮৩১। 


এতে মোট আটশত বন্দী হয় । এদের বিচার হয় আলিপুর আদালতে 
বিচারের রায়ে কিছু বিদ্রোহীর ্বীপান্তর ৩৫ ও বেশিরভাগের বিভিন্ন মেয়াদের 
কারাদণ্ড হয়। গোলাম মাস্থমকে ফশাসি দেওয়া হয় কেম্নার ভগ্ন স্তুপেই। 
ভিতুমীরের ম্বৃত)র সঙ্গে সঙ্গে বাঙলাদেশে বৈপ্লবিক সংগ্রামের একটি 
অধ্যায়ের বনিক! নেমে এল বটে। তবে তশর সংগ্রামী চেতনা পরবর্তী 
বাংলাকে এবণা-প্রেরণ। জগিয়ে ছিল সন্দেহ নেই। 





খ,. সাহিত্য পর্ব 





১. তিতুমীর ও পাথাগান-.. 


বাঙলা সাহিতে] তিতুমীয়ের স্থান নির্ধারিত হয়নি । তিতুমীরের 
সংগ্রামী মানস, বলিষ্ঠমনন, দীপ্ত চেতনা ও দেশ হিতৈষণ! ্বীকৃত হয়নি । 
মাত্র কয়েকটি গাথাগান ৩৬ পাওয়া গেছে । এতে তিতুর জীবনীর কিছু-কি ঞিি 
আভাপ মেলে বটে ।৩৭ কিন্তু এসবে তিতুর প্রশংসা নেই। বিদেশী 
বিতাড়নের পবিত্র আকাক্ষার মধ্যে দেশনাপনকের যে প্রাণপ্রতভীতি, বীর্ষ- 
উত্সাহ ও স্বদ্দেশপ্রীতর ভাবন। স্ফুরিত; তার ইংগিত মাত্র নেই। এ সব 
গাথাচিত্রে তাকে হিন্ত্রবিদ্থেষী হিসেবে চিন্তিত করা হয়েছে । আমরা বলতে 
পারি, গাথা রচয়িতাদের মধ্যে “বেশীর ভাগই জমিদারদের সাহাষ্যপু্ই হিন্দ 
গ্রাম্য কবিদের রচনা স্বভাবতঃই তিতু বিদ্বেষী ।”৩৮ আবার মুসলমান কৰি- 
দের রচনাতে-ও তিত,র হিদ্দ্রশীড়ন ও সাম্প্রদাফিক বিধরণই ৫েশি ।৩৯ 
তিত,মীরের বিস্রোহকাহিনী ও তার জীবনী নিয়ে ছুটি মুক্িতগ্রস্থ 
দেখেছি। প্রথম গ্রস্থকারের নাম বিহারিলাল সরকার* ও অপর জনের নাম 
জাবহল গফুর সিদ্দিকী । বলাবাছলা, দুই গ্রন্থকার পরম্পর বিরোধী মনোভাব 
পোষণ করেছেন । বিহারিপাল সরকারের 'ভিত,মীর ব! নারকেল বেডিয়ার 
লড়াই গ্রস্থকারে প্রকাশিত হয় ১৩০৪ সালে । এবং আবুল গফ.র সিদ্দিকীর 
“শহীদ তিত,মীর' ঢাক! থেকে প্রকাশিত হয় ১৩৬৮ সালে । উভয়েই প্রথম 
সামস্িক পে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করেছিলেন । হ্বিতীয় গ্রন্থটি 
এতিহাসিক তথ্য ও তত্বের দিক থেকে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ; লেখক পূর্বোক্ত 
্রস্থটিকে এতিহাসিক দৃষ্টি নিয়ে বিশ্লেষণ করেছেন, তথ্য সংগ্রহ করেছেন । 
সুক্তি বিচারে ভোৌলন কর্মট-প্রশংসাঞ্থ। কিন্ত একথা-ও ঠিক। বিহারিলাল 


& জেখকেন ব্যবহৃত বানানই রক্ষিত হলো ॥ 


তিতৃমীরের হিষ্বোহ ৪৪ 


সন্নকার ও আবদুল গফুর সিদ্দিকী দুজনেই একদেশছর্শী । সৃততরাং উভয়ের 
দৃতিভংগি বিশেষ দোষে ৫ । আবফছল গফ-র সিদ্দিকী যি নিরপেক্ষ হতে 
পারতেন, ভবে তার রচনধঁটি অনন্ত হতে পানতো। কেননা তথ্যসংগ্রহথের 
একটি বিশেষ সুযোগ তশর ছিল। তিতুমীয়ের ভাগ্নে সেনাপতি গোলাম 
মাসুম আবহুল গফ্কুর সিদ্দিকীর নিকটতম না হলেও আত্মীয় 180 


বিহারিলাল রচিত “তিতুমীর' জীবনীগ্রস্থ থেকে কিছু উদ্ধৃতি দিই । এতে 
তিতুমীর সম্পর্কে কিছু প্রশংসা-ও কর! হয়েছে । যেষন, “তিতুমীর বহুগুণ- 
সম্পন্ন । ম্বধশ্মে তাহার যেরূপ আসতি-অনুরক্তি ছিল, আত্ম ধর্াচারে তাহার 
যেরূপ শ্রদ্ধাভক্তি ছিল, স্বধর্শপ্রচার-প্রসারে তাহার রূপ আত্তরিকতা- 
একাত্তিকতা৷ ছিল, স্বধর্মরক্ষাকল্পে তাহার যেরূপ একাগ্রতা-নিষ্ঠামতা ছিল, 
আজকাল মুসলমান সপ্প্রদায়ে তাহা বিরল বলিলেও অতুাক্তি হয়না । 
তিতুমীর উদ্যোগী সাছসী পৃরুষ,_তিতুমীর শঞ্ভিশালী উৎসাহী পুরুষ ।%৪১ 


আরো একটি । 

“মুসলমানের গৌরব উদ্ধার তিতুর আজন্ম আকাঙ্ষা। তিতুর উদ্দেশ্য 
ভাল; তিতুর স্বজাতি প্রীতি ও প্রশংসার্হ।-..তিতু একান্ত দৃঢ় প্রতিজ্ঞ পুরুষ ) 
তাই উদ্দেশ্য সিদ্ধির যে পথকে প্রকুষ্ট ভাবিয়াছিলঃ সেই পথের পথিক হইবার 
জন্য যৌবনকাল হইতে আপনার দেহষনকে প্রস্তত ক।রয়াছিল ।...ধর্মের জন 
যুদ্ধে প্রাণ দেওয়া! ধর্ম, সৈয়দ আহম্মদের ইহাই প্রধানতম মত।--তিতু এই 
গুরুর আদেশ শিরোধার্যয করিয়া এই মন্ত্র হৃদয়ে পোষণ করিয়া, বাঙ্গালা 
ফিরিয়া আসিয়াছিল। তিতু বাল যাহা চাকিয়াছিল, যৌবনে যাহা! পোষণ 
করিয়াছিল ; প্রৌড়ে তাহাই পাইল ।”৪২ 


পুনশ্চ, 

ভিতু আপন ধর্শম্ত প্রচার করিতেছিল। সে প্রচারে পীড়ন-ভাড়ন ছিল 
'না। লোকে তাহার বান্ধিস্াসে দুধ হইয়া, তাহার প্রচারে ত্বত্ত হইয়া, 
তাহার মতকে সত; ভাবির তাঙাকে পন্লিআণত। মনে করিয়া, তাহার মতাবলবখী 
'হইয়াছিল এবং ভাহার অন্তর রঙ্গ বরিষ্থাছিল। ভিতু- প্রথমত; শোণিতের 
'বিনিমন্গে প্রচার লিন্ধি করিতে চছে নাই । অনিগার কৃফাতেষ জরিমানার 
এ্যবস্থায় ভাহার শান্ত প্রচারে হন্ডক্ষেগ করিম: 1”8৩ . 


২৬৪ বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে স্থানীয় বিপ্রোহের প্রভাব 


বিহারিলাল সরকারের গ্রন্থে তিতৃষীরের প্রশংসা এই পর্যন্তই । আর 
সমস্ত অংশেই নিন্দাবাদ কর! হয়েছে। এমনকি, তার সংগৃহীত গাথা-গান- 
গুলিতে-ও তিতু-গ্রশস্তি নেই । এসবে তিতুকে হিন্দবপীড়ন-তাড়নের 'প্রতিযৃতি 
হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে। 

ইতিহাসপর্বে তর রাজনৈতিক সচেতনতা! ও কঙ্গিষ্ঠতার কথা জেনেছি। 
এখানে আমরা পরম্পর বিরোধী কয়েকটি গাথা-গানের উদ্ধৃতি দিই । 


£৪ ১ নংগ্রান 78৪ 
উত্তরে এক গ্রাম ছিল নাষে নারিকেল বেড়ে, 
তাতে হাজার দুই নেড়ে । 
ওরে বুড়ো, ওরে বুড়ি, আজকে গাঁয়ের হাট, 
কেন্তডে দিয়ে দাড়ি কাটে ॥ 
তিতুমীর বলে আল্লা, বানাইলাম বাশের কেল্লা, 
| ভাতে আমার নাই হেল্লা, 
যেমন মাঠ ছিল, তেমনই হলো মাঠ, 
কেন্তে দিয়ে দাড়ি কাট ॥ 


1 ২ নং গান 78৫ 


নারিকেলবেড়ে গায়েতে একজন ছিল তিতুমীর । 
সরা-সরিরৎ তিনি করলেন জাহির ॥ 

পীর-পয়গন্ঘর, কু'তূব-অলি কিছুই তিনি মান্তেন্‌ না, 
এবার সারলে ইংরেজের মামু জাশে নাকৃলে না। 

সদাই বলে হায় আল্লা, বুঝি প্রাণ যায়, একি হ'লে! দায় £ 
এবার মাল্সেগুলি, ভাঙ্গলে খুলি হজরং গুলি খেলে না,-_ 
এবার সার লে ইংরেজের মামু জানে নাকৃলে না।। 
সদাই বলে আল্লা-নবি, আমার হ'লে। কি, 

জোর করে সব ধরে আনলাম গৃহন্ছের বে বি। 

তার প্রতিফল হাতে হাতে জারিসকুরি খাটলো, ন!। 
এবার সার্‌লে ইংরেজের যামু১ জানে নাকে না! 


৯. ইংরেজের যামু 7 গোরা সৈন্ত। 


তিতুষীরের বিজোহ হর 


॥ ৩ নং গান 16৬ 
জোলানী উঠিয়া বলে উঠরে জোল! ঝাট। 
হাজাম বাড়ী গিয়। ত্র গৌপ দাড়ি কাট ॥ 
' তিতুমীরের গল! ধরি নসরদ্দি কয়, 
তোমার বুদ্ধিতে মাম! ঠেকিলাম একি দায় । 
এসেছে রাঙ্গাগোরা, উদ্দিপরা ব্যাতেয টোপ যাথায় ॥ 
এর! মারছে গুলি, ভাঙছে খুলি, হজরোং গুলি যানলে ন1। 
সারলে উংরাজের যামু, এবার আর জানে রাখলে না ॥ 


এইসব গানের রচয়িতাদের নাম জানা যায়নি । তবে অনুমান কর! যেতে 
পায়ে, কোনে। হিচ্ছু কবির এই গ্লেষ রচনা। আবার মুসলমান কবি সাজন- 
গাজির গানে-ও ভিতু বিদ্বেষ ম্পষ্টকিত। 


২. সাজনের গান... 


॥ ১ নং গান 86৭ 
পড়িলো৷ মএ্ানে লোক লাঠির আঘাতে । 
ব্রাহ্মণ ছিলে সে হো! হিন্দুদের জেতে * 
এবে তবে সনে সেই ব্রাঙ্মণের বানি । 
পিয়াছা১ আছিল সে চাহিলেক পানি * 
পাতাগোত্ সরাতালা এনে কহে ভারে। 
ভোক্তি কোরে খাও ঠাকুর ফকিরের ঘরে € 
নাচার হইলো বামন পোড়ে কারু তলে । 
লা এলাহা এজেলেছ! কল্য! মুখে বলে ও 
বাগুন বলে ধোরে ভোলে গায় নাহি বল। 
পিয়াছেতে ছাতি ফাটে একটু দেও জল & 
বিপাকে পড়িয়া গোশু। করিল তক্ষণ। 
সাজন বলে ছিলো ভার অদেষ্টে লিখন ৬ 


৯, পিয়্াছা 2 পিপাসা 


ইন্ড বাংল] সাহিতা ও সংদ্কতিতে গ্বানীয় বিদ্রোহের প্রভাব 
॥ ২ নং গান ॥৪৮ 


মুসলমান কবি সাজন গাজি তিতুকে অত্যাচারী হিসেবে জাকলেন । 
তাই, কৌতুক প্রিয় কবির গানে তিতুর এই ভীষণমুক্তি। 


বামনের যেয়ে এনে, নেক দেয় কতো জোনে, 
সাক ভাঙ্গি হাতে দিল চুড়ি। 
বামনগোনেরে ধোরে, কল্মা ২ পড়ায় জোরে, 
চুল ফেলে মুখে রাখে দাড়ি | 
গাতাগোম্ত তারা খাইয়া, কাপড পরে গন্দারা দিয়া, 
কাছ! খুলে সবে গেলে। বাড়ি * 
গালপাট রাখিয়া দাড়ি, সবে বায় নিজ বাড়ি, 
দেখে তারে কেন ব্রাক্ধনি 
মাথায় দেখিনা কেস,২ ধোরেছে। মুছল্লি-বেশ, 
বুঝি তোদের গেছে হিন্দুয়ানি * 
কিভাব হৈয়াছে রাষা,৩ কহ দেখি ভট্টাচার্যা, 
চুল ফেলে মুখে কেন দাডি। 
পৈতা কোথায় থুলে, ফেলিয়াছ কাছ খুলে, 
জায়গা পাবে না আমার বাড়ি ॥ 
খেয়োছে। বাপের কলা, কেন হৈলে সরাওলা।, 
ঘরকন্প! সব দিলে ছেডে। 
কোরেছে! ইষান দডো।, পাচঅক্ত নামাজ পড়ো, 


ফিরে তুমি জাও নারিকেল বেডে ॥ 
জোগের জে পৈতে৪ গলে, তা তুমি ফেলেছো জলে, 
গে! মাংস কি তাও এমন মিটে। 
গিয়া! ফকিরের কেন্পা, হৈয়াছে দেড়ে মোক্প।, 
ঘরে এলে করবে৷ ক্ষেয়া পিটে ॥ 


১, কলবা (আোরবী)সুদলমান ধনের ইষইমন্ত 
২, কেলহ্হকেশ ৩. রাখ্যশ্রাজ্য 
€. জোগের জে পৈতা-্যজ্ঞের যে পৈভা ৪. দেড়ে-্দাত়িয়াল 


ভিতুীরের বিশ্ব হল” 


কেমন বচন গুলি, কি.বজিলি ভ্রাক্মালি, 
এতো! ছুংখ ছিলে আষফার ভালে । 

ফাকি দে আমার, ভয়ে, কল্ম! পড়ায়ে' জোরে 
গাতাগোত দিলো যোর গালেঞ 

লোক ছিল আগু পিছু. তা আছি গিজিজি কিছু 


দুরে গিয়ে ফেললাম ভাড়াভাড়ি। 
কল্য! শুনিতে পাউ, তাহা আনি লিগ্ষি নাই ; 
ধোয়ে বেন্দে রেখে দেছে দাড়ি || 
ব্রান্মনি কহেন ফিরে, মৃছঙ্লিকে কি খাতিরে, 
ঠাট্টা জে করিলে সোষাতুল। 
বলেছিলাম ব্রাহ্মন, ঘেশ্টাইও না কাল জবন, 
একেবারে জাবে জাতি কুল”* 
|| ৬ নং গান 16৯ 
প্দ্ধ বর্দন! 


লাউঘাটি ছিলে! নামে সাকের সঙ্দার । 
মমিন পৌছিল গিয়৷ পায় সমাচার" 
গোর যবে কোরেখান! তৈয়ার করিল। 
আছুদা! করিয়া খানা সবে খেলাইলে। ।* 
খানা থেয়ে মমিনের! আছুল বসিয়া ॥ 
হরিদেব দেবরায় খবর পাইয়া 

ভিন চারিসত লোক সঙ্গে লিয়া তার! ॥ 
লড়িভে আইলে গিধি করিয়া পৈভার1* 
ভুরি পেচা খেলে'তারা জড়ো! জোনে জোন 
উড়া সন্গিপাকে খেলে খোসালিত মোন 
জখোন থাকিলে! ভারা ধার যায় জি | 
ঘেছের বেলি জেনে! বর্ণে লাগি তালি* 
শষ হইল জেনো সিংহের গর্জনে। 


ইনি 


বাংলা সাহিত্য ও সংস্কতিতে হানীয় বিযোহের প্রভাষ 


আওয়াজের ধোমকে কম্পিত কতো জোন” 
ডাইন দিকে ভলওয়ার বাষ হাতে ঢাল ॥ 
চজে পতে চারিদিগে ফেরে মন্ত হাল* 

এসে ভারিদিঘে ঘেরে মিন সবারে । 
মমিন কল্ুছার-করে আল্লার দরবারে 

মার, বার. আা্গি ছানা! মারিলে! তল গার । 
জোরেতে যারিল চোট ছেবেনজিবেল্পার* 

লা এলাহা কল্ম! পড়ি জতো৷ দিনদারে 
তেরিক্গ হইয়া কোপ ধরে লাটি পরে” 
সামলিল কোপ কেহ এসে ঝটপট । 
বেদিনের পরে তবে ফে*কে মারি লাটি* 
লাটি থেয়ে ঢালে সেহে৷ খাড়া হইয়া ছিলো ॥ 
সরাওয়াল! পুনর্ববণার লাট জে হারলো! । 
কবজ করিয়া! সস লাটি আপনার । 

মারিল চিকরে লাটি পড়ে ছেরে তার” 

যার মার, ধর, ধর, করে জোবেদিনে || 
সরাগাল। কল্ষ! পড়ে আপন জবানে* 
তাড়াভাড়ি লাট মারে জতো! যমিনেতে । 
কারে! বা ভাজিলো ছের কারে! লাশে হাতে” 
কানপাটি ভাঙে কারে! ভেজে গেল ঈীত। 
বাবা বাবা বোলে পড়ে সুখে দিয়া! হাত” 
সরাওয়ালা কলমাপোড়ে জোরে মারে লাটি। 
কারে বা ভাঙিজে। হাড় কারব! কানপাটি* 
ঘাএল বেছিন এক অএন্ানে পড়িলে।। 
মষিন ধরিয়া ভারে লক্ষর়ে আনিলো” 
সড়োগওয়াল। ছিলো! যারা জখম হ্ইল । 
লাটি খেয়ে বাজে লোক ভাগ্িতে লাগিল” 


ভিতু্ীয়ের বিজ্রোহ ইঃ 
4 6 নং গান ।।৫9 
ভিতুর কেল্লা প্রসংগে সাজনেয় মন্তব্য £ 


এলাছি ভাবিয়া! বাশের বানাইল কেন্স!। 
ঘাস বশ দিয়া তবে বানাইল ছেল্সা” 
তাহার ভিতরে জম! সকলে রছিলো । 
বেছিন দেখিয়া মোনে সঙ্কট জানিলো* 


কিন্তু ছুর্মর এই জিজ্ঞাসা থেকেই যায়, মুসলমান কবি সাজন গাজি 
তিতুষীরকে কেন সহানুভূতির চোখে দেখলেন নয" বা কালবিচার না করে 
কেনই বা দুঃসহ কৌতুক করলেন? এক্ষেত্রে আমাদের অনুমান, সাজন গাজি 
কেন, অনেক কবিদেরই পৃষ্ঠপোষকত! করেছেন সেছিনের হিচ্ছু জমিদঘারগণ। 
ফলত, ঠাদের তোষণীয় পরিমণ্ডলে অবস্থান করতেই হতো! । 


তাছাড়া ভিতূর ইসলামী-তরীকা অনেক স্তান্ত মৃুসলমান-ই সম্তরমের চোখে 
দেখেননি । স্বভাবত-ই তারা তিতুর প্রতি রুষ্ট ছিলেন। সেই কুষ্টভার বহি- 
স্চার ছড়া বা গানে হবে ; তা সহজেই অচ্মেয় 


ও, হরুগীতি, 


আমরা আরেকটি গাথা গান উদ্ধৃত করছি। এতে তিতুর জীবনকাহিনী 
বর্গিত, অবস্তই তা' নিঙ্দার্থে। গাধার ভগিতা থেকে জানা যায়, হুর নামে 
কোনো অজ্ঞাত ব্যক্তির রচনা এটি। আমরা এটিকে হুরুগীতি৫১ নামে 
আখ্যা দিলাম । 


পয়ার । 


শুন সবে ভক্তি-ভাবে করি নিবেদন । 

হজরত আলির লড়ায়ের শুন বিবরণ || 

কষ্ট দেব রায় হতে, লড়ায়েতে মেতে গেল স্চাড়া । 
ফকিরের বৃজরুগীতে লোক হল পুঠ্ডাছাড়ি।।:. 


ই 


বাংল! সাহ্ত্া ও সংস্কৃতিতে খানীয় বিজ্বোকের প্রভাব 


নাই জার অন্য গভি, ব্রাহ্মণ জাতির থাকা হল ভার 
ত্রক্মাহত্যা গোবধ-আদি কল্পে একাকার ॥ 

কয়েকটা জোলা যিলে তাত ফেলে মৌলবি সব হুল ! 
সুকুলগিরি করি ফিরি, লাউঘাটিতে গেল ॥ 


সেথাতে কল্পে মজা, তুলে ধ্বজা, লড়াই ফতে করে । 
রতিকান্তের রায়ের বেটা, দেবনাথকে যারে ॥ 


কইতে ফাটে বুক, বড় ছখ, রায় মরে গেল । 
সিংহের মরণ যেন শুগানসের হাতে হল ॥ 

কিন্ত বত ন্তাড়াগণের ঘোড়া কেড়ে শিয়ে লয়। 
ঘোড়। জোড়া ফেল ন্যাড়া পলাইয়ে যায় ॥ 

এই সব আজব. খেলে মাথা. ষত ভ্কাড়1! মেলে । 
গেরস্ব লোক পলা সব, ঘর দুয়ার ফেলে ॥ 

তাদের বা ছুখ কত, নারী যত, ঘর ছেড়ে যায়। 
দেখলে স্ঞাড়া, দেয় তাড়, বুদ্ধি হত হয়। 


এইরূপ নোটে দেশ, অবশেষ, নারিকেল বেড়ে গিয়ে ।' 
বলে আজ, বানায় কেজ!, বাশের ব্যাড়া দিয়ে ॥ 


তিতুমির বাদস। হল, হুকুম দিল, উজজিরের তরে । 
মজদ্দি উজির হয়ে, ছরুম জারি করে ॥ 

যেষভ সবধুলোখ্যালা, ছেলেবেলা, যত ছেলে করে । 
ফকিরের বুজরুগী, তেষন বুখছ অন্তরে | 

ফৌজ সব ফেরে কত, দেত়ে যত, 'ইট লাটা জয়ে। 
পোষাকের কথ ভাদের, কাজ ফিরে ভাই কয়ে 
শেষেতে একে আর, বাচা ভার, শুন সমাচার ! 
বারঘরের কুটী লুঠে কম্ে ছারখার ॥ 

সাহেব বায় পলাইয়ে, খবর নিয়ে, মেজেক্টারে গিয়ে । 
গ্রেপ্্ভার কারণে সাছেব আইজ ফৌজ নিয়ে | 
যতসব চৌকিদার, সমাচার যেজেই্টারের পেয়ে । 
মৌনুবিদের ঘেরে সব একজ হইয়ে ॥ 


কিন্ত ঘের মাত্র, হাতে অক্স, ঈাড়াইয়ে ছিল৷ 
মার মার. শব করে, মোৌলবি সব গেল ৪ 


তিতুষীরের হিজোক হণ 


মাজে সেপাই বড, কব কত জাছা! যি মরি। 
দ্ারগারে মাজে সব চারিদিকে ঘেরি ॥ 

সাহেবের কপাল ভাল, জোর ছিল, দৌড়ে সে পলালে। ৷ 
সেপাই যেরে, খ দেড়ের বৃদ্ধি বেড়ে গেল । 

মিশাতে পর্বত নাড়ে, ফিরে রাড়ে, বজে চষৎকার । 
নদে জেলার মাজিক্টার, আইল তারপর ॥ 

কিন্ত তার জাক বড়, হয়ে দড়, আছু সাহেব ১ এল। 
সূলুক বজর পিনেষ আদি হাতি কতকগুল। 

ধমকে পাষাণ ফাটে, সত্যবচে, মিছে কিন্ত নয়। 
একদিন ছাউনি করে বারঘরেতে রয় ॥ 

পরদিন কাষান ছোট সাহেব ওটে, দেলপুরু হয়ে । 
বারাসাতের যাজিষ্টার জাইল ফোৌজ লয়ে ॥ 

এইটে ভেবে মনে, ডেভিননে নদের সাহেব বলে! 
বারাসাতের ফৌজ এসেছে চলহ সকলে ॥ 

দেখিগে নার্িকেলবেড়ে, যতদেড়ে, কেত! জড়াই দ্যায়। 
বুকে পিঠে যারব গোল বাঁচবে কে কোথায় ॥ 
ডেভিসন্‌ ইএশ. বলিল, সর হইল, হাতির উপর চড়ে। 
মার মার শব করে চললো নারিকেল বেড়ে ॥ 

হাতি যায় দশবারটা, ঘোড়! ছট1, সাত আটজন ইংরাজ । 
পিছে পিছে চন্ত সব থানার বরকন্দাজ ॥ 

দ্বারগা সযিভারে, একতে যাচ্ছে যহিম দিতে। 

হাতীর আগে সুষল গোলক চঞ্লে! লাঈ হাতে ॥ 
বাদামের পাতা শিল্পে; চিহ্ছ করে, দিল সাছেবেতে । 
দেখতে পেয়ে এন ধেয়ে বতেক হ্দাতে॥ 

তলোয়ার লাঠী ছাতে, বন্মক সাতে লয়ে কতকগুলা । 
সাহেবকে তাড়ায়ে লয়ে চল্লো৷ কাছা খোল! ॥ 


৯. আছুলাছেব-ুডেভিভ এযানজ্রুজ সাহেব 
ইনি একজন ধনিক নীগকর়। ইছামভার তীরে বারধরে গার কয়েকটি 


নীলকুঠি ছিল। 


ই বাং সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে স্থানীয় বিহোহছের প্রভাব 


স্থবল গোলকে বলে, গণ্ডগোলে কাজ কি হেথা থেকে । 
মাথার পাতা ফেলে, এখন পার হও পাটনি ডেকে॥ 


সাহেব লোক বজরার ওঠে. বিপদ ঘটে, বন্্বক নিল হাতে। 
কাট. কাট বলে গেল বজরার নিকটে ॥ 

এসে সব হল খাড়া, যতন্যাড়া, লড়াই করিবারে । 

বজরা ভাসাস্নেরে বলে ইট ফেলে যারে ॥ 

সাহেবের বাচা ভার, বে-একতার কল্লে কাজে কাজে | 
গোটা পাচ ছয় দেওড় করে, থেকে বজরার যাঝে ॥ 
গোটা কয়েক জখম হুল, টেনে নিল পিছের হেদাতেরা । 
গুলিওয়ালার কাছে সাহেব জিজ্ঞাসে অস্তর! ॥ 

দ্যাওড়ে পড়ে কিনা, যায় না জানা, বজরার ভিতর থেকে। 
গুলিওয়ালা বলে সাহেব পড়লে! এসে ঝুকে ॥ 

এদের কেউ মরেনিকো, দস্ত ভাখ যত পাতি নেডে। 
জানে বাচ যদি, সাহেব পলাও ছাতি চোড়ে ॥। 

সাহেবের হল ভয়, অতিশয়, এসব দাড়া দেখে। 

ফকিরের বুজরুগী আছে, কাজ কি হেখা থেকে | 
হাতিতে হয়ে সর, মেজিষ্টার নদী পার হল। 

চক্ষের নিমিষে সাহেব ঘোলামেদে গেল || 

হেদাতের হল দেশ, নেড়ের শেষ, এককালে হয়। 

কিন্ত চম্চমালাগে ইথে গবরনরের ভয় ॥। 

কাপটেন সাহেব ডেকে, হুকুম তারে গবরনর যে দিল | 
কেজ্ার যেরে ফৌজ সব বেছে বেছে নিল ॥ 

এস সব ঘোড়ায় চড়া, হয়ে খাড়া, হ্যাক্ষার পাশে ঝোলে। 
কি শোভা করেচ্ছে তাদের পোশাকের লালে ॥ 

যেন সব যম দত, রজপুত আদি কতকগুলি। 

সেপাই আইজ সব লয়ে বন্মকগুলি । 

ফোৌজ সব এল যত কব কত, বলিতে না পারি। 
নাপ্নকেলবেড়ে হুল জ্যান১ যম রাঙ্গার পুরি ॥ 


১, জ্যান যেন 


ভিত্ৃষীরের বিজোছ চা 


কাষানের শব ভনে ফকির পানে. মোলুবী চায়। 
বুজরুগী সব ফশকি জান পেলোয়ে হায় ।। 
ফকির বলে তখন, বাপুধন, ভয় করবে কারে। 

এই দ্যাখ পোল্প! খাই হজরতের বরে ॥। 

সেটাভ মিথ্যা নয়, সত্য হয়, গোল্লা খেতে হবে। 
মৌজন্গী কেদে বলে উজজীর কেডা লবে ।॥ 

কাপটেন সাহেব জোরে, ফকিরেরে কহেন এক কথা। 
দম্তগিক হবে কি জড়ায়ে দিবে যাথা ॥ 

ফকির বলে ভাই, লভাই চাই, দম্তগির, না হুব। 
গোল্লা! মার এখন আমি ধরে ধরে খাব ॥। 


জিপঙগী । 


বলে ফকির, কোথায় উজীর, 
হুকুম জাক্সি করে ॥ 

শুনে উজীর, হলো হাজির 
ফকিরের হুজ্ভুরে | 

হুকুম ভায়, কারে ভন, 

জড়াইতে সাজে । 

দিসে সাক্স, উজীর যায়, 
হেদাতের মাঝে ।। 

করে ধুম বড জুম, 
ষৌনুবি সব মাতে । 

কেউ ঢাল, তলওয়ার, 
পিত্তল লয়ে হাতে || 

ধায় নেড়ে, কালা পেতে, 
বলে আস ধিরে। 

হশকে, হাকে, ঝশাকে ঝশকে, 
ইট ফেলে মারে ॥। 


8৭৪ বাংলা সাহিত্য ও সংস্কতিতে স্থানীয় বিস্রোহের প্রভাব 


ইন্গরেজে, ভবে সাজে, 
হুকুম দিল ক্যাপ্‌টেনে 
হুকুম পেয়ে, সেপাই ধেয়ে, 
যার কেল্লা পানে।। 
তোপ ছাড়ে, দেড়ে পরে, 
ষয়ে বাকে বঝাকে। 
ঘোর শব্দ, শুনি তবধ, 
আল্লা বলে ডাকে ॥ 
কোন দেড়ে, যায় দৌড়ে, 
তরূক্‌ সত্তারে কাটে। 
কোটা ফাটে, ধূম ওটে, 
বোমের গোলা ছোটে ॥ 
কব কত, মমীন্‌ যত, 
পলায়ে যাস ঘরে । 
হরু কয়, মিখ্যা নয়, 
গেল৷ ছারে খারে ॥। 


জামাদের উদ্ধত গাথা-গানগুলিতে তিতুমীরের চরিত্র যেভাবে চিত্রিত হয়েছে £ 

ডা বোধ করি এই ;-- 

এক. তিতুমীরের ধর্মনৈত্িকতা, 

ছুই, তিতুমীয়ের সাশ্প্রদায়িক মনোভাবাট,_-অর্থাং তিতুমীর হিন্ব বিদ্বেষী £ 

ভিন, প্রতিবাদী ভিত, মীর, _ অর্থাং তিত,র জমিদার ও 'নীলকরদের 
বিরোধিতা! করেছেন । 


বাহুদর্টিতে দেখলে ভিভ.মীয়ের' আন্ফোলনকে ধমৈবপা-সঙ্জাত বলেই 
গনে হবে। অনেকে এমন ধারণা-ও পোষণ করেন। ভর তৃপেজ্জানাঞ্ 
দত মহাশর বলেছেন, “এই আন্দোলন ইংরেজের বিপক্ষ গিয়াছিল বটে, 
কিন্ত প্রধানতঃ 291750 4১০0100-এর চোট পড়িয়াছিল হিচ্ছুর উপরে ।”৫হ 
কুমুদনাথ মঙ্জিক মহাশয় লিখেছেন, “উনবিংশ শতাবীর প্রথমভাগে নদীয়ার 
রাজনৈতিক গগনে একটা অণ্ডভকর জ্যোতিষ্কের জাবিতাব হয় ; লেটী তিভ-মীর 


ভিতৃষীরের খিঃদ্রছ ২৭ 


নাষে খ্যাত জমৈক ধর্দোন্সত্ত বলদুপ্ত মুসলমান ।”৫৩ বিহারিলাল সরকার' 
'ভিতূর কর্মকাণ্ডের যে তথাবিবৃতি দিয়েছেন তাতে স্পঈকিত হয়েছে যে, 
ভিত,সীর শোষণ নিপীড়নের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নেমেছিলেন । | 

ভংকালীন নীলকর, জঙ্গিদারের উংগীড়ন ও “সামস্ততান্ত্রিক প্রূত্বই ফে' 
ওয়াহাবী নায়ক ভিতূমীর কর্তৃক আরব্ধ মুসলমান ধের সংক্কার-আন্দোলন 
হইতে এই ব্যাপক কৃষক-বিভ্রোহকে জাগাইয়া তুলিগ়াছিল ;” এমন মন্তষা 
করেছেন প্রীশ্বপ্রকাশ রায় 186 স্মিথ সাহেব তার গ্রন্থে৫ লিখেছেন, “7106 
পাট00119, 11806 ০০01101081 318805 01 016 “৮/21)1)80155 52007851255 
£105 1৮0851117) 00101211191 01 175019 85 ৪ 1611219-9011180981 01155. 
৮০৪ 8৫ 005 58106011075 50101085120 ০০০16780107 ৮০০৮6৪1 01181 
50201011119 8170 015 12117000517) 8০৩ 01 8 9010010001) 6061219-৮ 
অর্থাৎ হিচ্ছু ও মুসলমান উভয়সম্প্রদায় একত্রে শক্রর মোকাবিলা করেছে । 
কারণ, উভয়ের মূল শক্র ইংরেজ । তা শ্মিধ সাহেব ম্পষ্টত-ই বলেছেন £ 
“0053 010০1917760 £. 11090 8691751 011৩ 1717061, 8110 912758166 
৪01 001 10 056 90191695850 €0 10115 8881708 1617 63191016518, 
5656 00 (06 7%10911705 0০0 01010610901 006 ৫6667০5 01 00511 7161151017, 
01260100555 10116109) 8০1৬10168, 195/5৬61 58৪ ৪7101-1711000.6৬ 

কুয়েমুঙক্দিন আহৃষদ তার গ্রন্থে লিখেছেন, ওছাবীদের আন্দোলন 
হিন্বুদের বিরুদ্ধে সুরু হয়েছিল ; এমন অভিযোগ ভিত্তিহীন1৫৭ খর্নটন 
লিখলেন, ইংরেজ নীলকর ও জমিদারদের সীষাহীন অত্যাচার ভিতুমমীরকে 
ধর্মীয় আন্দোলনের পথে ঠেলে দিয়েছে ।৫৮ 

ইতিহাস পর্বে আমর! লক্ষ করেছি, তিতুমীর সর্বপ্রথম জবিদারদের ওপর' 
আখাত দেওয়ার প্রয়াস পান নি । তার ধর্মীয় ধান ধারণার ওপর প্রথম 
কুঠারাঘাত করেছিলেন প্রভাপশালী জযিদারগণ। এর ফলেই ভিনি বিভ্রোহী ।: 


এই প্রসংগে ছু একটি বস্তবা উদ্ধার করি। ইংরেজ সরকার জে. আর. 
ঞঙগভিন নাষে একজন পদস্থ ইংরেজকে প্রেরণ করলেন বিজ্রোহ-তগ্ত বারাসতে । 
'উদ্দে্ট, তথ্যানৃসন্ধান 1৫১ ৪৫টি 'অনৃচ্চেদের সুদীর্ঘ রিপোর্টে কলতিন 
সাহেব তিতুষীরেয বিঞ্রোহ-বিশৃ্খলার পর্ধালোচনা করেছেন । তিনি 
লিখছেন এই 'বিভ্রোহ বাঁ হাজামা একটি নির্দিষ্ট অফলে সীমিত দ্বিল। 


হণ বাংল! সাহিত্য ও সংস্কতিতে ত্বানীয় বিস্বোহেন্ব প্রভাব 


.এই বিত্রোহ কৃষক ও মুসলমান তত্ত্রবায়দের স্বারা সংগঠিত ॥ তিতুষীরের 
ধম“সংক্কার জান্দোলন আবেদন নিবেদন গ্রান্থের মধ্যেই ছিল 1 এ নিয়ে 
দাঙ্গাহাজামার কিছু হয়েছে বলে জানিনা! । কতিপয় স্থানীয় জমিদার হিন্ব 
মুসঙমানদের মধ্যে বিবাদ লাগিয়ে লাভবান হতে চাইলেন ॥ এক্ষেত্রে 
কলভিন সাহেব কয়েকজন জমিদারের নাহ-ও করেছেন। তারা হলেন 
তারাগনিয়ার রাষনারায়ণ নাগ, নগরপুরের গুরুপ্রসাদ চৌধুরী, খোরগাছির 
মহিলা জমিধারের এজেন্ট এবং পৃণ্ড়ার কষদেব রায় । 


কলতভিন তীর প্রতিবদনে বলেছেন, [বদ্রোহী চাষীদের মনে উন্মাদনায় 
.সুষ্টি হয়েছে বটে তবে “71061 01০০5501085 ৪০ 075 58006617065 2 
8100900)0 06 171610619060 9515 1000 10081760 09 80১ 8005 ০01 £:088 
90610” । মনে হয়, বিজ্রোহ ঘটনাটি সাময়িক উত্তেজনার ফল স্বরূপ । 
'নারকেলবেডিয়্ার গ্রামে ইংরেজ ।বতা2 চক্রান্ত অনেক দিনেরই 
“800০ 105673995০0 1085 9518 1906 1 105 128510 01 12171715 
91 80060)65 888109 005 030%500176101”, (অনুচ্ছেদ--২৬)। তিনি স্পষ্ট 
লিখলেন £ এই বিশৃঙ্খলা, বিচ্ছিন্নতার মূল গভীর প্রোথিত। এর বিদুরূণ 
সহজ নয় । কলভিন সাহেব কিছুটা আত্ম-বিশ্লেষণ করে যা লিখলেন, তার 
সারমম এই £ জমিদারের ব্লায়তের ওপর অশ্নিত শক্তি প্রয়োগ করে 
থাকেন। ইংরেজ প্রশাসনের জুটির ফলেই সাধারণের অবস্থা, মনোভাব 
দুক্ের থেকেছে। এ ক্ষেত্রে প্রভাবশালী এক পক্ষের ওপর নিঙর করাটাই 
একটা ঝুকি | (জ্চ্ছেদ-৩৭) 

বলাবাহুপ্য, কলডিন সাহেবের মনোদর্শন যথার্থ ই। কুয়েমুক্দিন আহষদ-ও 
বারাসত বিদ্রোহীদের দমন প্রসংগে প্রভাবশালী একটি পক্ষের ভূমিকা! সম্পর্কে 
মন্তব্য করেছেন । “16015 8150 818019980 0080 0065 1010181 609 
888108 005 10980160119 5:65 20805 ৮9 0126 018100618 00500861569. 
হ6 85 405 0০ 10511 06158805100 16215860105050109 10285 195 
98000011055 18115 60998 80698 88880091055 150618. 21861 তো 
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তিভু্ীরের বিজোহ ২থ৭' 


নিহিত ছিন একটি গোঠীর প্রতি নির্ভরভায় আর সাধারণ জনসমাজ থেকে 
বিচ্যুত হয়ে থাকা ও অবজ্ঞা করার মধ্যে । 

তাই বল! যেতে পারে, তিতুমীর নিছক ধমৈবপার সংকীণ সরণিভে' 
চলেন নি। এবং তীর বিক্রোহ হিন্দুদের বিরুদ্ধে-ও ছিল ন।। মুসলযানদের 
মধ্যে ধমের সংস্কার ও ইংরেজ বিতাড়ন-_এই হাটির যধো ইংরেজের বিরুদ্ধে 
জেহাদ যখন ভ্রভারিত হয়, তখনই ধম” সংক্কারের মনোভাবটি শিথিল 
হলো। ফলত, বাঙালাদেশে তিতুমীরের ধর্মীয় আন্দোলনটি রাজনৈতিক' 
আন্দোলনে পালাবদল হলো । 


৪9, সাজন-সায়ারি চিট 


ডক্টর গিরীজনাথ দাস তিতুম্মীরের নামে রচিত একটি গানের পুথির সন্ধান" 
দিয়েছেন।৬১ চব্বিশ-পরগণা জেলার বাহৃড়ির়া থানার অন্তর্গত রামচজ্পুর 
গ্রামের সহর আলি মণ্ডলের নিকট সেটি পাওয়। গেছে । বর্তষানে রামচজপুর 
নিবাসী শ্রীগ্রভাত কুমার পাল মহাশয়ের কাছে পুথিটি আছে। এট সাছগন 
গাজীর গান বা “সায়রি' । সাজনের গাওয়া! গান কাকড়াসুতি গ্রাষের পরাণ 
মণ্ডল শিখেছিলেন। পরাণ মণ্ডল তার পুণ্জি সর আলি মগুলকে দিয়ে 
যান। সহর আলি মণ্ডল মৌথিক প্রচার ভিত্তিক গানগুলি লিপিবদ্ধ করেছেন। 
পুথিটির ভাষ! ও বানানের অশুদ্ধি আছে। এতে বাংলা ও আরবী শবের' 
বাহুল্য ও আঞ্চলিক ভাষার প্রয়োগ রয়েছে। 
পৃথিটির বিষয়বস্ত তিতুর্মীরের যুদ্ধ কাহিনী ৷ কিন্তু পৃথিটি খণ্ডিত হওয়াম্ম' 
মূল কাহিনী অসম্পূর্ণ থেকে ষায়। এতেই জান! যার, সাজন গাজী তিতু্মীরের 
পক্ষে যুদ্ধ করেছিলেন। এর অন্ত তাকে সাত বছর মেয়াদে কারাভোগ- 
করতে ছয় । এই সমস্বভিনি ভিত.যীরকে নিয়ে গান রচনা করেন। সাজন? 
তার আত্মুপরিচয়ে বলেন £-- 
মোরসেদের ' বানর তলে 
নাচার সাজন খলে 
ফজল কর আজি জেলগপফ-ল 
মামনি হালপারেষ' গাতি 


এই৭৯৮ বাংল! সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে স্বানীয- বিদ্রোহের প্রভাব 


মেসে সোমপুর বসতি 

জম] রাখি পাশ আউসে সোষপুর ।। 
বড় ভাই-এর নাষ মাজস্‌ 

ছোট পান্ভল! মেজ সাজন 

ছোট ভাই গিয়েছে মরে। 

সাজন বড় গোনাগার 

সাত বছর মেয়াদ তার 

কয়েদ হল দিনের লড়াই করে।। 


সাজন জানিয়েছেন, প্রজার! বিভ্রোহী । কারণ পুশড়ার জমিদার কৃফ্দেব 
রায় মুসলমান প্রজার দাড়ি পিছু আড়াট টাকা কর ধার্য করায় প্রজার! 
রুষ্ট । তার গান ;-_ 
নামাজ পড়ে দিবা-রাতি 
কি তোমার করিল খেতে 
কেন কলে দাড়ির জরিপানা । 
খেপেছে যতেক দেড়ে 
কেক্টদেবের লক্ষি ছেঙে 
পুড়োয় কল্পে পীরির কারখান1।। [লিপি পৃষ্টা ১০] 


সাজন তার গানে ইংরেজ সহায়তা পৃষ্ট জমিদার কৃষ্দেক রায়ের পীড়ন 
দমন মুলক কাহিনী তুলে ধরেছেন। কয়েকটি শব চিত্রে তিত'মীরের 
বীরত্ব কাহিনী-ও বর্ণনা করেছেন। সাজন হিন্দু সম্প্রদায়ের ভূমিকায় ভ 
না হলেও তাদের প্রতি কটাক্ষ করেন নি। অবশ্য তার ক্রোধ ছিল ইংরেজ 
ও সামন্ত শ্রেণীর প্রতি। এই ক্রোধের কারণ-ও ছিল। একটি উদাহরণ 
স্বরূপ জমিদার কালীপ্রসম্নের কপট বিররণটি লক্ষ কর] যায়। এতে ভিতুমীরকে 
কটাক্ষ কর! হয়েছে বটে তবে তার মহত্ব অনুচ্চারিত নয়। 


হয়দরপুর ঘর তার নাম ভিত,মীয়। 
মক্কা-মদিনায় গিয়ে হইল হাজির ॥... 

নামাজ রোজা শেখাইভ রাখতে বলত জাড়ি। 
দিনের তারিখ শেখায়ে ফেয়ে বাড়ি বাড়ি।। 


তিতুমীনের বিজ্রোছ ৭ 


পাপ-গোপা বদকাম ভাও করে বানা । 
বাংলায় জারি করে আরবের কারখান। ॥... 
না বুঝে যে কেব্টঙ্গেব করিল বাহানা |". 
ফি দাড়ি আড়াই টাকা জরিপান! হয় । 
সেইজন্ড সরাঅগুল! বড় খাপা হয়৷ 
[ লিপি পৃষ্ঠা ২৮ ] 


কলোজশক্তিয বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম সাধারণ মাছুষের, ত1 কবির ভাস্তে বলে ;_- 


“গোলাম মাসুম হুকুম দিল লাঠি কেয়া সব হাতে নিল 
ইট-পেটকেল ধরিল সব জোনাজাভ || [লিপি পৃষ্ঠা ১৭] 

ফিরে আবার বন্দুক তাড়ে বাছে যেষন---পড়ে 

গুলী পুরতি নাহি দিল আর। | 

গোলাপ গিয়ে মারে লাঠি লেগে গেল দাত কপাট 
পিছন্দে পালায় চৌকিদার ॥ [লিপি পৃষ্ঠ ২১] 


চুল ধরে মার ঝিকে তিন চার হাত ফিকে 
আছাড় মারে চূর্ণ করে হাড়।। [লিপি পৃষ্ঠা ২২] 


মৌখিক গানগুলির হরতো৷ রূপান্তর হয়ে থাকবে কিন্তু এতে তিতুমীরের 
সংগ্রামী মানস, ন্যায়পরণয়ণতার প্রতি সাধারণ মান্ছষের আতর নিবিষ্টতা 
লক্ষ কর যার়। কবির বর্ণনা আলংকারিক নয় বটে, তবে মৌলগ্রচার 
৩ তিতুর আদর্শ কথন বুঝতে অন্থবিধে নেই। ডক্টর দাস বলেছেনঃ 
তিতূযীরের গান মুলতঃ আদর্শপরার়ণ যোদ্ধাদের বীরত্ব গাথা। এ যুদ্ধ 
কাম্সনিক যুদ্ধ নম্ব। এবুদ্ধের বর্ণনায় তাই নেই, বন, নেই মন্ত্পৃতঃ 
বারি ।”৬ 


ই বাংল! সাহিত্য ও নংস্কৃতিতে স্থানীয় বিত্বোহের প্রভাব 


6. ভিভুবীর ও বাংলা নার্টক:.. 
গ্ক' 
“ভিভুমীর” 

১৩৮১ সালে “অভিনয়” পত্রিকার শারদীয়া সংকলনে “তিতুমীর” নাষো 
একটি নাটক প্রকাশিত হয়েছে । এটির রচয়িতা স্টামাকান্ত দাস । নাটকটি 
ছোটো, সাতার পৃষ্ঠার ৷ 

ধর্ম অধর্ম নিয়ে বাক্‌-ভঙ্গি বেশি থাকলে-ও তিতূমীরের রাজনৈতিক 
চিন্তাধারা এতে বিঘোষণ কর! হয়েছে । রাজ শক্তির বিরুদ্ধে ভিতু মীরের 
যে জড়াই এবং স্বাধীন ভারত গড়ার যে স্বপ্ন তার ছিল; তা নাটকটিতে 
উচ্চকিত হতে পেরেছে। নাট্যকারের ভাস্তে ভিত.মীরের বীর্যকণ্ঠ £ “ভাইয়েরা 
একট। কথা কিন্তু মনে রাখবে আমাদের ইতিহাস লড়াইয়ের ইতিহাস। 
ফিরিজীরা যতদিন এদেশে থাকবে ততদিন আমাদের নিগার €নই ।...বনে 
রেখে চূড়ান্ত জয়ের পুর্বে আমাদের কারও শাড়ি নেই। বাশের কেল্লার 
যে আগুন জলছে একদিন লালকেল্পা সে আগ.নের ঝাপটায় লগ্‌জগ, করে: 
সবলে উঠবে 1৮৬৩ 

পুড়ার জমিদার কৃ্দেব রার তিত,ঘীরের ওপর যে বৈরীভাব পোষণ' 
করতেন. তার ইংগিত এখানে আছে। ইংরেজ ও জমিদারদের ওপর 
ভিভুমীরের কঠোর মনোভাব, ভণ্ড মোল্লা-মৌলভীদের প্রতি তার অনমনীয়, 
নীতি নাটকে ভউপস্বাপিত। 

নাষ্ট্যকার তিতুর্মীরের চগ্মিত্র চিত্রণ করেছেন উদ্দেন্তনুূলক । তবু-ও দেশ 
ছিতৈষী তিভূমীরের বাদশাহ হবার পরিকল্পনাকে কটাক্ষ করেছেন । এটি 
নাটকের উদ্দেন্তের সংগে বেমানান । 

নাম প্রয়োগের ক্ষেত্রে কিছু এঁভিহাসিক শ্রষ আছে বটে, যেষন ফেভি, 
জনসন, ভাজিনিয়া, রবার্ট, মরগ্যান প্রভৃতি । তবে নাটকের আঙিক ও উপ- 
স্বাপন। চিত্তাকর্ষক হয়েছে বলা যায়। নাটকটি বহুল প্রচার হয্রনি। 


ভিভুঙীবের বিজোহ ২৮১ 
ছ্ই 


ব্বশেক্স কজ।” 


“বাঙল! আমার সোনার মাটি বাঙল। মোর ভাই । 
মায়ের গেহে ভাই-এর দ্ষেছে কতই সুধা পাই।। 
কোরাণে আর পুরানেতে, 

রাম-রছিষে এক স্বরেতে, 

মায়ের দুঃখে বৃক ভাসাতে কোথাও দেখি নাই 11” 


এটি একটি গীত। নাটকের । নাটকটির নাম 'হাশেরকেন্লা' ।৬৪ প্রসাদকৃক 
ভট্টাচার্য এর রচয়িতা । উপরোক্ত গীতটিতে নাটকের মুলতত্ব আতাসিত। 
কিন্ত উপস্থাপনার মধ্যে মে তত্বটির আলোকোৎসার হলো না । চারিদিকে 
ষড়যন্ত্র, হত্যার মধ্যে নাটকটির পরিসমাস্তি। 


তিতুমীর কৃষক নেতা। দেশের স্বাধীনতার জন্ত সংগ্রাম করছেন। 
ইংরেজের পক্ষে কর্ণেল স্থবেদার সিং তিতূমীরকে বন্দী করার চে! করছেন । 
জমিদার কালী প্রসন্ন ইংরেজের সহায়তায় বাস্ত। জহিদার কর্মচারী হীরাপাল, 
ব্যবসায়ী দীনবন্ধু হাতী, বিস্কিন ফকির এসব চরিত্র কলুষ-কমে নিমগ্ন । 


অথচ জমিদারের ভাগ্নে অনাদি ও সুবেদার পত্বী ডলি তিতুমীয়ের ত্বদেশ- 
ধ্যান অনুধাবন করেছেন । জীবন দিয়ে অনাদি তিত,মীরের পার্শচন। হিসাবে 
বন্ধৃতা রক্ষা করেছেন। তিতৃ-ভর্মী পিয়ার! দেশপ্রেষিকা। সে ভালো- 
বেসেছে অনাদিকে, অনাদি-ও। কিন্তু রুস্তম নামে অপর এক যুবক ভালোবাসে 
পিদ্কারাকে | নিধিবাদী অনাদি দেশ ত্যাগ করে রুস্তযকে পথ করেদেয। 
পরে অবশ্ঠ রুত্তমের ফাসি হয়, ইংরেজের বিচারে । 


মিষ্ষিন ফকিরের যতযক্ত্রে সুবেদার সিং তিভূর পুতে বাদশাকে গুলি করে 
হত্যা করে। সুবেদার সিং পত্বী ভলিকে ভূল বুঝেছেন । সন্দেহের উকপ্রত্রবনে 
বিভ্রান্ত সে। 

ভিতূমীর যৃদ্ধেব জন্ত প্রস্তত। নারিকেলবেড়িত্বায় তৈরী হয়েছে বীশের 
কেঞ্জা। কালীপ্রসম্ম ইংয়েজের পক্ষে । সুদ্ধে প্রাণ দিলেন তিতুমীর । প্রাণ 
দিয়েছেন স্থবাদার সিং, মিদ্বিন ফকির ও জনার্দি। আরো অনেকেই। 


হু বাংল] সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে হ্বানীছ্গ বিভ্রোহের প্রভাব 


কলিকাত! হইতে অশ্বার ও পদাতিক সৈল্ত প্রেরিত হুইস্বা তিডুমির যবন 
এককালীন নিপাঁত হইল ।”৭২ 


বলাবাছুলা, রাজভক্ত শিক্ষিত বাঙালী এসব সংবাদ পরিবেশন করেছেন । 
তাই তিতুমীরের সংগ্রামী চেতনার মধ্যে 'রাজবিজ্রোহি কর্ধ' লক্ষ করেছেন 
ভার! । বিস্ময়ের অবকাশ থাকেনা, যখন রেনেস 1র যুপন্ধর পুরুষ রামমোহন 
ঈশ্বরকে ধন্তবাদ জানাচ্ছেন ৭৩ ; ইংরেজ শাসনজনিত সদিনের জন্য, তখন 
বাঙলারই এক গ্রামে ইংরেজের বিরুদ্ধে জড়াইয়ের জন্থ জনমত তৈরী 
করছেন যিনি এবং বাশের কেন্পা তৈরী করে দেশের স্বাধীনতার জন্য যেসব 
মানুষ জীবন দিচ্ছেন; তাঁদের কথ প্রচারিত হয়না, আদর্শ-ও কথিত হয় 
না। এ আর যাইহোক, সুসাংবাদিকতাতে নয়ই, এবং নীতি নির্ভর 
মানসিকতার-ও পরিচয় বহন করে ন।। 


|॥ তিন ॥ 


বান্ধব পত্রিকা ১২৮৮, নবম সংখা।। পৃ. ৩৪৬ 
শ্রীজ-লিখিত প্রসিদ্ধ তিতুমীর । 
€ গানের হই চারটি অন্তর! ) 


“মারিকেলবেডের তীতুমীর বৃজরগি করিল । 
যতসব মিঞা মোল্লা, 
বানাযে বাশের কেল্লা, 
ফিরিজ্ী বাদসার সনে লড়াই ভ্ুড়িল | 
মরি হায় হায়, হাঁয় মরি হায়রে হায় ! 
সবে জব হলো, কেন্তরা গেল, যার! পলো 
ভীতৃষীর । 
হায় মজারবুজরগি তার হইল জাহির ॥ 
জুলুনী উঠিয়া বলে উঠরে জোল। ঝাট 
ছাজাম বাড়ী যেয়ে শি গীর গৌঁপ দাড়ি 
, রঃ কাষ্ট।।” . 


ভিতৃষীর়ের বিপ্রোহ হ৮৭ 
॥ চাক || 
8৩ 10018 (58256066 (9৬652006657 25, 1831) 


এতে 503911885 [75811506101 নাষে একটি লম্বা চিঠি বের হয়। 
লেখক নাম গোপন রেখেছেন । তবে এটুকু সংবাদ জানিয়েছেন ষে তিনি 
শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশনের কেউ । উল্লেখ, এ রকম '/ 7১691509£ ০ 
7891 11018 919015 561811701৩, 1২০৬, 21, 1831” এই চিঠিতে পাঙ্জি- 
সাহেবের ক্ষোভ, রোধ প্রতিফলিত । তশার ক্ষোন্ডের কারণ কঙ্গকাতা থেকে 
88] 215 18088 1509” এর মধ্যে ঘটনাস্থল , অথচ ইংরেজ শাসকের সর্বোচ্চ 
অধিনায়ক করছেনট! কি-_কেমন ক'রে একদল সশন্্র ছুবত্ত দেশে ভয়ানক 
বিদ্রোহ উপস্থিত করেছে। আর রোষের কারণ, কেমন করে 'শেখ তিতু' নাষে 
বাক্তিটি ছুটি জেল! জুড়ে (নদীয়া ও চব্বিশ পরগণ! ) লুষ্ঠন ও দৌরাত্ম্য স্থুরু 
করার সাহস পেয়েছে । তার লেখনী থেকে পড়া যাক £ 


44515187550090 06981089 09 01010051808 ৪ ০00১106518015 7016101 
০1 (০ 019001908, 10101) 106 12000581619 08118 1718 ০0116061018 ০01 1186 
1800 165%610005 ) 200 89910100116 (06 (105 01 0070010)1881018675 106 
9000811) 9915 ৪8০9০০৫ 01281012108 991006010108 ০1 ৪. 1680181 0012) ০01 
0০1৬1] 009551102786106, [220 91601015 11019110060 917, 11380 101 801226 
098 91861 17:55100 17516 1018 ০80186179 দ100 & 1550181105 81 
06508001 /188010 ৪0006 01 0106 (09127083079 101506101881155 2018100 ৫০ 
ড/511 (০0 10016805.+ 


আমাদের উদ্ধত চিঠির গভীরতা পর্যালোচনা করলে ম্প$ অঙ্ছমান সম্ভব 
যে, পাত্রিসাহেবের ক্ষোভ-রোষের কারণের মধ্যে জাছে /-- 
এক. বাধাবিহীনস্ভাবে তিতৃমীরের সাংঘাতিক অগ্রগমন, রাজন্ব আদায় ও 
কমিশনারের তষিকা পালন । 
ছুই. ভিতুর্মীরের প্রায় নিয়বিত শাসনকার্য পরিচালনা ; 
ভিন. ভিতুমীরে কাছারি পরিচালন ক্ষমতা এমনই ; তা কোম্পানীর 
শাসকেরা-ও অনুকরণ করতে পারেন । 


এর থেকে ছুটি ইংগিত স্পষ্ট ১. শাসকদের অক্ষমত। ২. তিত্মীরের 


আশ্চর্য ক্ষমত1। এর ফলেই পাত্রিসাহেরের অস্তরগহন থেকে তিতৃমীরের জন্ত 
বিন শন্থ। গ্রদণিত হয়েছে। তা-ও ছুটি শবে 'শেখ তিতু ।" 


হচ৪ 


বাংল! লাহিতা ও সংস্কৃতিতে স্বাননায় বিজোছের প্রভাষ 


এসব প্রায় মেলে না। ছড়াগুলি খণ্ডিত, সংক্ষিপ্ত । , অথচ এতে 
ইন্চিহাাসের ভাবসংগতি বেশ স্পষ্ট । একসময় এসব ছড়াগুলি বারাসত, 
গোবভাঙ্গা, বসিরহাট অঞ্চলে শিশুর! গ্রার্মীণ লৌকিক খেলাধূলায় গান 
করতো, আবৃতি করতো । এতে তীত্র আনন্দ ও অন্ধপ্রেরণা পেত 


বলেই মনে হয়। 
ছড়াগুলি এইরকম £__ 


3, 


“মারি ঢেলা বেনজামিন'--এই ছড়াটি শিশুর। ঘুশট খেলা, ঘুড়ি ওড়ানো, 
আমপাডা গুভৃতিতে আবুতি করতো । অর্থাং নির্দিষ্ট নম্তকে আক্রমণ 
করা। এখানে আমরা ম্মরণ করি সেরপুরের নীলকুঠির ম্যানেজার 
বেঞ্জামিনের তবমিকাট । তিনি ম্যাজিস্টেট আলেকজাগারের সহযোগী 
হয়ে তিতৃকে দমন করতে এলে প্রতিপক্ষের আক্রমণে অর্থাং ইঞ্টক পিষ্ট 
ইদ্বে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন । 


অথবা, 


পষ্গদেবের চেলা 
মারি ঢেলা।' 


-অনুষান করি, কফদেবের চেলা বলতে ছডাকার কৃষফদেবের বিশ্বস্ত 


পাইক অতি উল্লাছের ( মতান্তরে মতিউদ্দিন ) প্রতি ইংগিত করেছেন । বলা- 
বাহুল্য, তার চরবৃত্ধির জন্ত তিতূর আক্রোশ ছিল ভার ওপর । 


বঁখশের কে! 


ইটের ঢেল! 
তায় দশতঙ্লা'-_এই হড়াটি কাধ-ওঠানি (কাধ-চডানি) খেলাতে আবৃতি 


হতো । একজনের কাধে জারেক জন উঠতো! । এইভাবে কয়েকজন 
যিলে বৃহ রচনা করতো! । এতেই আনন্দ। এ ছড়াটিতে তিতুর বাশের 
কেল্লার প্রকোষ্ঠ বা স্তরবিষ্তানের ইংগিত মেলে । এবং স্তরে সরে 
বিভিন্ন অস্ত্র সাজানো থাকতো । ইঙকখণ্ড, বেল প্রতৃতি-ও থাকতো । 


তিতৃষীরের বিজোহ চট 
৭, সাময়িক সান্িভ্য.. 


|| এক || 


আমরা 'সমাচাব দর্পণ'৭১ পত্সিকা থেকে তিতুমীরের কিছু সংবাদ 
পেয়েছি । ১৮৩১ শ্রীস্টাবের যে 'বর্ধফল' বেরিয়েছে, তাতে উল্লেখিত 
হয়েছে ৮ 


“নভেম্বর, ১১। তিতুমীর নামক এক ব্যক্তির আজ্ঞাক্রমে কতক মুসলমান 
যশোহর ও কৃষ্ণনগর ও কলিকাতার সঙ্নিছিত স্কানে রাজ- 


বিজ্রোহি কন্দ আরভ করে। তাহারা আপনারা মৌলবী 
নামে খ্যাত হয় এবং ভাহারদের অভিপ্রায় যে কেবল 
লুঃপাট করে এমত বোধ হঈল। এঁ তিতুমীর সৈয়দ 
আহ্মুদের শিষ্য এমত রাষ্ট্র আছে এ সৈয়দ আহমুদ শরীবূত 
রণজিং সিংহের দেশে উৎপাতকরণের উদ্ভোগে হত হয়। 
নভেম্বর ২৭' বারাকপুর হইতে এক রেজিষেন্ট পদাতিক এবং কলিকাতা! ও 
দমদমা হইতে কতক অস্বারুচ তাহারদের প্রাতিকৃল্যে 
প্রেবিত হয়। তিতুমীব ও তাহার অনুচর ৮০৯০ লোক 
হত এবং ২৫০ লোক ধৃত ইহয়! কলিকাতায় প্রেরিত হয়!” 


| হই ॥। 
(২২ এপ্রিল ১৮৩৭। ১১ বৈশাখ ১২৪৭) 


এ্রীযূত দর্পণ প্রকাশক মহাশয় বরাবরেষু।'- সংপ্রতি জিল! নরদীয়ার 
অন্তঃপাতি নারিকেলবা ড়িয়া গ্রামে ভিতুষির নামক এক জবন বাদশাছি 
লওনেচ্ছায় দলবদ্ধ হইয়া প্রথমত গোবরভাঙ্গা! নিবাসি বাবু কালী প্রসয় 
মুখোপাধ্যায়ের ধন প্রাণ আঘাতের বিষয় এবং আর ২ হিন্দরদিগের জাতি 
প্রাণ ধ্বংসকরণে প্রবর্ত হইলে তথাকার মাজিন্তরেট সাছেব এ বিষয় দা! 
বোধ করিয়া ফৌজদারী নাজির মহাম্মদ পুলিমকে কএকজন ঢাপড়াশ 
সমেত নাক্িকেলবাড়িয়া পাঠাইরণছিচলন । ছুই অবনেরা নির্দিরতারণপে এ 
অভাগ। পুলিষ নাছিযকে বধ করিলে মাঙিত্রেট লাহেবের রিপোর্ট মতে 


হই বাংল! সাহিত্য ও সংন্কৃছিতে স্বানীয় বিস্বোহেক প্রভাব 


এক সময় কাসীপ্রসরের ভুল ভাঙলো! । কিন্ত তখন বীয়োভয়ের স্বতৃযলগ্ন। 
তরু-ও ৬শর অস্ভিম বাসনা জানিয়ে গেলেন ; বিদেশী দুষমনের হাত থেকে 
গরীব-দুঃখী দেশবালীকে হাচাতে, দেশের স্বাধীনতা আনতে গী:য় গায়ে 
গড়ে ত.লতে বে “বাশের. কা” । 

পঞ্চম অংক বিশিষ্ট নাটকটি এখানেই শেষ। নাটকটির মধ্য কয়েকটি 
এতিহ1দগক নাম ব।বহার হলেও নাটকটি ঠিক এঁতিহাসিক নম্ব। কাছিনী- 
বন্ধনে নাটাকারে4॥ ক্রাট লক্ষণীয় । তিহুমীন্র আাবাবেগ, দেশহিটযৈষণ! 
আরো স্পষ্টরূপ লাত করতে পাতে! কিংবা ভিত,মীরের সংগ্রামী চরিজ। 

কাল্পনিক রেখাচিত্র স্ববেদার সিং ও ভলির গ্রেম কাহিনী কিংবা অনাদি 
ও পিয়ারার কাহিনী নাটকের প্লটে ছুবল গ্রন্থি । 


আশার কথা। বাঙলা সাহিত্যে তিতৃমীরকে নিযে নব মূল্যায়ন স্থুরু 
হযক়েছে। তার কৌতৃহলোদ্দীপক জাবন.বেদ নিয়ে রচিত ও আভিনীত 
হচ্ছে ব্ছ নাটক। যে আবেগ বিস্রোহের দীপ-শিখা তিতুমীর জালিয়ে 
ছিলেন ; তারই অন্তল্লান প্রবাহ মেলে এসব নাটকে । 


৬. ভিভুমীর ও প্রবাদ-.. 


তিত,মীর প্রবাদ পুরুষ । তার সংগ্রামী মানস ও করিষ্ঠতার জনাই 
তিনি প্রবাদে পরিণত হয়েছেন। অবশ্য তার নিন্দাবাদও অনেক। এর 

কারণ ভার বিজ্ঞোহ পরিকল্পনা মধ্যে ক্রুটিও বড কম নয়। যেষন ১- 

১, তশর বিজ্রোঙ্ছের মৌল প্রেরণা ইসলাম ধর্ম-সংস্কার সাধনের মধ্যে 
নিহিত ছিল বলে হিচ্ু সমাঙ্গেব বৃহ্ৃং অংশের সমর্থন আদণয় করতে 
তিনি পারেননি । 

২. একা্ট পরিকল্পিত রাজনৈতিক কষ“চচী না থাকায় বাদশাহী কেভাবে 
স্বাতন্ত্রা-দত্ভী ঘোষণায় ফল তাকে পেতেই হয়েছে। 

৩. সংগ্রামী মানসের রৃহং আবেদন ও কণ্ঠ] লীমারিত ভূখণ্ড নারিকেল- 
বেড়িয়ায় সংবন্ধ থাকায় এর ব্যাপ্তি ঘটেনি । ফলত, তার উদ্দেস্ত ব্থ 
হযেছে। 

৪. মারণান্ের সম্মথে গড়িয়ে তার মুক্ত লড়াই দূরদর্গিত্ভীরই অভাব । 

&. তায় বাশের কেজ! হৃর্ভেদ্য ছর্গ নয়! 


তিতুযীরের বিজ্োহ ইচও 


তাই, তিত,মীয়ের বিপ্রোহ-কাছিনী প্রবাদ বাকো পরিণত হয়েছে। 
আমরা তার সম্পর্কে প্রচলিত কয়েকটি প্রবাদ উল্লেখ করতে পারি। 
১. “তিতৃম্ীরের বাদসাই 1৬৫ অর্থাং অল্পদিনের প্রতৃত্ব। 


২. “গোলা খা ভালা” ।৬৬ এই বাক্যের মধ্যে গৃঢ় ইংগিত জাছে। বারাসতের 
ম্যাজিল্ট্ট আলেকজাগ্ডার যখন বাশের কেন্ত্রার সম্মুখে গড়িয়ে তিভূমীরকে 
বস্তা শ্বীকার করতে বলেন; তখন তিতুমীর আলেকজাগার বাহিনীকে 
আক্রমণ চালান । ম্যাজিস্টেট বিস্বোহীদের ভীতি প্রদর্শনের জন্ত কাষানের 
কাকা আওয়াজ করেন। এতে তিত,র দলের কোনো ক্ষতি হলো ন1। তিতুর 
বাহিনী ভাবলো, হজগং আলি (তিত,মীর ) তার অলোকিক ক্ষমতা! বলে 
গোল! খেয়ে ফেলেছেন । 

আবার অন্যরকমও বলা হয়। তিত,মীরের সংগী ছিলেন, জনৈক ফকির 
মিদ্ধিন শাং। মিক্ষিন পাহ ইরেগেও বিরুদ্ধে তিতুমীরকে উত্তেজিত 
করেছিলেন। তিনি অলোকিকশক্তি দিয়ে গোল।-গুলী খেয়ে ফেলতে 
পারতেন , এমন বিশ্বাস তিতৃব দলের অনেকেই করতেন । 


৩ “সরষে থেতে পড, 
আর গোল। থেয়ে মর, 
মুকি জার জাঙ্লা, 
বলতি দিলে ন11,৬৭ মৃুকি-মুখে 
এতে যুদ্ধ, যুদ্ধের পটভূমি আব মর্মান্তিক পরিপতি ইংগিতবহ। 

৪. «হেই বন্বন্‌ ঘোরে লাঠি ভিতূষীরের হাতে 
ফট ফটাফট গুলী চলে বাশের কেন্স! ফতে।'৬৮ 
মুধ/মান ছুটি দল। লাঠি ও গুলী নিয়ে জড়াই ও তার শোচনীয় পরিণতি 
এতে বিধৃত । 

৫. “শালা, যেন ভিতৃষীগের লাঠি।' ৬৯ 
কথাত্তর $ “ভিভাই লাঠি'-_ভিভূৃমীরের কর্মজীবন সুরু হয়েছিল লাঠিয়াল 
হিসাবে । বোধকরি, স্থখ্যাতি ও কুখ্যাতি তিনি ছুই-ই অর্জন করেছিলেন । 
এ ক্ষেত্রে ডার লাঠি প্রবাদ-বন্ত। 
এ ছাড়া আরো কয়েকটি প্রবাদ ছড়ার৭০ আকারে প্রচলিত ছিল। 
এসব ছড়ালি লৌকিক খেলাধুলার সময় ব্যবহৃত হতো | আজ জার 


২৮৮ বাংল! সাহিত্য ও সংগ্কতিতে স্বানীর বিজোছের প্রভাব 


৮৩১ প্রীষ্টাবের ,সমাচার দর্পণ" বর্ধফল নিয়ে একটি বিশেষ সিদ্ধান্ত সম্ভব । 
তিভূ্ীরের ছুই জীবনীকার তিতুষীরের পতন ও স্বতা তারিখ সম্পর্কে দিদ্ধান্ত 
নিয়েছেন ১৪.১১.১৮৩১ তারিখ । কিন্ত সরকারী দলিলে অন্তরকম বল। হয়েছে। 
১৯. ১১. ১৮৩১ তারিখ ম্যাজিস্টেট আলেকজাগার কমিশনার বারওয়েলকে 
ভিতুমীরের স্বত্যু খবর জানিয়ে লিখলেন, “হু 607031001 008 1115 ৮০163 
01005 06580 ৪009010 ৮৩ ০৪100 09101501811 88 (8617 108061 
শ100০ 71551 18 810018 11900 8100 6055 1018101, 12105 1815 ০০৫১ 2170 
৮৪৫ 19120 ৪৪ ৪ 108101.৭8 এতে কিন্ত একটি কথা স্পষ্ট । আলেকজাগার 
অবচেতন মনে সত্য প্রকাশ করেছেন; অর্থাৎ তিতৃমীরকে শহীদ ভাববার 
কারণ তাহলে আছে ! 

“সঙাচার দর্পণ' সাময়িক পত্র থেকে জান! যায়, তিতৃমীরের মৃত্যু হয় 
২৭. ১১. ১৮৩১ ভারিখে। এ প্রসংগে উদ্লেখ্য “বিপ্লবী ভারত" প্রণেতা ৭৫ 
লিখেছেন ১৪. ১১. ১৮৩১ তারিখে, ইংরেজ শানক তিত্বমীরকে দমন করার 
জন্ত কলিকাতা থেকে এক সামরিক বাহিনী গ্রেরণ করেন নটে, তবে 
“বিজ্রোহীদের দ্বার 'দাক্তমণের সম্মূথে তাহারা দ্াড়াইতে পারেনা ।” 
এরপর “১৭ই নভেম্বর আবার চেষ্টা হয়। বিজ্রোহীরা অসীম সাহসে রুখিয়া 
দাড়ায় |” তিনি আরও লিখলেন ; *১৭ই নভেম্বর পরাজয়ের স্বাতি মুছ্ছিতে 
না মুছিতে সরকারী দপ্তর বিদ্রোহ দমনে নৃতন আয়োজন করে এবং যুদ্ধে 
বিভ্রোহীদের ভাগ্য-সৃত্র ছিন্ন হইয়া ষায়। যুদ্ধে তিতুমীর প্রাণ হারান ।” 
১৭ই নভেম্বরের পর ভিনি কোনে তারিখ দেননি বটে, তবে এক্ষেত্রে সরকারী 


রিপোর্টের সাহায্যে অনুমান কর! চলে যে, ভারিখাট হলে! ১৯. ১১. ১৮৩১। 
স্থতরাং সমাচার দর্পণের উল্লেখিত তারিখ ২৭, ১১. ১৮৩১ ঠিক নয়। 


আমরা আলোচ্য পর্বে দেখছি, তিতৃমীরের সংগ্রাম লাধনা! ছিল 
রাজনৈতিক মুক্তির অভিমুর্খী । কিপ্ত রাজশক্তির দুর্বার আঘাতে ভার বীর্ধ- 
দীপ্ত সংগ্রাম বধ হয়েছে। ভাহলে-ও “ভবিষ্তংকালের বৈপ্লবিক স্বাধীনতা 
সংগ্রামের ভিত্তি রচনার দিক হইতে. এই বিদ্রোহ সার্থকতা! হণ্ডিত হুইয়াছে। 
কামানের মুখে বিদ্রোহের নারক তিত,মীরের 'বাশের বেন্জা' শুদ্ধ পত্রের 
বত উড়িয়া গেলেও ইহা বংশ পরম্পরা বাঙালী জনসাধারণের চিততবমিতে 
ভবিষ্তৎ স্বাধীনতা -সংগ্রামের যে অজন্ব ছূর্গ রচনা করিয়া রাখিয়াছে, ইংরেজ 


শাবকপণ সমঘ্য শক্কি নিয়োগ করিয়াও কোনোদিন তাহার ভিত্তি টলাইতে 
পাছে নাই ।৮৭৬ 


ভিতঠৃবীরের বিজোহ হত 
পলক ও 


১ এই মতের সমর্ধন পাওয়া যাবে নিয়ো গ্রন্থে । 


১. ৬, [00065 276 172/27 14852177275) 31. 5016192) 140100012) 
1876. 

২, 11750 ০8011 91711010, 71026/7 151271 17 17215, 200 501601018, 
[4818016, 1947. 


৩, [20981 11500700১ 276 2275107 ০1868781151 2/11816 17 17016, 
505 ৬ 010286, 7,00৫90+ 1843. 


«, বিহারিলাল সরকার, তিতুঙ্গীর বা! নারকেল বেড়িয়ার লড়াই ( ১৩০৪) 

৬. অশোক গুহ, শহীদ তিতুমীর (প্রবন্ধ) শারদীয় স্বাধীনতা, ১৩৫৫ 
কিন্ত আবদুল গফুর সিদ্দিকী বলেন “নজদ্‌ বা নেজদের শেখ আবহ্ুল অহাব 
কোন ধর্মমত প্রচার করেন নাই অথব! কোন ধর্মমতের সংস্কার করেন নাই।” 
শহীদ তিতুমীর; বাঙল! একাডেমী, ঢাকা, ১০৬৮, পৃ ৩৮ 


২. প্রাগুকগ্রন্থসমূহে প্রকাশ যে, সৈয়দ আহমদ ওহাবী মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে দেশে ফিরে- 
ছিলেন। আসলে হজরত শাহ সৈয়দ আহমদ ব্রেলুভী ছিলেন দিলীর প্রাতঃ 
স্মরণীয় আলেম ও সাধক হজরত শাহ আবদুল আজীজের শ্রেষ্ঠ খলীফা । আবদুল 
আজীজের মতবাদই তিনি গ্রহণ করেছিলেন । 
ত্র আবদুল গফুর সিদ্দিকী, শহীদ তিতুমীর, পৃ. ০৮। এবং সৃকৃষার মিত্র, 
উনবিংশ শতকের বাংলাসাকিত্যে বিভ্রোছের চিত্র ১৩৬৬৯ পৃ ৫০ 

৩, 1. ডা. 70005) 276 172087 74850171275) ০ 659 

৪, [080 ৮১ 160 

৫. 1010) 2 171 

৬ 1610, 2৯, 171 

৭ ড/11666 010৩11 90800, 1402217 151271 87 17016, ০৭ 189 


, 000 সু 0 1182017081, 871/158 727971087109 22 172127 8670155208627 
৬০, 5০ [সহ [১ 2,901, 


ছা 


২১৪ বাংল] সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে স্বানীয় বিজোহের প্রভাষ 


৭১, দ্র, ব্রজেজ নাথ বল্যোপাধ্যায় সম্বলিত 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা”, হ্যিচীয়খণ্ড, 
চতুর্থ সংস্করণ, ১৮৪, পৃ. ৬৫৮ 

৭২৪, তদেব, প্‌. ৩৭৯ 

৭৩, আঃ রাযমোহুন রচনাবলী, হ্রক প্রক1শনী, 


৭৪, প্রসংগ-বিনয় ঘোষ, তিতুমীরের ধর্মএবং বিদ্রোহ প্রেবন্ধ) শারদীয় এক্ষণ ১৩৮০ পু ৯ 
70010151 19609162617 25001059 1831-32. 701 ড/1111910, 055 22204 
05500৩21831] এবং 701 /1111817)) (56 210 2011 1832-এর মধ্যে 


তিতুমীরের বিদ্রোহ বিষয়ক চিঠিপত্র, রিপোর্ট ভ্রউবা। এ ছাড়া উঁউব্য 0670581 
15065100001 (38010191) ০. 6 ০1411) 1১6০, 1833. 


৭89 তাব্রিশীশংকর চক্রবর্তী, বিপ্লবী ভ!রত, ১৩৫৫, প. ৩-৪ 
০০ সবপ্রকাশ মায়, তদেব, প্‌, হত 


॥॥ তিতুমীর -স্মরণিকা || 


এক. তিতুমীরকে “পীরের? মর্য!দ1 দিয়েছেন ডক্টর গিরীন্ত্রনাথ দাস। 
জর, বাংল] পীর সাহিত্যের কথ]1। 
দই. তিতুমীর মক থেকে প্রত্যাগমনের সময় একটি শঙ্খ এনেছিলেন । শঙটি দর্শনীয়। 
আকারে সুবৃহৎ। বাড়িয়া তিতুমীরের প্র-পৌঁজ আবন্বল কাসেনের কাছ থেকে 
সেটি সংগ্রহ করেছেন অধ্যাপক শান্তিময় রায়। সেটি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালরেয় 
আগুতোষ মিউজিয়মে আছে! 


ভিতু্মীরের বিজোহ ৯৫ 
“তিতুমীর বলার” | পুর্ব পাকিস্তান, অধুনা বাংলাদেশের খুলনার ন্বপসা নদীতে 
যে দ্বিতীয় নোঁখশটিটি তৈরী করেছিলেন তৎকালীন সরকার 
তার নামকরণের ব্যবস্থা! হয়েছিল+ “তিতুমীর বন্দর। 
ৈনিক পয়গাম, | প্রসংগ--এম. আবছুর 
রক্ষান? শহীদ বীর তিতনষীক, 
সৃবৃদ্ধ সাহিত্যিক মনে!জ বসু তার একটি গ,স্থেক্ জাম রেখেছেন, “বাশের কেজ্সা। 
সম্ভবত, তিতুষীরের বাশের কেজা! শঙ্ঘটিতে তিনি প্রভাবিত হয়েছেন। 


একটি সাক্ষাৎকার । ১. ৬, ১৯৮০ তারিণ 

৩২1১১ মিয়াজান ওত্তাগার লেন, কলকাতা ১৬ ঠিকানায় থাকেন বৃদ্ধ আবছুর 
রাজ্জাক খশা। একদা রাজ্যসভ'র সদস্ত-ও ছিলেন । তশার তিতূষীর সম্পর্কে 
কৌতূহলের অস্ত নেই। তিতু্মীকের কথ! বলতে গর্ধ অন্বভব করেন । এর একটু 
সবল আছে। 

ব্রেলভী মক্কায় গিয়েছিলেন সতের জন শ্স্তি নিয়ে। সংগে তিতুষীর। আর 
ছিলেন ফরাজী নেতা হাজী শবিয়তুজা এবং খশ! সাহেবের দাদামশায় (মায়ের 
বাবা) হাজী মফীজউদ্িন খঁ! (হাকিমপুর গ্রাম, থানা স্বরূপনগন্ন ) এবং প্রপিতামহ 
হাজী নজীর উদ্দিনর্থা। পিভৃ-মাতৃকৃল পরিচয় প্রসংগে তিভুমীরকে জড়িছে 
আনল্াবোধ করেন তিনি । 

তিনি যা বলেছেন, কথাগুলি পাজিয়ে দিই £ 


১, বারাসত (ভিতূমীর ) ও ফরিদপুরে (ফর।জী) ঘেসব বিজ্বোহ হয়েছে ভা ছিল 


হও 


চ61708:062)15516161061-এর বিরুদ্ধে । ব্যাপক অর্থে ইংরেজের বিরুদ্ধে । 
তিতুমীর বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি আদৌ কেল্সা তৈরি করেননি । হাজী 
মফীজ উদ্দিন ও নজীর উদ্দিনের লোকের] বাশের বেড়া দিয়ে একটি আন্তান। তৈরী 
করেছিলেন সংগঠনের প্রয়োজনে । 

ওছাবী কোনো ধর্মীয় সংকীর্ণ নীতি নয । 

তিতুমীরের বিভ্রোহে অংশগ্রহণ করার অপরাধে প্রপিতামহকে বাক্বাসত জেলে 
গুলি কনে যারা হয়। ইনি মুশিদাব।দের দেওয়ান ছিলেন। আর মাড়ামহ্‌ মকায় 
পালিয়ে যান। 


ই 


উঃ 


৩৭, 


৩০ 


৪৯, 


৪২৬ 
৪৩, 
৪৪, 
৪৫৬ 
১০০ 
৪6৭, 
8৮ 
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৪২, 


বাংল! লাহ্ত্য ও নংস্কতিতে হানীয় বিজ্রোহের প্রভা 


অনেকেই বলেছেন ছড়া, কিন্ত এর প্রকৃতি বিবেচন! করলে বোবা! যাবে এর, ক্ধপ 
গাথার মতোই। “গাথা, অথে হ্তিচরণ বলেতোপাধ্যায় ভার 'বজীয় শক কোব' 
গ্রন্থে জানিয়েছেন £ 

“১. কান, বশোগীত, গুণকথা, গুণবর্ণনা। 

২, বিষয় বিশেষের বর্ণনাত্মক কথা ।” 

“গাথা” সম্পর্কে প্রথম অধ্যায়ে 'সাহিভ্যপর্যে আলোচন] করা হয়েছে। 


“সাছিতো তিতুর জীবনী অল্পমাত্র স্থান পাইয়াছে। সাধারণ কেবল ছুই একটি 
ছড়ায় তাহার জীবনীর আছাসমাত্র পাইয়! থাকে ।” ভ্র' তিতুমীর, পৃ. ৮ 


সুকুমার মিত্র, উনবিংশ শতকের বাংলাসাহিতো বিজ্রোহের চিত্র, ১৩৬৬ পৃ. ৫২ 
তদেব, পৃ. ৫৩ 


* শেখ গোলাম মাসুম ছিলেন “শহীদ তিতুমীর" গ্রন্থ প্রণেতার বড়ো চাচা আল্লারাখ। 


সনি খোদদাদ সিঙ্গিকী রাজীর শ্-লকপুত্র । 
প্র সংগ-্শহীদ তিতুমীর, পৃ ৭১ 


“তিতুমীরঃ উপক্রমণিক।, পৃ ৩ 
তব. "বাল্যকাল হইতে তিতু নিজ ধর্মের প্রতি শ্রদ্জধাবান ছিল। নিজ ধর্মে যেমন 


অনুরাগ ছিল নিজ সম্প্রদায়ের উপর ভতোধিক মমতা ছিল ।” 
স্ব, নগেজ্রনাথ বসু সম্পাদিত বিশ্বকোষ, সপ্তম ভাগ। ১৩০৪ পৃ. ৭৪১ 


বিহারিলাল সরকার, তদেব, পৃ. ২১-২২ 

তচদব, পৃ. ৪৭ 

তদেব, পৃ. ৪ 

তদেব। পৃ. ৪-৫ 

দ্র, নগেশ্রনাথ বসু সম্পাদিত, বিশ্বকোষ, সপ্তমভাগ, ১৩০৪, পৃ" ৭৪৩ 
তিতুমীর, পৃ. ৫৯ 

তদেব, পৃ. €৭-৫৮ 

তদেব পৃ, ৫৩-৫৫ 

তদ্দেব। পৃ. ৭০ 

তেব, পৃ. ৮-১৩ 


ড. ভুপেজনাধ দত, ভারতের ছবি চীয় স্বাধীনতার সংগ্রাম, ১ম থও, তৃতীয় সংস্করণ, 
১১৪৯, পৃ ৮৪ 


তিতৃষীরের বিজোহ ই৪৩ 
৫৩, কুম়ুদনাথ ধজিক, নলীয়! কাহিনী. ছিতীয় সংন্করণ, ১৩১৯, পৃ. ৭৩ 
৫৪. সুপ্রকাশ রায়, ভারতের কৃষক বিভ্রোহ ও গণতান্ত্রক সংগ্রাম, 


৫4, ৬1116 081065/61] 91010) 7৫0467% 15101771 7 17216, 200. 54111912 1947, 
সু 192 


৫৬, 101৫, 2১, 192 
৫৭ (35581090001 /৯1)710৫, 216 77/98081 841976171671 18 17215 


৫৮ 720৬/97 118010690, 716 17175197। 0/ 02:8711757 22717715118 7016, 
৬0182735, ৬, 18453. ০১, 186-187 


৫৯. £৯ 15901 015 71001217800 ৫1310108100555 10 1381996% 5185 10172151866 0% 
এ, হ২ ০0111. 0০0 15, 7 0875/৩511,) ৫9050 80 1৮09100, 1832 
জর, 099010191 19608707)606 ০ 5 01 310 4১121], 1832 এই প্রসংগে অব্য 
0950678] 150161: 091 ০0011 (300101581) ০, 6 0140) 10৬০ 1833 


৬০. 2762 5727281 1৫10/6171681 171 17212, ৯০ 34 


৬১, পুথিটির জন্য ভ্রউবা ড. গিরীজ্রনাথ দাস, বাংল] পীর সাহিতোর কথা, 


হে 


৬২, তদেব, পৃ, ১৮৯ 
৬৩, অভিনয় পত্িক1॥ পৃ, ১১৮৩ 


* অসিত চৌধুরীর কাছ থেকে জেনোছি, নাটকটির শিল্পগত ক্রুটিজনিত কারণে দর্শক- 
দের ভালো লাগেনি। তাই ঞঙর অভিনয় অন্তত ছ'+টি রজনীর বেশি হবেন! 
বন্ধ হুয়, একথ1 তিনি বলেছেন। 


৬৪ প্রসংগ-_বাংল] পীর সাহিত্যের কথা, পৃ. ১৮২-১৮৬। নাটকটির কোনে। সংস্করণ 
পাওয়া ঘাচ্ছে না। 

৬৫, নগেম্রনাথ বসু সম্পাদিত বিশ্বকোষ, সপ্তম ভাগ, পৃ. ৭৪৪ 

৬৬, ভদেব, পৃ 99৪ 

৬৭, বাংল] গীর সাহিত্যের কথা, পু. ১৯১ 

৬৮, তেব, পৃ. ১৯১ 

৬৯, তদেব। পৃ. ১৯২ 

৭০, বার়াসত দিবানী শ্ীকৃসদ তট্াচার্ধের কাছে হড়াুলি শোন! । ভিনি জানিয়ে ছেছি, 
তার পিতার ছেলেবেলায় এমনলব ছড়া! কাটতে! খেলুড়ে-শিগযা। 


উ9$ 


১১, 


১২, 


১৩৬ 


১৪৬ 


বাংল! সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে হ্বানীয় বিঙোহের প্রভাব 


তু, “981)901510 9:81656 00 4855018 85 ও 05010805 0080185 80৫ 7085 
0650 81905 0063০11050 ৪5 4১808190186 10 19162, 1২০৫ 70193011080 15 
9০0110168, 4৯ 9010806100701875 ০01 1২90010019818 10790156 1% 1000 [01019, 
200 7১80108 ০66০21205 ৪ 158,115 ০900৩ 0৫ 0006 05%/ 01816.” তর, 21116 9620, 
70163 07186827601 76728572766 5 8000085, 19465 7, 41. 
সেই সময় বাছুড়িয়া নদীয়া জেলার অন্তর্গত ছিল। অ্র,কুমুদনাধ মল্লিক, নদীয়া 
কাহিনী, ১৬১৯, পৃঃ ৭৩ পু 
ড গিরীল্রনাথ দ'স, তিতৃষীবের জন্ম তারিখ নির্দেশ করেছেন ১৪, ৩. ১৭৭২ 
স্ব, বাংল! পীর-সাভিত্যের কথা, পৃ" ১৭৮। কিন্তু আবছুল গফুর সিগ্ষিকী ( শহীদ 
তিতুমীর" প্রস্থ, পৃ, ১) তিতুমীরের জন্মসাল নির্দেশ করেছেন ১৭৮২ শ্রীস্টাব। 
এখানে উল্লেশা, পশ্চিমবজ সরকারের আনুকূল্য ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
জাতীয় সংচতি সমিতির উদাষাগে তিতুমীরের দ্বি-শত জন্মবাত্ধিকী পালিত হয় 
স্ৃতরাং এর থেকে বলাগলে, তিতুমীরের জন্মসাল ১৭৮২ না হওয়াই সম্ভব । 
কুম্বদ নাথ মল্লিক মহাশষ-ও ১৭৮২ ্বীস্টান্দের কথা উল্লেখ করেছেন । তেব, পৃ. ৭৩ 


তিতৃমীরের নামের পেছনে এক? কারণ আছে। নিসার আলির বয়েস যখন 
প?চ-ছয়, তখন তার ভীষণ অসুখ হয়। গৃহে গাছ-গাছড়ার এষধ প্রস্তত করে তাকে 
সেবন কবানো। হতো । সেবন্দীম ওষপটি ছিল মহাতিক্ত। তাতে শিশু নিসার 
আপতি ছিল না। *দেহিত্রের এই অবস্থা! দর্শন করিয়া! জয়নব খাতুন আদর 
করিয়! নিসার আলীকে “ভিভানিঞা' (বলিয়! সন্বোধন করিতেন । নিসার আলী 
সেই তিতামিঞা হইতে তিতুমীর নামে পরিচিত হুইয়াছিলেন।” 

সঃ শহীদ তিতুমীর, পৃ ১৫ 

অশোক গুহ, শহীদ তিতুমীর, (প্রবন্ধ) শারদীয় স্বাধীনতা, ১৩৫৩, পৃ, ১১৪ 

বর্তমান কলিকাতায় যে স্বানে রাজাবাজার ট'ম ডিপো, এ হ্বানের নাম ছিল 
বিবিবাগান। বিবিবাগানের ম'লিক ছিলেন শামসুন নিসা খানম । এখানেই 
তিতৃমীরের প্রথম পরামর্শ সভার শ্ধিবেশন বসেছিল । 

সৈয়দ আহম্দ ব্রেপভী তিনবার কলিকাতা এসেছিলেন। কলিকাতায় উ্ত বাগান 
বাড়ীতেই অবস্থান করতেন। আবদ্ধ গফুর সিঙ্িকী, তদেব, পৃ, ৪২ 


১৪ক, তদেব, পৃ-৩৬ 


১৫5 
১৩৬৪ 
১৭৩ 
উর 


তদেব। পৃ. ৬৬-৩৭ 

তদেব। পৃ. ৪৮ 

তর্গেব, পৃঃ ৪৯ 

মান তে ভিসা উচ্চারণ করতে না ভা ভবে হত 
অ।লি বলেই সন্বোপ্নন করতেন। তদেব? পৃ. ৪৯ ; 


তিডুষীবের বিঞ্োহু ২৬১ 
১৯. প্রসংগ--শহীদ তিতুষীর* পৃ ৫০ 


২৩০, তদের? পৃঃ ৫৩৫৪ 

২১, তদেব। পৃঃ ৬০ 

২২, তদেব, পৃ. ৬০। ণহথারিল।ল সরকাধ, তিতুমীবঃ পৃ. ৩৭ 
২৩, প্রসংগ--শহীদ তিতুমীর, পৃ. ৬৪ 

২৪, তদের? পৃ. ৬৪ 


২৫, তিতুমীর, পৃ, ৪৮ 


* স্রণ কব যেতে পণব দীনবন্ধু মি “নীলদ্পণ' নাটকে 'মাল্লা আটীয় নীলকৃঠির 
অত্যাচাবের কাহিনী ই চিত্রিত করেছেন । 


২৬, 'সাবছুন্প গফুর সিগ্চিকী লিখেছেন, ?গাবর। 'গাবিল্দপুবের জমিদাব দেবনাথ রাষ 
তিতুষীরকে প্রথম অংক্রেমণ কবেছ্িলন। তীর স"গেছিল এক সন্ধত্র সৈস। কিন্ত 
বিহ্বাবিলাল সবক'বর [লখেছেন পাঁচশত সৈম্ভ নিয়ে ভিভুমীব দেননাথ রায়কেই 
আক্রমণ করেছিলেন 

২৭, তিতুমীর, পৃ" ৫৩ 

২৮. শঙ্বীদ তিতুমীব, পু ৭৮। বিহ্বারিলাশ সবকাব জিখোছল, “মলোহর রাষ শক্তি 
সাঘর্থো এবং অর্থ সাহা "মা তিতুর ন্গণেক উপকার করিযান্টিলেন।” তিতুমীর, পৃ. ৮০ 


২৯, শহীদ তিতুমীর, পৃ. ৮? 

৩০ তিতুমীর, পৃ. ৭০ 

৩১, তর্দেব, পৃ. ৭০-৭১ 

৩২, শহীদ তিতুমীর, পৃ. ৯৪। ভর, তিতুমীবঃ পৃ ৯১ 

৩৩, তিতুমীর, পৃ. ৯৮ 

৩৪, অশোক গুহ, শহীদ তিভূমীর (প্রবন্ধ ) শারদীয় ব্ংধীনতা। পৃ. ১১৯ 

৩৫, বলিতে গেলে ইহারাই বাক্রালার প্রথম সন্ত্রাসবার্দী এবং ইঞাদের মধ্য হইতেই 


প্রথম রাজনৈতিক আসামী ঘ্বীপাস্তর দণ্ড দণ্ডিত হইয়াছিল ।” 
সর, ড. নৃশীল কৃষার গুপ্ত, উনবিংশ শতাবীতে বাঙ্গালার নবজাগরণ ১৩৬৬ পৃঃ ২৫৩ 
জব্য প্রাণদও, স্বীপাত্তর, কারাদণ্ডের কথা ওকনলি পাহেব তার 79৩ 7/8184815 
/7 1726, গ্রন্থে স্বীকার করেছেন৷ কিন্ত বিহারিলাল সরকার বঙ্গেছেন ৩৫৪ 
জন আসামীতৃপ্ত হয়েছিল। বিচায়ে ১৪০ জনের কারাদণ্ড হয়। এবং মাযৃদের 
ফাগি হ্ব। প্রসংগ, তিতূঙ্গীন়, পৃ, ৯৯ 


অষ্টম অধ্যায় 
ফল্লাজী তক 


(১৮৩৮-১৮৫৭ ) 


ক. ইতিহাস পর্ব, 


১. শরিয়তুল/র জীবন-ভাষা 
২. হহমিএার সাংগঠনিক নেতড 


এ. আিত্য পার্ধ, 


১ ফরাজী ও জীবনচারিত 
২. সাময়িক সাফি 


৮ ॥ আধ্যাষ় 8 ক-।জ। তত্র" 





ক. ইতিহাস পর্ব 





১. শরিয়তুজার জীবন-ভান্ত.. 


ওহাবীদের ভ্তায় ইসলাম ধমের সংস্কার সাধনের উদ্দেন্ত নিষ্বে 
স্বক হয়েছে ফরাজী বিক্রোহ। যদ্দি-ও ফরাজীমতের প্রবর্তক শরিরতুর। 
বাঙলায় এ ধর্ম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেছিলেন ওছাবী আন্দোলনের 
বেশ কিছু পূর্বে। কিন্ত এর বাণ্তি ও বছল প্রচার হয়েছে ওহাবীনেত। 
তিতুমীরের স্তৃত্যুর কয়েক বংসর পর । 


বাঙলাদেশের ফরিদপুরে এই আন্দোলনের প্রথম সুত্রপাত। পরে ঢাক! 
খুলনা ও চবিবশ পরগণা৷ জেলাতে-ও এর বিষ্তার ঘটে। “ফরাজী' শব্াটর অর্থ 
হলো আল্লার আদেশ । তাই, ইসলাম ধমে'র যৌলবানী সাধারণের কাছে 
সহজ সতা করে দেবার ব্রত নিয়েছিলেন ফরাজী সম্্রদায়। এরই প্রথম 
উদ্যোক্তা হলেন শারয়তৃল্প। জীবনব্যাপী তিনি সংগ্রাম করলেন ধর্য 
সংক্ষার সাধনের । উৎগীডন, অনাচার বিনইির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ 
করেছেন।। এষনকি, ধমে'র নামে যে শোষণ তা-ও বন্ধ করছে বন্ধপরিকর় 
ছিলেন। তাই, মৌলবীদের স্বার্থ সিদ্ধিতে প্রথম কুঠারাঘাত করলেন। 
জবন্মানামাজ, ঈদ, মহরম উৎগৰ বাতিল করে দিলেন । আর, 'পীর', “মুরিদ 
অর্থাৎ গুরু, শিষ্ত নিয়ে যে বনু-বচন ছিল ভার-ও বিরোধিতা জানিয়ে 
বলজেন, মানুষে মানুষে গুরু শিল্ত সম্পক থাকতে পানে না; যা পারে ভা 
₹লো 'ওভাদ' ও 'সাগরেদ'-এর সম্পর্ক । অর্থাৎ শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সম্পর্ক ।২ 


৩৪০ বাংল1 সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে স্বানীয় বিজ্োছের প্রভাব 


ফল কথা, শরিয়তুল্পা অনেকেরই বিরাগভাজন হলেন । রক্ষণশীল সমণজ 
তাকে বিষনজরে দেখলেন । আর, তিনি যেসব জমিদার ও নীলকর 
অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে প্রচারাভিযান চালিয়েছেন ; তাদের রোষার়িত দৃষ্টি 
থেকে তিনি নিস্তার পেলেন না। তাই তিনি পালিয়ে ফিরেছেন ঢাকা 


থেকে ফরিদপুর, আবার কখনও বা সেখান থেকে অন্থাত্র ।২ 


এই যুগন্ধর পুরুষটির পরিচয় প্রসংগে ডঃ জেমস ওয়াজ লিখলেন যে, 
শরিয়তুল্লা ফরিদপুর জেলার বন্দরখোলা নামক স্কানে একছেোলা পরিবারে 
জন্মগ্রহণ করেন । আঠারে। বৎসর বয়েষে তিনি মক্কায় গেলেন। সেখানে 
তিনি ওহাবী মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে কুড়ি বৎসর পর স্বদেশে ফিরলেন । জেলাভি- 
ম্বখে এসে ডাকাতদলের হাতে পড়ে তিনি সর্বস্বান্ত হলেন। সঞ্চয়ের ঝুলিতে 
ছিল কিছু পুথি ও আরখদেশের চিহুস্বরূপ কিছু মৃল্যবান দ্রব্যাদি । এসব 
হাতছাড়। হওয়াতে জীবনধারণের মৌল প্রেরণা অসংবৃত্ত হয়ে ওঠে । তার 
চেয়ে বরং ওদের দলে থাকলে ওদেরকে পবিত্র পথে ফিরিয়ে আনার 
সফলতা অর্জন কর] ষায়। এ কথা ভাবলেন। চেষ্টা করলেন। সফল-ও 
হজেন তিনি। এই সফলতার কারণ হিসাবে ডক্টর জেষস ওয়াইজ লিখেছেন ; 
“155 517011080 ০01 1215 151181003 ০0051001005 8৮121061760 1116 
900090618059 01 03686 সা10106017)6107, 1150 01012796615 0608106 1918 
10096 2688009 10110515.৩ 


শরিয়তুল্লার ধর্মৈষণা ও সুমিত-সংযত বাক্তিত্বের স্পর্শে ফরিদপুরের 
জনষানস সঙ্জীবিত হয়ে উঠেছেন । নোতৃন আলোকের সন্ধান পেয়েছেন। 
এর ফলেই *বু15 171061005 6608706 81190011060 ৪0৫ 1009 0216 18691- 
216৫ 00 0811 ০0 1089 01:0615.”৩ ক 


২. হহামিঞ্কার সাংগঠাদিক নেতৃত্ব... 


'খরিয়তৃলার স্বপ্ন রপ দেবার চেষ্টা করলেন তার পু মহম্মদ মহসীন ওরফে 
ভুদুছিঞ্া । সাধারণ খাছহ দীপ্ত আবেগে সমধিক উচ্চারণ করেছেন ডার 
'নাম।- ফরাজী স্পদায়ের 'কাছে তিনি পুছো! পেয়েছেদ ভজি-চঙগানে। 


ফন্বাজী বিশ্বোছ ৬১ 


১৮১৯ শ্রীম্টাকে বাছাংরপুর গ্রামে ভার জন্ম হয়। তরুণ বয়সেই ভিনি 
মক্কার গেলেন। দেশে ফিরে তিনি পিস্ভার অসম্পূর্ণ কাজ হুর করলেন। 
তিনি প্রত্যক্ষ করলেন, সর্বত্রই চলছে শোহণ, নিপীড়ন। এর মূলে 
রয়েছে ইংরেজ শাসন! তাই তার অন্তঃম্বভাবে হি হয়েছে ইংয়েজ শাসনের 
উংধাভ ও স্বাধীন রাজা স্বাঁপনের প্রয়াস । নুরু হলে! তার বৈপ্লবিক নংগ্রাম। 
এরজন্ত তিনি ফরিদপুরের বিভিন্ন স্থানে সফর করলেন। জনসাধারণের কাছে 
নীলকর ও জমিদারদের হরেক শোষণের সৃত্র বিশ্লেষণ করলেন। ভিনি 
বোঝালেন মানবাধিকার ও সমতার ক্ষেত্রে উচ্চু নীচ ভেদ নাই। জীবনধারণ 
ওস্বার্থ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে সকলেই সমান, কোনে পার্থক। থাক! উচিত নয়।9 


বিভিন্ন প্রচার ও বিশ্লেষণের মাধামে তিনি বাঙালীর সংগ্রামী চেতনাকে 
তীত্র করে তোলেন । তার ক্রমান্বিত প্রয়াসে দলের শক্তি বৃদ্ধি পেল। ফলত, 
পুছুমিঞ্া। সব'ত্রই নিপীডিত অসহায় মানুষের কাছে বন্দিত হতে লাগলেন । 

দু।মিঞা তার অন্ছচরদের জন্ত অনেক কিছু করলেন। ধর্মের জাল 
সমম্তার সমাধান কবেছেন। জমিজম! বিরোধের নিষ্পত্তি করেছেন। “বিচার 
কার্ষও সম্পন্ন করেছেন । অত্যাচারী জমিদারদের বিরুদ্ধে কেউ সাহাধ্য 
চাইলে তা-ও তিনি করেছেন । এমনকি, জমিদারের সংগে প্রজার মামলা 
উপস্থিত হলে তিনি সেই প্রজাকে মামলার জন্ত অর্থের যোগান দিতেন । 
কখনও-বা লাঠিয়াল পাঠিয়ে জমিদারদেব শায়েন্তা করতেন। স্থতরাং অল্প 
সময়ের মধ্যে হিন্দু জমিদার ও নীলকরদের বিরুদ্ধে এক প্রবল প্রতিরোধ- 
শিবির গডে তোলেন । 

এই প্রতিরোধ শিবিরে পঞ্চাশ হাজার হিন্দু-মুসলমান সামিল হলেন। 
ঘুষিঞা সীমারিত ত্বখণ্ডে শাসনবিধি রচনা! করলেন। পুর্ববংগকে কলেকটি 
এলাকায় বিভক্ত করে প্রতি এলাকায় একজন করে খলিফ। নিযুক্ত করলেন। 
এদের কাজ ছিল ফরাজীমতাবলম্বীদের প্রতি দৃি রাখা, যাতে কোনে ফরাজী 
কোথায়-ও নিপীড়িত না হন। এদের সম্পর্কে দৃহ্ষিঞ্াকে সংবাদ সরবরাহ 
করা তাদের অনাতম কাজ ছিল । এই খলিফাগণ ফরার্জীদের কাছ থেকে 
অর্থনংগপ্রহ করতেন, বিভিন্ন কল]াপমূলক কাজের তাগিরদে। জমিদায় যখন 
অবৈধ কর বনাতেন, পৃজাকর আবার করতেন তখন তাদের বিরুদ্ধে মাঈল! 
দায়ের করতেন হুহমিঞা! | কেন্জীর তহবিল থেকে এর ব্যয় মেটানে! হক্টো৷ 1৫ 


উই বাংল! সাহিত্য ও নংস্কতিতে স্থানীয় বিহোছের প্রভাব 
০] 


বিপরীত বৃতক্রান্তিতে ইংরেজনীলকরগণ শোষণ পীভন চালাতে লাগলেন । 
দেশী জহিদার়ের] এর পেছনে রইলেন। অথচ ফরাজী সংগঠন ক্রমে ক্রমে 
বেড়ে ওঠে । ভারা ১৮৩৮-এ প্রকাশ্ট বিদ্রোহ ঘোষণা করে । সকল প্রকার 
অত্যাচার নিপীড়নের বিরুদ্ধে করাজীদের এই বিদ্রোহকে 'সংগত' আখ্যা 
দিয়েছেন ভর জেমস ওয়াইজ 1৬ 
এই সময় দুত্মিঞার একটি প্রচার গণসমর্থন পেল । এরতিহাসিক প্রচার । 
ভ্বুষি সে তো৷ আল্লারই দান। সৃতরাং বংশ পরম্পরায় দখল করে রাখা এবং 
কর ধার্য করার অধিকার বাক্তি বিশেষের নেই ।৭ এর ফলে ফরাজীপস্থি- 
গণ জযিদার নীলকরদের কর দেওয়া বন্ধ করল। যে বিদ্রোহায়ি ছডিয়ে 
পড়ল তাকে জায়ত্ আনা স্বানীয় প্রশাসকের পক্ষে সম্ভব ছিলনা । তাই 
ঢাকা থেকে বিরাট সামরিকবাছিনী এল । ঢাকা, ফরিদপুর, খুলনা প্রড়তি 
স্কবানে রক্তবনা] বয়ে গেল । উভয়পক্ষেরই হতাহত হলো অনেক । এ সময় 
হৃহষিঞা! লুষ্ঠনের অভিযোগে ধৃত হলেন। কিন্তু তার বিরুদ্ধে অভিযোগ 
প্রযাণিত ন৷ হওয়ায় তিনি মুক্তি পেলেন । এরপর ১৮৪১ শ্রীস্টাকে-ও হতাার 
দায়ে তিনি বন্দী হলেন বটে। কিন্তু এবারও তাকে একই কারণে মুক্তি 
দেওয়া হয়। 
এরপয় তিনি এক নোতুন পরিকল্পনা নিলেন। সরাসরি জনশাসন শুরু 
করলেন। তার জন্মস্থান বাহাদুরপুর গ্রামেই তিনি তার পরিকল্পনাকে 
রূপ দেওয়ার চেই! করলেন। প্রজা পরিপালকের ভূমিক! নিলেন | এরজনা 
তিনি ঘোহণ! করলেন ; 
এক. করদেওয়াহছবেনা। জহিদার, নীলকরকে জার কর দেওয়] নয়। 
ছুই, আইনের শাসন তারাই গভবেন । তাই, বিবাদ-বিসম্বাদের ক্ষেত্রে ইংরেজ 
আম্বণলভকে বর্জন করতে হবে। বিচার হবে ফরাজীদের স্বতন্ত্র 
আদালতে । এর জনাথ! যে করবে ভাকে কঠিন শান্তি পেতে হবে ; 
একথা-ও জানালেন । 
এই ঘোধিভ নীতি বথাবথ পালিত হচ্ছে কিনা, কিংবা! ফরাজীপন্থী কেউ 
ভত্যাচারিস্ত হচ্ছে কিন! সংবাদ নেওয়ার জন্য গুগুচর নিষুক্ত করলেন 


দুছদিঞা ।৮ 


ফরাজী বিক্বোহ তত 


উদ্দে্ট ম্পষ্ট। গ্রাধাসমাজের যে সর্বগ্রাপী শোষক-উপশোষক শ্রেনী 
ব্রিটিশ রাজদণগ্াশ্রিত ; সেই শ্রেণীর বিরুদ্ধেই ফরাজীদের বিজ্রোহ ও সংগ্রান্থ । 
হৃহযিঞা। তারই নায়কত্ব করেছেন । ৫. ১২. ১৮৪৬ তারিখে ফরাজী! 
ফরিদপুর-পাচচরের নীলকুঠির কুখ্যাত নীলকর ডানলপ সাহেবের কৃঠি 
আক্রমণ ও ভন্বীডৃত করে । এবং কুঠির গোমস্তা কার্জীলালকে হতা! করে। 
এরপর তারা রাজনারায়ণ সাহার দোকান লুষ্ঠন করে এবং পাচচরের অনেক 
“বারু' পরিবারের গৃহ ভন্্ীতৃত করে ।৯ এর ফলে, লুন, হত্যা অপরাধে 
আবার দৃছুষিঞাকে ধরা হয়। বিচারে তিনি ও তার ৬২ জন অনুচর দণ্ডিত 
হলেন বিভিন্ন মেয়াদে । কিন্তু উচ্চ আদালতে আপীলের ফলে তিনি মুক্তি 
পেলেন । 

আবার, ১৮৫৭ শ্রীস্টাঝে সিপাহী বিদ্রোহের সময় তাকে ধরা হম । তিনি 
অভিযুক্ত ছলেন সিপাহী বিদ্রোহে ফরাজীদের প্ররোচিত করা৷ ও অংশ গ্রহণের 
দায়ে । এই সময় ফরিদপুর ও কয়েকটি জেলার জনমানসে দৃদৃষিঞার জন- 
প্রির়ভার কথ! উল্লেখ করেছেন ডক্টর জেষস ওযাইজ | এক ভাকে তিনি পঞ্চাশ 
হাজার সমথক জমায়েত করতে পারতেন । দৃদুমিঞ্ার বিপুল প্রভাব সম্পর্কে 
তিনি লিখেছেন ১ “1318 ( হহষিঞা। ) 128106 15 ৪ 11080951101 জা0৫৫ 
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বহু বিচিত্র কর্মের এই নিরঙ্গস কর্মী যুগের জীবনযন্ত্পাকে ধারণ করে 
মহতর পরিণামের সংকেত রচন1 করে শেষ নিঃশ্বাস তাগ করলেন ২৪. ৪. 
১৮৬০ তারিখে ।১০ক 


হই 


ধর্ষের নামে সবক হয়েছে এক আন্দোলন ফরাজী । কিন্ত রাতারাতি এর 
গুগগত পরিবর্তন হলো, শোষিত, নিপীভিত জনমানসের রাঞঙ্চনৈতিক 
আন্দোলনে । শরিযতৃল্লা ধে জান্দোলনের হুত্রপাত করেছিগেন শোষণ, 
উৎপী়নের বিকুদ্ধে। তৃহৃধিঞা। সেই আল্দোগনকে তীব্র, তীষ্ক করে সমকালীন 
জীবনভাবনার বাভাবরণে সমৃদ্ধ কয়ে তুলতে পেয়েছিলেন বটে । 


৩৩৪ বাংল! সাহ্ত্যি ও নংস্কতিতে হানীয় বিজোছের প্রভাব 


তরু-ও বলার থাকে । তার সংগ্রাম কালোত্তীর্ণ হতে পারেনি । বোধ- 
করি, দূচি সচেতন সংগঠন, দূরদপিতা, বলিষ্ঠ পদক্ষেপের অভাব ও বিলম্থিত 
প্রয়াসই এর মূল কারণ । আরো! একটি কথা! । দুছুমিঞার ব্যক্তি স্বাতগ্রযের 
ছায়ায়-ও কোনো যোগ্য নেতার আবির্ভাব হয়নি। ফলকথা, দুধমিঞার 
মৃত্যুর লংগেই ফরাজী আন্দোলনের সৃত্র ছিন্ন ভিন্ন হলো! । ছুহ্মিঞ্ার তিনজন 
পুত্র সম্ভান ছিল । তারা-ও নেতৃত্ব দিতে পারেননি । দৃছুমিঞ্ার এক পুত্রের 
নাম নোয়ামিঞা | তার সাংগঠনিক পরিচালনা কত দুর্বল ছিল তা বারাস্তরে 
বলছি। এখানে এইমাত্র বলি, দছুষিঞ্া৷ গ্রামের সীষান্িভ প্রাংগণে জন- 
শাসন প্রতিষ্ঠার যে 'এক্‌সপেরিমেন্ট করলেন, হোক সে একান্ত স্বানিক ; 
তবু-ও ভা প্রশংসার্থ। 

আলোচন।র ধারানুত্র থেকে আমরা বলতে পারি, ইংরেজ নীলকর ও 
জমিদারদের শোষণ-উৎপীড়নের বিরুদ্ধে দুধমিঞা৷ ও তশর ফরাজী সংগঠন যে 
বিভ্রোছ জানিয়েছেন তা স্বাধীনতার পরবর্তী ইতিহাসকে কা!লাতিক্রাস্তী 
অভিজ্ঞতায় রূপখদ্ধ করে তুলেছিল । তার কারণ, এঁতিহামিকের ভাষায়”_ 
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খ. সাহিত্যপর্ব 





১, ফরাজী ও জীবনচত্রিভ... 


নবীনচন্দ্র সেন “আমার জীবন” তৃতীয়ভাগে ফরাজীদের সম্পর্কে কিনতু 
আলোকপাত করেছেন। এতে জানা যায়, দুহমিঞার পুত্র নোয়ামিঞা 
পিতার সংগঠনকে জীইয়ে রাখার চেষ্টা করেছেন । আমরা আগেই জেনেছি 
দুছুমিঞা ফরাজীদের জন্য এক স্বতঙ্্র বিচারব্যবস্থার চাল্গু করেছিলেন । 
এটি জনশাসনের অঙ্জ হিসাবেই উদ্ভতি নেওয়া হয়েছে । এর ছ্বিবিধ উদ্দেস্ত 
ছিল! এক. ইংরেজ বিচার1লয়কে অস্বীকার করে আন্দোলন প্রকণশ করা । 
দুই, ইংরেজদের অন্যায় বিচার থেকে অব্যাছতি লাভ। ফরাজীর1 যে 
স্বাধীন জীবনচর্যার পক্ষপাতী ছিলেন ; তা এতে স্পষ্টরূপ পেয়েছে বলেই মনে 
হয়। 

নবীনচন্জ্র সেন লিখেছেন “নোরামিঞা” স্বনামখ্যাত দৃদৃষিয়ার পুত্র এবং 
“ফয়াজি' মুসলমানদের অধিনাম্বক।” নবীনচন্দ্র ফরাজীদের পরিচয় প্রসংগে 
লিখলেন, “ফরিদপুর অঞ্চলের প্রজা অধিকাংশই 'ফরাজি' মুসলমান । 
নোয়ামিয়ার মুখের কথ! তাহাদের পক্ষে বেদ। এ অঞ্চলে নোয়ামিয়া 
ইংরাজের রাজ্যের উপর এক প্রকার আপনার রাজ্য স্বাপন করিয়াছিল । 
প্রত্যেক গ্রামে তাহার এক স্ৃপারিন্টেণ্ডেট ও পেয়াদ! নিয়োজিত ছিল, এবং 
ইহাদের দ্বারা সে ফরাজিদিগকে সম্পূর্ণ করাত রাখিভ।”১২ 

তিনি জানিয়েছেন, প্গ্রামের কোনও বিবাদ সুপারিপ্টে্ডেন্টের অনুমতি 
ভিন দেওয্বানী কি ফৌজদারী আদালতে উপস্থিত হইতে পারিত না। অগ্রে 
তাহার কাছে বিচার হইত এবং সে অনুমতি দিলে ইংয়াজ পুলিলে কি 
বিচারালয়ে অভিযোগ উপত্থিত ছইভ । ইহার ফলে সুপারিণ্টেণ্টে যে” পক্ষ 
অবলখ্ন করিত সে পক্ষ মিথ্যা হইলেও প্রমাণিত হইভ 1৮১৬. ঃ 


উওগ হাংল। সাহিভা ও সংস্কৃতিতে স্বাবীছ বিহোছের প্রত 


এই স্থপারিপ্টেণ্গ্টদের পরিচয় প্রপংগে নবীনচজ্জ তিধকূ ভঙ্গিতে 
বলেছেন ; এর “ঠিক যেন আরনার ছবি । ধরিবার যো নাই। ধরিবে কি, 
তাহাদের ও তাহাদের পেরাদাদের নাম পধ্যন্ত গ্রামের কেহ প্রাণাস্ডে প্রকাশ 


করিবে না। যাহাদের সর্বনাশ করিত, তাহারা পর্যাস্ত নোয়ামিয়ার ভয়ে 
ইহাদের নাম প্রকাশ করিত না।”১৪ 


এক 
॥ উপাখ্যান ॥ 


এরপর নবীনচন্দ্র সেন একটি “উপাখ্যান'১৫ শুনিয়েছেন। তখন তিনি 
ফরিদপুরের মাদারিপুর সাবডিভিসনের দায়িত্ব নিয়ে সবে এসেছেন। 
উপাখ্যানটি অবশ্ঠ বুদ্ধি-কৌশলে নোয়ামিঞ্ার দৌরাত্মা দমন। তিনি 
আমাদের একটি ঘটন। শোনালেন । 


একটি সভার আয়োজন হলো । এতে আমন্ত্রণ জানানো হলো 
নোয়ামিঞ্াকে । আরো একজনকে ডাকা হলো! । তিনি হলেন নোয়্ামিঞার 
বিরোধী এক মৌলবী। উভয়েই অঙ্থ্রুদ্ধ হলেন ইসলাম ধর্ম” সম্পর্কে অভিষযত 
প্রদানে । দুজনেই স্বপক্ষ অবলম্বন করলেন । ফলত, এক সময় বক্তব্য 
তুমুল বাদ।নৃবাদে পরিণত হলো ।আসর তন সরগরম । লোকে লোকারণ্য। 
সাভাট ঘণ্টা অতিবাহিত | তর্কের শেষ নেই। সিদ্বাস্ত-ও আর হয় না। 
নবীনচন্দ্র সেন তখন সভাভঙ্গের আদেশ দিলেন। এবং আশ্বাস দিলেন 
আরেকদিন সভা! বসবে । এবপর দুজনকে ভিগ্নমূখী রাস্তায় যেতে বললেন। 


পরের দিন জনরব উঠল দনোয়ামিয়া হারিয়াছে।” এই শুনে বিষঙ্গ 
নোয়ামিঞা ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটর নিকট এসে জানালেন, হারজিৎ-এর 
মধ্যস্তত! যখন হয়নি । তখন এই জনরব কে বা কারা তুলেছে তা তিনি 
জানেন না বটে। কিন্তু এতে তার 'ইজ্জং' নষ্ট হচ্ছে। অতএব "এ জনয়ব 
মিথা। বলিয়। পুলিসের দ্বার! রাষ্ট্র না করাইলে তশহার সর্বনাশ হইবে ।”১৬ 


বলাবাহুল্য, নবীনচন্দ্রের কারদাজিতে এই 'জনরব' ওঠে । এর কৃতিত্ব-ও 
ভিনি দাবি করেন । এর উদ্দেশ্য ছিল নোয়ামিঞ্াকে বেকায়দায় ফেলে 
গোপন তথ্য জেনে নেওয়া । যাইহোক, নবীনচজ নোয়ামিঞার অনুরোধ 
মেনে নিতে চাইলেন ভিনটি শর্ভে 1১৭ ৃ 


ফরাজী বিষোছ ডল 


১, গোপনে হুপারিন্টেণ্েটে ও পেয়াদা!দের নামের তালিকা দিতে হযে । 
২, স্পারিপ্টেণ্ডে্ট ও পেয়াদাদের ধর্মত কাজ করার নির্দেশ দিতে হবে। 
৩. বার! ভূম্মানামাজ পালন করে, তাদের বাধ! না দেওয়া। 


এই শর্ত আরোপের উদ্দেশ্য সম্পর্কে নবীনচঞ্জ সেন নোয়ামিঞাকে 
বোঝালেন ; এসব তিনি করতে চাইছেন কারণ, বিচারের প্রার্থীদের এই 
সব সৃপারিশ্টেখ্ডে্টে ও পেয়াদাদের কাছে পাঠিয়ে দেবেন। 


নোয়ামিঞ্া এই শর্তগুলি মেনে নিলেন কোরান স্পর্শ করে। এর ফলে 
ফরাজীদের দৌরাত্মা কমল | নবীনচন্ত্র সেন এ সম্পর্কে লিখলেন, “আমি যে 
ছুই বংসর মাদারিপুরে ছিলাম, তিনি ( নোয়ামিঞ ) এ প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন 
করেন নাই। আমার মাদারিপুর সশাসনের ইহাই একটি নিগুঢ় তত্ব। যে 
ডেগুটিরা বিশ্বাস করে যে কেবল বেতপিটিলে ও মেয়াদ দিলে শাসন হয়, 
এ উপাখ্যান পাঠ করিয়া মত পরিবর্তন করিবেন কি ?1”১৮ 


হই. 
॥ লোক বিশ্বাস ৪ আজার চিল ॥। 


“আল্লার চিল” ফরাজীপন্থীরা এটি প্রচার করতেন । যখন কোনো উং- 
পীড়ককে তারা হত্যা? করতো কিংবা কোনে কিছুর ধংস করতো ; তখন তারা 
প্রচার করতো, তা “আল্লার টিলে'১৯ করেছে । একটি ঘটন। উল্লেখ করেছেন 
নবীনচজ্ম সেন হহাশয়। পালজ থানার এক ব্রাহ্মণ জমিদার পরিবারের তৃতীয় 
পৃ এভই অত্যাচারী ছিল যে, তার নাম দেওয়৷ হয়েছিল 'কংসাবতাঁর' ॥ 


এঁ পরিবারের ভিনপুত্র তাদের খুড়তবতে! ভাইকে স্তাব্য সম্পত্তি থেকে 
বঞ্চিত করে। কিন্ত হতভাগা ভাই নোয়াষিঞার শরণাপনধ হলেন । ভার 
অংশের সম্পত্তির পত্তনি দিতে চাইলেন নোয়ামিঞাকে । ডিস্টিক্উ রেজিস্টার 
জেফ্রি সাছেব-ও কংসাবতারের বিরোধী ছিলেন । তবুও প্রচলিত আইনে 
অত্যাচারী তিনি ভাইরের বিরুদ্ধাচরণ কর! গেল না কিন্ত এদের শাস্তি 
দেবার উদ্দেন্তে নোয়ামিঞার দল একদিন রাতে তাদের অত্যাচারী গোমস্তা ও 
পেয়াদাকে নৌকাতে হত্যা! করল, এবং প্রচার করল যে, এ কমি আল্লার 
চিরে করেছে। বলাবাহুল্য, নোয়ামিঞ্ার ফরাজী সংগঠন এসব নিষ্ঠুর কম 


৬০৮ বাংল! পাহিত্য ও নংক্কতিতে নানীর বিহোহের প্রভাথ 


এহন নীরবে সমাধা করতো এবং এর কৃশলীপ্প্রচার এতই ব্যাপ্ত হতো! যে, 
লোকসাধারণের ষধ্যে “আল্লার টিল' সম্পর্কে এক গভীর বিশ্বাসের কৃষি হুয়। 


নবীনচন্দ্রের জীবনচরিতে ফরাজীদ্দের সম্পর্কে এইটুকু-ত সংবাদ । কিন্ত 
প্রশ্ন থেকে যায়, নবীনচন্জ্র সেন কোন্‌ ফরাজীদের দেখেছেন ! আমরা আগেই 
লক্ষ করেছি, দৃমিঞার মৃত্যুর সংগে সংগে বিদ্রোহাগ্ি নিবাপিত হয়েছে। 
অথাং যে বিদ্রোহ প্রায় অপ্রতিরোধ্য ছিল। সুতরাং নবীনচন্জ্র সেন যে 
ফরাজী সংগঠনকে কৌশলে দমন করেছেন, তা ছিল ক্ষরিস॥ এক প্রতিষ্ঠান 
মাত্র । নোয়ামিঞা যার দুবল প্রতিমৃতি। নবীনচন্দ্র সেন ফরাজাদের দমন 
ও সুশাসনের নামে আত্মতৃপ্তি পেলে-ও আসলে ফরাজী চরিত্র ও কাঠামো 
ছিল ভিন্ন ধাতের। তার সংগে নবীনচঞ্জজ সেনের পরিচয় ছিল না। তার 
পরিচয় হয়েছে নিভস্ত আগুনের »হনীক্স উত্তাপের সংগে । আর নোয়ামিঞা 
যদি ফরাজী সংগঠনের পরিচালন14 চেষ্টা করে থাকেন তা অপপ্রচেষ্ট। ছিল, 
বলাইবাছুল্য । কারণ, দুহমিএয়ার তিন পুত্রের মধ্যে কেউ-ই “85 96 
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২. সাষযগিক সাহ্ত্যি-.. 


সাষক্ষিক পত্রে প্রকাশিত সম্পাদকায় নিবন্ধ কিংবা ব/ক্তি বিশেষের 
সরকারের কাছে নালিশীপত্র সমূহের গুরুত্ব অপরিসীম | বিপ্রোহ 9 সংগ্রাম 
ভিতিক এগব প্লচনা সামন্লিক সা,২ত্যের অন্তভু-ক্ত কর! যায়। কারণ এসব 
দিয়ে দেশ কাল পরিধির যাচাই সম্ভব । সামাঞক, রাজনৈতিক ও আর্থনৈতিক 
পরিমণ্ডলের বিচার বিশ্লেষণ-ও সম্ভব | 

ফরাজীদের সম্পকিত একটি নালিশী পত্র 'সমাচার দর্গণ'-এ২১ প্রকাশিত 
হয়। তারিখ ২২ এপ্রিল ১৩৮৭।. ১১ বৈশাখ ১২৪৪। 


শ্রীযুক্ত দর্পণ প্রকাশক মহাশয় বরাবরেষু।.." ইদানীং গ্রিল! ফরিদপুরের 
অন্তঃপাতি শিবচর থানার সরহদ্দে বাহাছুর গ্রামে সরিতুল্প! নামক এক জবন 
বাদশাহি লত্তনেচ্ছুক হইয়। ন্যুনাধিক ১২০০ জোলা৷ ও মোসলমান দলবদ্ধ 
করি! নৃদ্ধন এক সরা জারা ররিয়! নিজ মতাবলদ্ষি লোকদিগের মুখে দাড়ি 
কাছাখোল। কটিদেশে চর্ঘের রক্ছু তৈল করিরা তংচতুদ্দিগন্থ হিন্মদিগের 


ফরাজী বিযোহ ৩৪ 


বাটী চডাও হইয়া দেবদেবীর পৃজার প্রতি অশেষ প্রকার আঘাত জল্মাই- 
তেছে এবং এট জিলা ঢাকার অন্তঃপাতি মালক তগঞ্জ থানার সরহদ্দে রাজ- 
নগর নিবাসি দেওয়ান স্বত্যু্জয় রায়ের স্থাপিত দ্বাদশ শিবলিঙ্গ ভাঙ্গিয়া নদীতে 
বিসর্জন দিয়াছে এবং এ থানার সরহদ্দে পোড়াগাছ্ছা গ্রামে একজন 
ভদ্রলোকের বাটীতে রাত্রিযোগে চড়াও হইয়] সর্বন্থ হরণ করিয়া তাহার গৃহে 
অগি দিয়! অবশিষ্ট যে ছিল ভন্মরাশি করিলে একজন জবন ধৃত হইয়া ঢাকার 
দওয়ায় অপিত হইয়াছে ।.-.আর শ্রত হওয়া গেল সরিতুল্লার দলতৃক্ত 
দ্ জবনের! এ ফরিদপুরের অন্তঃপাতি পাটকান্দা গ্রামের বাবু ভারিণীচরণ 
মজ্বমদারের প্রতি নানাপ্রকার দৌরাত্য অর্থাং তাহার বাটাতে দেবদেবী 
পূজার আঘাত জন্মাইয়! গো৷ হত্য। ইত্যাদি কুকর্ম উপস্থিত করিলে মজুমদার 
বারু জবনদিগের সহিত সম্মৃথ যুদ্ধ অনুচিত বোধ করিয়া এ সকল দৌরাত্যয 
ফরিদপুরের ম্যাজিজ্েট সাহেবের হজ্জুরে জ্ঞাপন করলেন এ সাহেব বিচার- 
পূর্বক কএকজন জবনকে কারাগারে বদ্ধ করিয়াছেন এবং এ বিষয়ের বিলক্ষণ 
অনুসন্ধান করিতেছেন । হে সম্পাদক মহাশয় ছু জবনের! মফ£সলে এসকল 
অত্যাচার ও দৌরাত্মে ক্ষান্ত না হইয়া বরং বিচারগৃছে আক্রমণ করিতে 
প্রবৃতত হইল। শ্রত হওয়া গেল ফরিদপুরের ম্যাজিস্ত্রেটে সাহেবের হজ্বে 
যেসকল আমলাও মোক্তারকারের] নিযুক্ত জাছে তাহার] সকলেই সররতুল্লা 
জবনের মতাবলম্বি তাহারদিগের রীতি এই যদি কাহার নামে মিথ্যা অভিযোগ 
করিতে হয় তবে কেহ ফরিয়াদী কেহ বা সাক্ষী হইয়া মোকছমা উপগ্িত করে 
সুতরাং ১২০০০ হাজার লোক দলবদ্ধ ইহাতে ফরিয়াদী সাক্ষির ভ্রটি কি 
আছে। শুনিয়া পরমাপ্যায়িত জইলাম ফরিদপুরের বর্তমান মাজিস্রেট 
ধর্মাবতার শ্রীযৃত রাবট” গ্রট সাহেব এমত প্রকার কঞএক মোকদ্দষা অগ্রা্থ 
করিয়! জবনেরদিগকে শান্তি দিয়াছেন কিন্তু জবনদল তজের কিছু উপাস্য 


উদ্যোগ করিয়াছেন কিনা ভক্ত হই নাই... । আমি বোধ করি সরিতুয্পা 
যবন যে প্রকার দলবদ্ধ হইয়! উত্তর ২ প্রবল হইতেছে অল্প দিনের মধ্যে হিন্ব 
ধর্ম লোপ হইয়! অকালে প্রলয় হইবেক। সরিতুল্লার জোটপাটের শত 
অংশের এক অংশ তিতুমির করিয়া ছিল না। অতঞব আমরা শ্রীলর্ীযুত্তের 
নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি তিনি হিন্দুধর্ম ও দেশরক্ষার মিমিত উক্ত 
ব্যক্তির দলতঙ্গের বিহিত স্বাজ্ঞা করুন। ইতি সন ১২৪৩ সাল তারিখ ২৪ 


চৈজ। জিল! ঢাকা নিবাসি ছঃখিভাপিগণন্ | 


৩১৪ বাংল! সাহিত্য ও সংস্কতিতে হানীয় বিজোছের প্রভাব 


এই পত্রটি পাঠ করলে বেশ স্পষ্ট হয় এটি ফরাজীদের সম্পর্কে রিদ্বেষপ্রসৃত 
লেখা ! এতে যে কটি বক্তব্য আভাসিত, তা সৃত্রবন্ধ কর! যায় এই ভাবে 

১. ফরাজীর! হিন্দুদের সর্বন্ব হরণ ও দেবতাদির ওপর আঘাত করতো! । 

২. ফরিদপুরের ম্যাজিস্টেট সাছেবের আমল! ও মোক্তারের! সরিয়তু্া 

যতাবলম্বী ৷ 
৩, ১২০০০ লোক দলবদ্ধ । অর্থাং এর] ফয়াজী হিসাবে চিহ্িত। 
৪. হিন্তধ্ম রক্ষার জন্ঙই শ্রীলশ্রীযূতের নিকট অথাৎ ইংরেজ মযাজিস্টটের 
নিকট হিদ্দুদেরই আবেদন। 

শরিয়তূ্ল্লার আদর্শ ও কর্মপন্থা সম্পর্কে আমরা যা জেনেছি, তা থেকে 
এট বলা যায়, প্রথম সূত্রটি গ্রহণযোগ্য নয় । ছিতীয্ঘটি ম/াজিস্টেট সাহেবের 
আমলা ও মোক্তারের1 সবাই মুসলমান না হওয়াই সম্ভব । যদি তাই হয় 
তবে ধরে নেওয়া যায় ফরাজীর] হিন্দ্রদের অনেকেরই সমর্থন পেয়েছেন। 
তৃতীয়টিতে যে সংখ্যাতত্ব জানানে। হয়েছে এর অনেকবেশি ফরাজী সমর্থক তার 
ছিল। তবু এই সংখ্যা মেনে নিলে-ও বজতে হয় এত মানুষ যার পেছনে 
তশকে হিংস্র, উদ্মত হিসাবে চিত্রিত করা ঠিক নয়। মনুষ্যত্বের স্বীকৃতি 
নির্ভেদজ্ঞান ও মহ্ত্ কখন যদি ইসলামের আদর্শ হয় ভবে সেই ধর্মের প্রচারক 
হয়ে যাচুষের সঙ্গে মানুষের সম্প্রীতির সম্পর্ককে তিনি অবজ্ঞা করেন কেমন 
করে। তাই তশার কাছে মাসুষের সম্পর্কদলিত হতে পারে না । একথ। হিচ্ছু 
মুসলমানের ক্ষেত্রেই সমান প্রযোজ্য । ব্যতিক্রম-ও ছিল। শুধু অন্তায়, 
অসাম্যের ক্ষেত্রেই তিনি নিয়ন্ত্রক হয়েছেন, সংগ্রামী হয়েছেন । 

আরে। একটি কথা৷ ধর্মের আবরণে ফরাজী আন্দোলনকে রূপ দেওয়। 
হলে-ও এবং জমিদারের বিরুদ্ধে প্রজাদের বিরোধকে সাম্প্রদায়িক আখ] 
দিলে-ও আসল সমস্যাটা কিন্তু অন্তত্র । সরকারী রিপোর্টে সে কথা স্বীকার 
কর! হয়েছে যে ফরাজী মতবাদে ধর্মগত সমন্ঠার চেয়ে কৃষি কেজ্িক সমস্যা 
বেশি । এই সংগঠনের শক্তি বৃদ্ধিতে রয়েছে কৃষকশ্রেদী। আর সেকারণেই 
ইংরেজ কতৃপক্ষ রাজনৈতিক উদ্বেগে অস্থির ।২২. 

বিবরণদাভাদের ব্যক্তিগত স্বার্থ, সাষাজিক মর্যাদায় আঘাত লাগলেই 
সরকার" শালকচক্রের কাছে এ*র! কান্তর আবেদন জানিয়েছেন । বলা- 
বাছুজ্য ইংরেছ স্বার্থবা্দীদের প্রতি করুণার দৃষ্টি ছড়িয়েছেন নিজেদের বৃহত্তর 


কয়াজা বিজোহ ১১ 


সার্থেই। স্থার্থের প্রসংগেই সিপাহী বিদ্রোহের সময় গরিবৃজা নানক জনৈক 
বাক্তির ফরাজী বিবরণ শোনা যাক। তিনি কর্তৃপক্ষকে লিখে জানালেন, 


বৈচা ও মাছেন্দিগঞ্চ খানার অন্তর্গত ফরাজীর! হিচ্দুম্বানীদের সংগে এক্যবদ্ধ 
হয়ে ঢাকা ও বাখরগঞ্জ জেল! থেকে ইস্ট ইত্তিয়া কোম্পানীর উংখাত 


করবে ।২৩ 
যালিকান্দার বাঙালী খ্রীস্টান অধিবাসীর1 বেনাহীতে ঢাকার কর পক্ষকে 
জানালেন। গরিব হোসেন চৌধুরী নামে একজন জঙিদার ( ছতথিঞার 
জাত্মীয়) ২৫০** লোক সংগ্রহ করেছেন । ইংরেজ সরকার উচ্ছেদ করা-ই 
ভার উদ্দেশ্। এবং নিজের বাড়িতে বন্দুক গ্রস্তত করছেন। পত্রে বলা হলো, 
দিশ্লীরাজের বন্ধু এই ব্যক্তির বিরুদ্ধে ব্যবস্থ! না নিলে বিষম ক্ষতি হবে ।২৪ 


এর থেকে অন্যান কর! চজে গরিবুজ্লার ইংরেজ রাজের ছত ছায়ায় 
নিশ্চিন্ত আশ্রয় লাই তশার স্বার্থ। আবার মালিকান্দার গ্রীষ্টান অধিবাসী- 
দের স্বার্থ ফরাজীদের উত্তরণে সাধিত হবার নয় বরংচ উল্টোটা । 


ইতিহাসের ট্রাজেডি সেখানেই । 
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নবম অধ্যায় 


সাওতান্ ভ্রিক্রোহ 


(১৮৫৫-১৮৫৭ ) 


ক. ইতিছাস পর্ব, 
"“শপ্রাকৃকথন.., 
৩১ অর্থতৈোতিক এসংগ 
২. বিজ্রোহের বিজ্তার 
৩. সরকারা ধোমণা ও সম্ভালীয় ঘোষণা 


খ. সাহিত্য পর্ব- 

বিদ্রোছের গ্রতিক্রিয়। £ প্রস্তাবনা 

বিজ্োকের প্রতিক্রিয়া- উপন্যাসে 
বিজ্রোহের প্রতিক্তিয়া- নাটকে 

বিক্রোকের প্রতিক্িয়া--কাবিতা ও ছড়ায় 
বিজ্োকের প্রতিক্রিয়।- সংগীতে 
বিভ্বে।কের প্রতিক্রিয়া" সামরিক সাকিত্োে 


পি ০০ ৫ & 


ইংরাজের আতঙ্ক 
রবীজ্রনাথ ঠাকুর 


“১৮৫৫ গুস্টাবে হিন্দু মহাজনদের দ্বার! একাত্ত উৎপীড়িত হুইয়৷ গভর্মেন্টের 
নিকট নালিশ করিবার জন্য সগাওতালগণ তাহাদের অরণা-মাবাস ছাড়িয়া কলিকাতা 
অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিল। তখন ইংরাজ সশাওতালকে ভালো করিয়! চিনিত ন1। 
তাহার] কী চায়, কেন বাহির হইয়াছে, কিছুই বুঝিতে পারিল না। এদিকে পথের 
মধ্যে পুলিশ তাহাদের সহিত লাগিল, আহারও ফুর1ইয়1 গেল-_পেটের ভ্বালার লুট- 
পাট আরম্ভ হইল । অবশেষে গভমেন্টের ফৌজ জ'সিয়া তাহাদিগকে দলকে-দলগুলি 
করিয়! ভূমিপাৎ করিতে লাগিল 1". 

উপরি-উক্ত সশওতাল উপপ্নবে কাটাকুটির কার্ধট। বেশ রীতিষত সমাধা 
করিদ্বা এবং বারত্বমের রাঙামাটি সশাওতালের রক্তে লোহিততর করিয়া দিয়া! তাহার 
পরে ইংরাজ রাজ হতভাগ্য বন্দিগের হৃঃখ নিবেদনে কর্ণপাত করিলেন। যখন 
বন্দুকের আওয়াজট] বন্ধ করিয়! তাহাদের সকল কথ! ভালো করিয়। শুনিলেন তখন 
বুঝিলেন, তাহাদের প্রার্থন! অন্তায় নে ।*" 

মনে একবার ভয় ঢুকিলে বিচারও থাকে না+ দয়াও থাকে না, আমাদের 
সংস্কত শানে আছে--শত্তপ্র ভূষণং ক্ষমা। কেবল ভূষণ কেন, তাহা স্বাভাবিক বলিলেও 
নিতান্ত অত্যুক্তি হয় না। যেখানে মনে মনে আত্মশক্তির অভাব-আশঙ্কা হয় সেখানে 
মানুষ, হয় অগত্যা ক্ষমা করে, নয় লেশমাত্র ক্ষমা করে না নিষ্ঠুরভাবে অন্যকে ভয় 
দেখাইতে চে! করে। অনেক সময় ক্ত্ত্রি পণ্ড যে অগ্রসর হইয়া আক্রমণ করে, 


সকলেই জানেন, ভয়ই তাহার মূল কারণ, হিংস্রতা নহে।**-” 


ববীজ্র রচনা বলী, দ্বাদশ খণ্ড, জন্মশত- 
বাধিক সংস্করণ, ১৩৬৮, পৃ ৮৩৮-৮৩৬ 


৯ ॥ অধ্যায় ৪ সাগতাজা তিক্রোহু 
ক. ইতিহাস পর্ব 








আঠারো শতকের শেষভাগে ও উনিশ শতকের গোড়ার 
দিকে সাওতালগণ বাঁকুড়া, বীরভূম, যানভূষ ছোটোনাগপুর, হাজারিবাগ 
গুভৃতি অঞ্চল থেকে দাষিন-ই-কো ( বর্তমান রাজমছল ) এসে ভীড় জমায়। 
শ্রমকিপাক্ক হাতে তার! জঙ্গল কেটে, পাথর সরিয়ে চাষবাস সুরু করে। সেই 
সঙ্গে সুরু হয় এদের অনাড়ম্বর জীবনচর্য! । 


১৮৩২-৩৩ শ্রীস্টান্দে দামিন-ই-কো-এর সীমানা নির্ধারিত হলো । ঙখন 
এর আয়তন ছিল ১৩৬৬-০১ বর্গমশইল | তার মধ্যে ৫০০ বগর্াইলে কোন 
পাহাড় ছিল না । স্ৃতরাং ৫০০ বগমাইলের মধ্যে ২৫৪ বর্গমাইল নিবিড় বন 
পরিষ্কার করে তার! কৃষিকাজ সুর করেছিল । তাদের ক্রমোন্নতি লক্ষণীয় । 
যেখানে ১৮৩৮ গ্রীষ্টাব্জে 5০টি সাওতাল গ্রামে ৩০০০ জন বাসিন্দা! ছিল; 
সেখানে ১৮৫১ শ্ীষ্টান্ধে ১,৪৭৩টি গ্রামের পত্বন হয় ও তাতে বাসিন্দা ছিল 


৮২৭৯৫ জন 1১ 


ইংরেজ সরকার জেষস্‌ পোন্টেট * নামে একজন ইংরেজকে দামিন-ই-কো। 
অঞ্চলের সৃপারিন্টেনভেন্ট নিযুক্ত করলেন। তশর কাজ ছিল রাজ 
আদায় । তার অধীনে চারজন নায়েব সাজোয়াল বা দারোগা ছিলেন, 
“180 995৫ £০ 1510 16100105110 50116011516 870 8505 01919005 
৪৮০০৮ 181)05.”২ ফৌজদারী ব্যাপারে দায়িত্ব স্তস্ত ছিল ভাগলপুরের 
ম্যাজিস্ট্টের ওপর । তখন থান! ছিল ভাগলপুর, বীরতবষ ও মুখিদাবাদে | 


* কাওভালর। ভ্াকছে। পাল্টিন লাহ্যে। 


৩১৬ বাংল সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে স্বানীয় বিক্রোহের প্রভাষ 


ফলে, গুয়োজন দেখা দিলে সাঁওঙণল অধিবাসীদের ভাগলপুরু বা বীরতৃষে 
যেতে হতে।। কিন্ত দূরত্বের কারণে সেখানে লবসময় তাদের যাওয়া হয়ে 
উঠতো না।৩ 

তবু-ও তারা দামিন-ই-োতেই স্বপ্র দেখতে থাকে । অনেক শ্রম ্বীকার 
করে এখানে এসেছে তারা । ভেবেছে, পূর্বপুরুষদের গ্লীতিশীতি, আচার- 
পদ্ধতি, পৃজা-পাবণ পালন করে এখানে বেশ হ্ুখেই থাকবে । এবং সর্ব- 
সুখের জন্ত দায়ী থাকনে গ্রামমাঝি, আর থাকবে পারাণিক, পারগ্াণাও 
দেশমাবি । স্থতরাং অসূনিধা হবে না ভেবেই এখানে দজে দলে চলে 
এসেছে ।৪ 

দামিন-ই-কো।-তে স্াওতালেরা গুথমে বেশ সুথ্ইে ছিল। কিন্তু “স্গীওতাল- 
দের ভাগে এই সখ বেশী দিন সইল না। তাদের আথিক স্বচ্ছলতা দেখে 
বাবসায়ী জমিদার ও মহাজনদের দৃষ্টি তাদের ওপর পড়ল ।”৫ শোধণ- 
উৎপীড়ন বাড়ল । ফলে তাদের সখ অন্তহিত হলো । 


১. অর্থনৈতিক প্রসংগ... 


সাঁওতাল বিদ্রোহ প্রসংগে এর অথনৈতিক দিকটিকে অস্ীকার করার 
উপায় নেই । এঁতিহাসিকদের মধ্যে কেউ **6০017017)10 8116871065৮৬ 
বা অর্থনৈতিক বিক্ষোভ-ও বলেছেন । শোষণের গুরুতি বিশ্লেষণ করলে 
দেখব যে, বাঙালী মহাক্ষন*« এবং সর্বোপরি উংবরেজগণ সরল একৃতির 
স্গাওতালদের ওপর যে, শোষণ-উংপীডন তরু করেছিল ত1 ববরতারই 
নামান্তর | দারিজ্রপীড়িত সাওতালগণ একসময় রক্তের শেষ বিন্্টি দিয়ে 
শোষকের চাহিদ। পুরণ করে এসেছে ৷ কিন্ত ক্ষুধার্ত সাওতালগণ নিরুপায় 
হয়ে যখন জীবন জটিলতাকে উপলদ্ধি করতে শিখল, তখনই শোষণের 
বিরুদ্ধে উপেক্ব-পথটি বিদ্রোহ বলেই ভেবেছে। 


৭106 1086108201)5 10855 6020716660 167677115 (15208815), 
727 01009) 01053) 8120 ৪11 17855 20050 871109015., 
অজ, 85208581 10010161 07০০6601788,-40-158 14. 2. 1856৬. ক. « 


সাওতাল বিপ্োহ্‌ ৬১৭ 


আশ্চর্যের বিষয়, হুর্গম বনাঞ্চলে মেহনতী সাওভালগণ যখন শন্ত উৎপাঙগন 
করল, স্কায়ীবাসের নিম্নতম আন্তানা গড়ে তুলল, তখনই পারুড় রাজ 
দামিন-ই-কো থেকে কর চাইলেন। বাঙল! বিবার থেকে মহাত্ষনর। এলেন । 
তারা বাবসায়ের মূলবশটি গড়ে ভোলে বারহেত ও হিরণপুরে । এই 
মহাজনের! সাওতাল অঞ্চলের ইজার! নিয়ে ও সথদের কারবার দিয়ে জ'বকিয়ে 
বসে। বর্ষার সমাগম হলে এদের মনে তখন আনন্দের প্লাবন বয়ে বায়। 
হয়তে। কিছু খাগ্চশশ্, কিছু অর্থ সাওতালদের খণ দিগ্লেছে। সহজ প্রাণের 
অঞ্পে খুশি মানুষগুলি এদের কূট-আন্তরিকতা। বুঝতে পারত না। এর! বুঝতে 
পারত না, কিছু কিঞ্চিৎ খণের বিনিময়ে কখন তাদের মাথায় খণের জগন্ষল 
পাথর চেপে গেল। এমনকি, সারা জীবনের দাসত্-বণ্ড কখন যে দিয়ে 
ফেলেছে তা-ও না। 

এই প্রসংগে হাণ্টারের স্বীকারোক্তি ম্মর্তবয। তিনি নিখেছেদ,-- 
অসহার মানুষগুলোর কোনো সম্বন ছিলনা । ন। জমি, না ফসল। ফলে 
ধণ কোনোমতেই শোধ হতো] না। পিতার স্বৃত্যুতে পুত্র মহাজনের নিকট 
খণ নিল। পরদিন থেকে সমগ্র পরিবারটিকে মহাজনের বাড়ীতে কায়িকশ্রম 
দিতে যেতেই হতো । ধেণের সুদ ছিল শঙকর! তেত্রিশ টাক।। ফলে কয়েক 
বছরে খণের বোঝা স্ফীত হয়ে উঠত । শোধের প্রশ্ন ছিল না। তাই, অধমর্ণ 
সাওতাগটি মরেও বংশধরের ওপর খণের পাহাড় চাপিতে যেত।৭ এমন 
হতে! যে কোন স্াওতাল যদি মহাজনের দাসবৃতি করঙে অহ্বীকার করত, 
বা অপরের কাজ করতে যেত তখন প্রভু তার খাবারতে। বন্ধ করত তার 
ওপর জেলের ভয় দেখাত। হান্টার লিখেছেন এইভাবেই “1০0870 016 


18001810 01680815 09 1019 101665, ৮৮ 89115 6%7886186100 105 
(11019 01106 3811.”৮ 


শুধু কি ভাই, সাওতালগণ উৎপন্ন সামগ্রী নিয়ে বাজারে যেত বিক্রয় 
উদ্দেন্ঠে। মহাজনর] সে সব সাষগ্রী কিনে নেবার আন্ত অপেক্ষা করেছ 
থাকত। মঙ্জার বিষয় হলে! এই, মহাজনরা সাওতালদের আনীত শস্ত 
কিনত বড়ো বাটখার! 'কেনারাম' দিয়ে । আর, বখন কিছু বিঞ্জী করত তখন 
ছোটো! বাউখারা '€বচারাম' বাবহার কঙ্ধত। সাগুতাপর] এর নাম বিছেছিল 
ধর্ধোবউ ও ছোটো বউ। তাছাড়া... অসময়ে খাণ দিছেছে, এই অজুহাতে 


৬১৮ ধাংলা পাহিত্য ও সংস্কৃতিতে স্থানীয় বিহোহেক প্রভাধ 


মহাজনর! ফসল কাটার সময় গরু ও ঘোড়ার গাড়ী নিয়ে হাঁজির হতেন 
খণগ্রস্ত সাওতাল বাড়ীতে] এমনকি, পাথরের টুকরোতে সিশ্ছুরের প্রলেপ 
দিয়ে নিয়ে আসতেন । এ দিয়ে বোঝানো হতো সির ছোয়ান পাথরই 
ঠিক ওজনের প্রতীক ।১ কৃষকের সকল শস্য নিলেও তার খণ মুক্তি হতে! না । 
তার লাঙ্গগগ, বলদ এমনকি নিজের সমগ্র পরিবারের দাসত্ব-বৃতিতে-ও খণ 
পরিশোধিত হতো! না । “ক্যালকাটা! রিভিউ'১০ জানিয়েছে £ 

শুধু জমিদারই নয়. তার গোমস্তা, সরবরাহকার, পিয়ন ও মাজন পুলিস, 
রাজস্থ আদায়কারী নায়েব সাজোয়াল এবং আদালতের কর্মচারিগণ একত্রে 
সকলেই সাওতালদের ওপর শোষণ নির্যাতন করেছিল। সম্পতি হরণ, 
অপমান, প্রহার নানাপ্রকার উৎংপীড়নতে!। ছিলই । খণের স্থদ ধরা হতো 
শতকর] ৫০ টাকা পরধস্ত। আরে আছে। সাওতালদের পরিশ্রমের ফসল 
নষ্ট করণর জন্ত গাধা ঘোড়া জমিতে নামিয়ে দেওয়া হতো। নানাপ্রকার 
মুচলেকা! ও দাসত্বের বড লিখিয়ে নেওয়া! ছিল নিত্যনৈষিতিক ব্যাপার । 


যার! এই দাপত্ব স্বীকার না করত, তারা৷ আইনের অনুশাসনে সর্বস্বাস্ত 
হতো। আবার এই দাসত্ব থেকে অবযাহতির জন্ত কেউ পালিয়ে যেত তখন 
দুরাচারী শোষক পাইক পেয়াদা পাঠিয়ে সেই পলাতকের ব্যবহার্য সকল 
জিনিষই কেড়ে নিত। এমনকি, ভ্্রীলোকের সন্মান মর্যাদার চিহ্ন স্বরূপ লৌহ 
অলংকারাদিও কেড়ে নেওয়া! হতো! । সংবাদ প্রভাকর১১ লিখেছে ২ *ঘরাচারী 
ইশীোলোকদিশের আভরণ ও পরিধের বস্ত্র পর্যস্ত লইয়া গিয়াছে, জননীর ক্রোড়- 
হইতে শিশুসস্তানকে গ্রহণ করিয়া তাহার সন্মুখেই বিনষ্ট করিয়াছে ।" 

সুতরাং মানবতার সকল অধিকারকে অস্বীকার করে হীনগ্রবৃত্তি নিয়ে 
জমিদার, মহাজন এবং ইংরেজ শাসকগণ অন্যায় অত্যাচার উৎপীড়ন করলেন 
মরজমতি আদিবামলী মানুষদের ওপর । জীবনে বাচার মোঁল তাদিগকে যারা 
ঘ্বণার চোখে দেখেছে, যাদের হিংত্র যনোভাব ও ছ্ুনিবার লোভ অনহায় 
মাছ্যদের জীবন বিষময় করে তুলেছে; ভাদের প্রতি ইতিহাসের নি্ঠর শাস্তি 
নেমেই আসে। ৃ 

এই আদিবাসী জনসমাজ কখনই কূপ! চায়নি। দেছে তাদের অটুট শক্তি। 
পরিশ্রমে তাঁরা পিছপা! ছিলনা । এর কষ্টসহিযুঃ ও বটে। খেতখাষারে, 
রেললাইনে যেখানেই কাজের ভাক এলেছে, নেখানেই অন্তর গরঙে ছুটে 


সাওতাল বিজ্বোহু ৩১৪ 


গেছে। সাওতালের একসময় ইংরেজদের জানিয়েছিল £ কাজে তাদের 
আনন্দ। তার! চাষার জাত। তাদের শুধু খাওয়া! ও থাকার প্রয়োজনীয় 
বাবস্কাটুকু করলে তাদের € ইংরেজদের ) কোন বিপদের সম্ভাবনা নেই ।১২ 
কিন্তু সমস্যা অন্তর । ইংরেজরা এই ব্যবস্থাটুক্ক করতে পারেননি । উপরন্ধ 
তাদের ওপর চলেছিল অমানুষিক নিধাতন । 


এটি অনুমেয়, সাওতালেরা প্রথমে ইংরেজ বিদ্বেষী ছিল না। কিন্ত 
সরকারী প্রশাসন তাদের বিক্ষুধ করে তুলেছিল। একজন ইংরেজ লেখক 
তদগত হয়ে বলেছেন : “16 0109555 0180 005 10990115 1661176 ০01 106 
6106 21956, 006 11910) 2) 22110709 8£817)91 1270100658105 11) 86706181, 
০৫ 1061619 8£81051. 095610175101 8100 006 7১০1০০.১৩ 

এক্ষেত্রে ডক্টর রমেশচজ্ মন্ত্বমদার-ও জানিয়েছেন ১৪," ৪5 13101 
[7191115, 70511081959 1009101 040 6০0 6০012010815 080995১ ৪80 00616 
89 110 01801 831101918 66611002110 06011018106 0 1106 00(01681,% 
অতএব, “0855 (01060 20917050186 00৬০1011617 91061) (2063 00100 
00811891520 ০1 15006031776 010611 81168100965, 11) 0100619 1616 
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২. বিজোহের ধিস্তার... 


বাঙালী মহাজন ও কুশীদজীবীদের শোষণ উৎপীড়নের বিরুদ্ধে সাওতাল- 
দের গণসংগ্রাষ সুরু হলো৷। যে অর্থনৈতিক বিড়ম্বনা তাদের জীবনে সুরু 
হয়েছিল, তা হতে মুক্তি ছিল আসল লক্ষ্য । বীরসিংমাঝি নামে একজন 
সাগুতাল সর্দার একটি ভাক!তের দল গঠন করে । মহাজনদের বিরুদ্ধে তার 
আবেদন ছিল প্রত্যক্ষ ও গভীর । সুরু হলো লুষঠন। বাঙালী মহাজনদের 
এয] বলে দিকু। এদের প্রতি প্রতিশোধের অন্তহীন পাল! উদগ্র হয়েছে। 


বাঙালী মহাজনেরা পাকুড় জমিদারের কাছে আবেদন জানায় । 
জনিদায়ের নায়েব সে জাবেদনে সাড়া! দিলেন । তিনি বীরসিংষাহি ও তার 
অদৃচরদের-কাছারি বাড়ীতে 'জাটক.রেখে অপমান: করেন 1 এর ফলে বীরদিং 
আরো উন্মত্ত হয়ে ওঠেন। . এই সময গোক্েও নামে এক ধনী সীওতালকে 


৬২৬ ধাংলা সাহিতা ও সংদ্কতিতে স্বাননীয় বিজ্োহেরে প্রভাথ 


মহাজনের! অপমান করে । সাওতাল অধিবাসীরা এ অপমানকে অসহনীয় 
বলেই মনে করেছে । গ্োক্ষোর আত্মুগত উপলদ্ধি ও শপথ লক্ষণীয়। তিনি 
চাালেঞ্জ জানালেন, _দেখি শয়তান দারোগা মহেশলাল শান্তিকামী সাওতাল- 
দের বেঁধে নেওয়ার মতো! দড়ি কোথায় পায় 1১৫ 

সাওতালদের অসহিষু প্রাপাবেগ সকল অবরোধ চুর্ণ করে প্রচলিত 
রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংস্থানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। উত্তপ্ত- 
প্রবাহে অগ্নি স্ফৃলঙ্গের প্রয়োজন হলে মাত্র । এই অবস্থা প্রসংগে ক্যালকাটা- 
প্রিভিউ পত্রিকার স্বচ্ছ-বক্তব। লক্ষণীয় ৫ “10611 57070181705 198৫ 
1৩9০1704105 11711]; 0110 ৮/17116 0116 50911501072 17601010 
৬9০15 11) 11815 01001019179 11 1506060 01) 2 5198110 10 1011015 (116 
0165.১৬ 


|| এক ॥ 


ইংরেজ, জ'মদার ও বাঙালী মহাজন সাওতাপদের ওপর যে অত।]ঢার- 
উংপীড়ন করলেন তার প্রতিবাদস্বরূপ মুক্ত লড়াইয়ের ডাক দিলেন এক 
সাওভাল পরিবারের চারবীর সম্ভান। সিহঃ কান, চাদ ও ভৈরব। তারা 
দংগ্রামের নেতৃত্র দিলেন । সিদ্ধ ও কানুর বলিঠ নেতৃত্বে সাওতাল জাগরণ 
চরম পর্যায়ে ওঠে । ধর্মের এক অঠিনব বাভাবরণে একটি কাহিনী বিরৃত 
করে গণযানসকে নাড়া দিলেন যুছের অনুভুত এক স্বাদে । তাদের আত্তর- 
বিশ্বতিট হলে এই /-- 

দেবতা “প্রথমে * আবির্ভূত হলেন আকাশ থেকে নেষে আসা ফেঘের 
আকারে, ভারপর একটি অগ্নিশিধার রূপে তৃতীয়বার তার আবির্ভাব ঘটল 
আবৃত হত্তক এবং এক মৃতির রূপ ধরে, মৃখখানি ভার ঘন কুয়াশায় ঢাকা; 
চতুর্থবার তর প্রকাশ ঘটল পূর্ণ সূর্যালোকে এক ছায়ামৃতিরূপে, কোন 
পাধিব ছায়া সেখানে পড়েনা ; পঞ্চমবায়ে তশার অস্থ্যুদয় হ'ল তৃগর্ভ 
থেকে ছঠাং উত্থিত. এক পর্যতের মত ; যষ্ঠবার তিনি এলেন এক শালতরুর 
দণ্ড, কোন গাছ সেখানে জন্মায়নি ; এবং সর্বশেষে - তিনি দেখ! দিলেন 


সাওভাল বিজ্োহু ওই১ 


সাওতালের মত পোষাক পরে এক শেতাঙ্গের মৃতি ধরে, কোমরে ভশর 
একথপগ্ড বন্ত্র ।*১৭ 


অন্তত ৯৮ 


রাত্রিকাল। সিহ ও কানু গুহে বসে চিন্তায় মপন। এমন সময় ঠাকুর 
তাদের সাধনে উপস্থিত হলেন । তিনি শ্বেতকায় হলে-ও সাওতালী পোষাকে 
সঙ্জিত ছিলেন । তখর প্রতি হাতে দশটি করে আউুল। হাতে ছিল একটি 
সাদ] রঙের বই। তাতে ফি যেন লিখেছিলেন । বষ্টটি ও বিশ টুকরো 
কাগজ ভু ভাইকে দিযে তিনি শুন্যে মিলিয়ে গেলেন । কিছু পরে ছুজন 
মানুষ তাদের সামনে উপস্কিত হলেন । তশগার! ঠাকুরের নির্দেশ ব্যাখ্যা 
করে অন্তহিত হজেন। এরকম এক সপ্তাহ ধরে রোজই ঠাকুর দেখা 
দিয়েছিলেন । 


এ হয়তো! তদের কল্পনা । কিন্তু মূর্ত। সিছু ও কাচ স*াওতাল জন- 
সমাজে তাদের কল্পনার দ্যুতি ছড়িয়ে দিলেন । কল্পনা বস্তুনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। 
গণমানসে তাই সাড়া জাগে। ক্যালকাট! রিভিউ লিখেছে-_41১0581৮1$ 
00611 ০৮12 11080110211011 7789 19৬০ 91016561700 (11017) 10 (11617- 
56165 23 1681, 110 00006 0060 500966060 (০ ৪ ০6108111 076610 11 
17000175 & ০61161 ০01 01611 (1001),১৯ 


এর পর সি? ও কাঞছ্ছ দৈববাণীর প্রচারের দিন ধার্য করলেন ১৮৫৫ 
খ্ীস্টান্দের ৩০শে জুন । এরজন্ত সকল গৃছে শালবৃক্ষের শাখা প্রেরণ করে 
সাওভাল জনসমাঙ্কে কুতৃহলী করে তোলেন। এক্ষেত্রে একজন লেখকের 
ব্তবা উদ্ধার করি। “ড/1)00 015 99101810105, 10061751078] 001 
ড/৪:,...৬88 85550 0 11187)8 1)81905 ি0। ৬111985 1০0 ৬111986 
(0০ 15016 01 0013 0580০5001, 10005011085 1206 1955 88 0106 108) 
09 90205002801 0015 01 00617 11800,--601 075১ 1080 10108 ৪100৩ 
81৩0 ৪০ ৪1 17০০6 91 85008 0০০5৩,--৮৪৫ 07 1081৩ 631১161)05, 8৪ 
0859 1080 0০ 18100 18 ৪ 69/61017600 910100 5500 0019 0070088 13৩ 
7০1765, ৪00 10 018017 00811015 ৬10 (0 2081300075 (069 1180 ওতে 
553802) 09:99288361 (5087091, 07005 88৫ 8001001085২  ঃ 


৬২২ বাংল! সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে স্থানীয় বিক্রোহের প্রভাব 


এর থেকে সিন্ধান্ত চলে, শালবৃক্ষ শাখা! প্রেরণের উদ্দেস্ঠ” ছিল যুদ্ধের 
ংকেত দেওয়া কারণ ; ১. পরিশ্রমী, শান্তিকামী মানুষের! বঞ্চিত অধিকার 
ফিরে পেতে একত্র হলে! ; ২. নির্যাতিত সাওতাল জনসমাজ সরকারের 
অস্তিত্ব পুলিশী ব্যবস্থায় প্রত্যক্ষ করেছে। তারা এই ব্যবস্থার অবসান 


চাইল; ৩. মহাজনদের পীড়ন তাড়ন থেকে মুক্তি পেতেই তার1 গণসম্মিলনে 
অংশ নের। 


এর পর চরমপত্র দেওয়া স্বুরু হলো । তাতেই ছুর্যোগের প্রত্যক্ষ সংকেত । 
সীওতাল নেতা কিও্!, ভা ও সুল্লোমাঝি ভাগলপুরের কমিশনার, কালেক্টর 
ম্যাজিস্ট্ট, বীরভূষের কালেক্ট র-ম্যাজিস্ট্,ট, দীঘি ও টিকরি খানার দারোগা 
ও স্থানীয় জমিদারদের চরমপত্র প্রেরণ করলেন। এতে তাদের দেশ ছাড়ার 
কথা বলা হয়েছে । পনেরে৷ দিনের ঘধ্যে তাদের জবাব-ও চাওয়া হুলো। 
এই পত্রে তাদের নিজত্ব শাসন প্রতিষ্ঠার দীপ্ত ঘোষণা ছিল ।২১ 

হান্টার সাহেবের মতে ৩০শে জ্বন ভারিখেই বিভ্রোহীর1 কলিকাতা ভিমুখে 
গণপদযাত্রা২২ আরম্ভ করে । বড়োলাটের নিকট দরবার করার উদ্দেশে ছিল 
এই যাত্রা । কিন্ত পথে রসদে টান পড়ে। ফলত, তারা বিপজ্জনক পথ 
অবঙ্স্বন করল। প্রতিহিংসাবশত তার! লু্ন, হত্যা সরু করল । এ সময়েই 
অত্যাচারী যাণিক চৌধুরী, গোর1ঠাদ সেন, সার্থক রক্ষিত এবং হীরু দত 
নির্দয়ভাবে সাওতাল বিদ্রোহীদের হাতে নিহত হয়। ৭.৭. ১৮৪৫ তারিখে 
দীঘি খানার দারোগ। মহেশলাল দতকে-ও হত্যা কর] হয়। বিপ্রোহীর! মোট 
উনিশজন ব্যক্তিকে হত্যা করে হিংস্র, উন্মত্ততার পরিচয় রাখল ।২৩ এবং ১২.৭. 
১৮৫৫ তাঠিথে পাকুড় রাজবাড়ি তকিত আক্রমণ করে বিদ্রোহীরা ধনসম্পদ 
লুষ্ঠন করে। তারপর অন্বর জমিদারবাডি হান! দিয়ে-ও সেই একই কাজ করল। 


॥ হই ।। 

সাওভালদের হৃতীতর বেদনা প্রতিহিংসার আগুনে তেজোদীধ হয়েছে। 
অত্যাচার গ আঘাতের বিরোধিতায় তারা উদ্দাম । বলাবাহুল্য, সিছু ও 
কানু সাওত।সদের জীবন যন্ত্রণার তিক্ততমবোধকে হূর্বার করে তুলেছেন । 
তাই ভাগনাদিহির প্রান্তরে তখদের অনর সিদ্ধান্ত ইতিহানকে নোতুন পথে 
চালিত করেছে। একাই পত্রিকার ভাস্ত ঃ | 


সাওতাল বিজোই জে 


"ভারতীয় ইতিহাস মে" ৮ অগস্ট ১৯৪২ কা জো! মহত্ব হে, ওহী মহত্ব 
৩০ জুন ১৮৫৫ কা হ্যায়। ৮ অগস্ট ১৯৪২ কো প্রসিদ্ধ 'ভারত ছোড়ো' 
প্রস্তাব স্বীকৃত হুয়া থা । ঠিক উসী প্রকার বিহ্বার রাজকে সম্ভাল পরগণা 
জিলেকে অন্তর্গত রাঙমহল ক্ষেত্রকে শাগনাডি গাওমে ৩শে জুন ১৮৫৫ কো 
দশ হাজার সন্তালেকে বিচ, সম্তাল নেতা! সিদোনে এক প্রস্তাব দ্বার] রয়েছ, 
ঘোষিত কিয়া থা কি অংরেজ উন্‌কি ভূমিকে! ছোড় দে।”২৪ 

ফলকথা বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে । সরকার বাহিনী-ও সশন্ত্র তৈরী থাকে । 
প্রতিরোধ ব্যবস্থায় তৎপর হয় বটে কিন্ত তাতে বিদ্রোহ উত্তাপ বেড়ে যায়। 
সাওতালদের চুর্মর ক্রোধের মধ্যে মৌলচেতনা-_স্বাধীনতার চেতনা ম্পন্ট। 
তাদের অন্তরে রয়েছে সিহু ও কানুর ভাবপ্রেরণা ও আদর্শের দীপ্তি । ফলত, 
যুদ্ধ অনিবাধ হয়ে ওঠে, অন্তত শোষণমৃক্তির পরিপ্রেক্ষিকায় । 


ভাগলপুরের কমিশনার সেনাপতি বারোজকে প্রেরণ করলেন সণাওতাল 
দমনে । জেলার সরকারী ও বেসরকারা মহলকে সাহাযা ও সহযোগিতার 
আবেদন জানালেন কমিশনার । তাতে কাজ হয়েছে। ছেোটনাগপুর. 
সিংস্ৃষ. মুঙ্গের প্রভৃতি স্কান থেকে ও ম্যাজিস্ট্টগণ অনেক লৈন্ত ও হাতির 
যোগান দিলেন । আর দেশীয় জমিদারগণ সাহায্যের হাতবাড়িয়েই ছিলেন ; 
তশারা-ও এগিয়ে এলেন। হাণ্টার সাহেব এদেরকে “দেশভদ্ক”' বলেছেন । 
হাণ্টার লিখেছেন২৫-__-সশাওতালদের বিরুদ্ধে ইংরেজদের সমরায়োজনে 
দেশীয় জমিদার ও যহাঙ্জনেরা সেনাবাহিনীর জন্য অস্ত্র ও রসদ সংগ্রহ করে 
দিলেন। মুশিদাবাদের নবাব দিলেন বছু হাতি । এমনকি বুদ্ধের বায়- 
বহনের ইচ্ছ1ও প্রকাশ করলেন তিনি। নীলকর সাহ্বরাও দিলেন প্রচুর 
অর্থ। যোটকথা বিদ্রোহ দমনের উদ্ভোগ আয়োজন সমাপ্ত। বিস্বোহ 
দমনের জন্য বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন স্পেশাল কমিশনার নিযুক্ত হলেন । 


তরু-ও ১৮৫৫ এ্রন্টাঝের ১৬ই ভ্ুলাই ভাগলপুরের পীরপাইভির মাঠে 
সেনাপতি বারোজের পরাজয় ঘটে। এই যুদ্ধে একজন ইউরোপীয় সেনানায়ক 
ও কয়েকজন দেশীয় অফিসার ও. পঁচিশঞন পিপাহী নিহত হয়।২৬ এই 
পরাজয়ের পর ভাগলপুরের কমিশনার সমগ্র জেলাটির অন্ত মার্শাল-ল 
জারীর সুপারিশ করলেন বড়গাট ভালহৌসীকে | এছাড়া বিজোহীদের 
গ্রেধারের জন্য পৃরক্কার খোহণ! কর্পলেন।২৭ প্রধান নান্কদের গ্রেপ্তারের 


শ২৪ বাংল। সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে হানীয় বেতের প্রভাব 


জন্য দণহাজার ও তাদের দেওয়ানদের জন্য পাচ হাজার এবং অপ্রধান 
নায়কদের (0 201: 0181919) প্রত্যেকের জন্য এক হাজার টাক! করে পুরস্কার 
ঘোষিত হলো ।” 

অথচ বিদ্রোহের গতিপ্রকৃতি স্তিমিত হয় না। বরংচ পরিব্যাপ্ত হলো । 
বিদ্রবোহীর। বিতিন্ন হানে জমায়েত হতে থাকে কোথায়-ও তিন হাজার 
কৌথায়-ও বা সাত হাজার | বীরভূম জেল।র উত্তর পশ্চিমাংশ তাদের দখলে 
এল। স্থানীয় শানকগণ পালিয়ে গেলেন। খণ্ড বুদ্ধ কয়েকটি হলো বটে। 
ত।৩ে ইংরেজ পক্ষের পরণজয়ের সংবাদই বেশি । জেলা কর্তৃপক্ষ বিদ্রোহীদের 
আন্মপমপণের নিদেশ দিতে থাকেন 1২৮ কিগ্তরু মানব মনের গুঢ়গহন সপ্তা- 
বোধে তখন স্বপ্নভংগের বেদন। | ভাই আত্মসমর্পণের প্রশ্ন ওঠে না। 


|| ভিন || 


পিছু ও কাছ বিজ্রোছের ষে 'বহ্ছিকণা” সৃষ্টি করলেন তা৷ সশাওতালবাসীদের 
“চিত্তে দাবানল" সৃষ্টি করল। ফলত, বিজ্রোহায়ি দীপ্ত তেজে ছড়িয়ে পড়ে। 
বিহার অঞ্চলেই তা৷ রুত্রমৃত্তি ধারণ করে । এসব অঞ্চলে গোকো মাঝি ও 
ব্রিভুৰন সশাওতালের নেতৃতে উংগীড়ক মহাজন ও ইংরেজ নিধন ও লুন স্থরু 
হয়। গ্লোদ্দা অঞ্চলের অত্যাচারী নীলকর-জমিদার ফিজ প্যার্টিকের 
ওপর গোকে। তীব্র আক্রমণ চালান। কয়েক সহ সাওতাল এতে অংশ- 
গ্রথণ করে।২৯ তারা অস্বর পরগণণর অন্তর্গত লক্ষ্ণপূর, গিটিপাড়া লুষ্ঠন 
করে এনং লিটিপাড়ার ঈশ্রী ভগং ও তিলক ভগংকে হত্যা করে । স”ওভাল 
গণমানসে যে “ছুল'৩০ আর্ত হয়েছে তারই প্রকাশ ঘটে হিংসাশ্রক্ী 
কর্মকাণ্ডের মধ্যে । অবশ্ঠ বিজ্রোহীদের দ লপুষ্ট হয়েছে বিক্ষৃন্ধ হিন্দু মুসলমানের 
সন্মিলনে 1৩১ 


* সমাচার স্ুধাবর্ষণে ( ১২ই শ্রাবণ, ১২৬২ সাল) তখাটি এরকম £ “গভর্ণমেন্ট 
এদূপ বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিয়াছেন যে ব্যক্তি সশগুভালদিগণের রাজার 
মস্তক কাটিয়া দিবেক তাহাকে পাচসহুশ্র টাকা পারিতোধিক দিবেন, আর 
ধিনি ভাহার অনুচ্যরর শিরশ্ছেদন করিয়া আনিবেক ভাহাকেও .প্রত্যেক 
মস্তুকের হিনাবে ১০০০ টাক। প্রদান করণে সম্মত হইয়াছেন ।” 


সাওগতাল বিষোহ ৩৫ 


একনমর় পাকুডের ধনী মহাজন দীন দয়ালের ওপর প্রতিশোধের পালা 
নেমে আসে । একদিন দীনদয়ালের পুকৃর-গ্নান সময়ে সাওতালগণ 
হঠাং-ই উপস্থিত হলো সেখানে । উম্মত সশাগওতা!ল নেত! দীনদয়ালের অংগ 
প্রতাঙ্গ কাটতে থাকে এবং চীংকার করে বলে,_এই হাতে তুমি ক্ষুধার্ত 
দরিদ্রের মুখের গ্রাস কেড়ে নিতে ।৩২ এরপর বিদ্রোহীর দীনদয়ালের যাথা 
কেটে ফেলে অন্তরের জ্বাল! মেটায়। 


ঘটন1 আরে ঘটে। বিভ্রোহীরা লুন আর অগ্রকাণ্ডের তাগুবলীল। 
দেখাতে দেখাতে বিহার ছেড়ে মুপিদাবাদে এল । তার! প্রথম বাধা পা 
কদম সাইরের কুখ্যাত নীলকৃঠি আক্রমণকালে। ঘোরতর যুদ্ধ হলো বটে 
কিন্ত আক্রমণ বার্থ হয়। এরপর তারা মহেশপুর রাজবাড়ী আক্রমণ ও 
লুষ্ঠন করে। 

১৫. ৭. ১৮৫৫ তারিথে বিদ্রোহী সাওঙালদের সংগে ইংরেজের প্রচণ্ড 
লড়াই বাধে । এতে সিছ, কাছ ও ভৈরব নেতৃত্ব দিয়েছিলেন বটে তবে তারা 
জয়ী হতে পারেননি । এতে তারা তিনজনই অল্পবিস্তর আহত হয়েছেন। 
এই যুদ্ধে পরাজয়ের পর বিজ্বোহের গতি সাময়িকভাবে ত্রাস পেল । এই সময় 
ত্রিভূুবন সগাওতাল ও মাননিং মাঝি সিদ-কানুর চিক্তাধারাকে উজ্জীবিত 
রাখলেন । বিদ্রোহের উততঞ প্রবাহকে ছড়িয়ে দেবার চেষ্টা করলেন। 


কিছুদিন পর আবার বিদ্রোহীরা নোতুন উদ্যোগে এগিয়ে চলে। বিভিন্ন 
অঞ্চলে তাদের বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে। বিদ্রোহীর। উন্মত্ত হয়ে ওঠে । এর ভীষণ 
প্রকৃতি সম্পর্কে সংবাদ-ভাস্ত এরকম £ বিদ্রোহ ক্রমেই নোতুন নোতুন অঞ্চলে 
বিস্তৃত হচ্ছে, ভয়ানক আকার ধারণ করছে। প্রশাসন অচঙ্গাবন্থা । বিদ্রো্ন 
জনিত কারণে দেশীয় প্রজাদের কাছে সরকারের প্রতিপত্তি অত্যন্ত কষেছে। 
পলাশী যুদ্ধের পর ইংরেজ শাসনিক যন্ত্রকে এতট। ভূর্বল মনে হয়নি 1৩৩ 


কিন্ত সরকার পক্ষ থেকে এই বিদ্রোহ দমনের আয়োজন-ও ব্যাপকভাবে 
কর! ছলে! । সারাদেশ থেকে সৈন্য ধাবিত হলে সণাওতাল ভুমিতে। 
আন! হলে! মারণান্ত্র কামান, জন্বারোহী, পদাতিক. ও হস্তাবাহিনী। ইংরেজ 
সেন্বাপতিগণ রণসাজে সজ্জিত হখ্েন। - সেনাপতি বারোজ. .ক্যাপটেন 
€শেরখযেল, লেফচেনাপ্ট বার্ণ, মেজয় সাকবার্গ, সেনাপতি তৈজমেইন ; 


৩১৬ বাংল সাহিত্য ও নংস্কতিতে স্থানীয় বিযোহের প্রভা 


তাছাড়া! জেল! ষ্যাজিস্টে.টগণ বিজ্রোহ দমনের জনা সর্বশক্তি নিয়োগ করলেন । 
এর ফলে বারছেত পুন্রধিকার হলে! | বিদ্রোহীরা ২০শে জুলাই ভারিখে 
বারভূমের মিথিজানপুর ও নারায়ণপুর লুঠন করে। ২৩শে জুলাই গুণপুক্র 
আক্রমণকাজে সেনাপতি তৈলযেইন বিক্রোহীদের গতিরোধ করতে গিয়ে 
নিহত হলেন। 


৩. সরকারী ঘোষণা ও অস্তালীয় ঘোষণা... 


বিদ্রোহীদের উদ্দামগতি লক্ষ করে বাঙলা সরকারের নিদেশে স্পেশাল 
কমিশনার ১৭. ৮, ১৮৫৫ ভারিখে একটি সরকারী বিজ্ঞপ্তি জারী করলেন। 
বিজ্ঞপ্তিটি বাঙলায়ঞ্চ প্রচার করা হয়েছিল। সেই এঁতিহাসিক বিজ্ঞপ্তিতে 
বলা হলো,-_ 

' "রাজবিদ্রোহ কর্ম করিয়া অত্র দেশ লুট ও উজার করিতেছে--আর 
সৈন্যের সহিত আপত্য করিতেছে__উচ্বারদিগের মধ্যে এমত অনেক ব্যক্তী 
আছে জে আপনাদিগের নির্ববুদ্ধি ও হষ্র্ম জ্ঞান করিয়া মাজ্জনা ও পুর্বব- 
কারাবস্ক। পুনরায় পাইবার প্রার্থী আছে--এ বিষয় ইন্তাহ1র দেওয়! যাইতেছে 
যে গভর্মেন্ট সর্বদ। আপনার প্রজার হুখ...তাহার মন্দলোকের পরামর্শে 
কৃপথগামী হয় ইচ্ছ.ক নয় এ নিষিত্ব কেবল এই সকল ব্যক্তী জাহারা প্রধান- 
মন্ত্রী ও সরদার কিন্বা কোন খুন করিতে প্র।ধানারপে অধিক থাকা প্রকার 
হইবেক তছ্িতিরিক্ত সকল স”ওতাজগণ জাহার! ১০ দশ দিনের মধোে কোন 
হাকিমের সম্মুখে হাজীর হইয়া আজ্ঞাবাহী হইবেক তাহাদিগের দোশ 
মাজ্না কর! জাইবেক-_ জখন তাহাদের আজ্ঞাবাহী যুক্ত প্রকাশ হইবে তখন 
ভাবত নালিশ সশাওতালদিগের যাহা প্রমাণযোগ্য হইবেক তাহ! হুদদররূপে 
তদারক কর! যাইবেক কিন্তু য্যপি সকল রাজন্রোহি এই ইন্তাহার জ।রির 
পর বিপরিত আচরণ করে তাহার.সক্ত ও নিদারুণ সাজা! পাইবেক। ইতি 
সন ১৮০৫ সাল--তাঃ ১৭ই আগষ্ট--মোতাক সন ১২৬২ লাল--২ ভাত্র 1৩৪ 


৬ তৎকালীন বাংল! গন্ের নমুনাটি লক্ষণীয়। বিশেষ করে সরকারী 


ব্যবহারে এনন সহজ সরল অনাড়ছর ভাষাতঙ্গির সাহিভ্যমূল্য কিছুষ 
কষ নম । 


সাওতাল বিযোছ ওই৭ 
| এক || 


কিন্ত আত্মসষর্পণ তাদের মজ্জ!র নেই। ভারা দ্বণাভত্ে প্রত্যাখ্যান 
করল তা। এ সময় কিছুদিন বিদ্রোহীরা শান্ত ছিল। ফলত, ২৪শে আগস্ট 
লেফ্‌টেনাণ্ট গভর্ণরকে লিখে পাঠান সাত সপ্তাহ যাবৎ চারিদিকে শান্তি 
বিরাজ করছে। গ্রামবানীর! গ্রামে ফিরে স্বাভাবিকভাবে চাষ করছে ।৩৫ 


কিন্তু শাসকশ্রেশীর এছেন অনুমান কতট! ভুল ছিল ভা প্রমাণিত হলো 
সশওতালদের ছুটি পরওয়ানা থেকে । এ ছুটি সরকারী বিজ্ঞপ্তির প্রতিবাদ 
স্বরূপ তা মনে কর! যেতে পারে । সশওতালী ঘোষণ! দুটির অঙ্কবাদ 'সম্বাদ 
ভাঙ্কর' পত্রিকায় ৫.২ ১৮৫৬ তারিখে প্রকাশিত হয়।৩৬ এখানে উদ্ধৃত 
হলো। 


“সন্তালীয় থোষণা”' 


সভ্ভালের। সুজারামপুরস্থ মেং জি গ্রাণ্উসাহেবের কুঠীতে এবং ভাগলপুরের 
আদালতে যে দুই পরওয়ান! পত্র পাঠাইয়!ছে নিম্নে তাহার অনুবাদ গ্রহণ করা 
গেল। 


নু 


“শিবশাহ ভগতসুবার আজ্ঞানুসারে সৃজারাষপুরের কুঠাওয়াল! মেং গ্রান্ট 
সাহেবের উপর। 


'সংবাদ লও, এই আজ্ঞা প্রাপ্তি পরে তুমি আপন দ্রবাদি লইয়া কৃ 
ত্যাগ করিবে. যদি তুমি প্রতিবাদ কিস্বা কোন ওজর কর তাহা শ্রবণ করা 
যাইবেক না অতএব এতদ্বারা সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে বুধবারে আমার- 
দিগের সেনার তোখষার কুঠীতে উপস্থিত হইবেক, কোন রাইয়তের হু1!নি 
হইবেক না, বরঞ্চ তাহারদিগকে রক্ষা করা যাইবেক, তারিখ ১২৬২ সাল ৩০ 
পোষ'। 

দ্বিতীয় পরওয়ানা কহিল্তনর জঙ্গ ম্যাজিষ্ট্রেট কালেন্টর সাহেব প্রভৃতি 
গভ্ণমেন্টের চিত তৃতযদের উপর | 


৬২৮ বাংলা সাহিত্য ও সংক্কৃতিতে হানীয় বিজোহেগ প্রভাব 


২ 
“শিবশাহু ভগতন্কব1 সম্ভাবিত রাজার আজ্ঞা 


রামজিও লাল দেশ জয় করিয়াছেন তন্নিমিত আঙ্ষি লিখিতেছি, তৃষি 
আমাকে জানাইবে যে জজ ম্যাজিষ্টেটে ও কালেক্টরের যুদ্ধ . করণে মনন্থ 
করিয়াছে কিনা? যদি আমারদিগের সুবারা আক্রমণ করে তবে রাইয়ত- 
দিগের ক্ষতি হছইবেক এবং যদি ইংরাজ সেনার আইসে তথাচ রাঈয়তের! 
কেশ পাইবে, অতএব ইহা! যুক্তিসিদ্ধ যে কেবল কিশোরীয়! স্ববার সহিত 
ইংরাজের! যুদ্ধ করুন, তাহা হইলে রায়তদিগের কোন হানি হুইবেক না, এই 
পরওয়ানার কর্ম ডাকযোগে এ সকল জোকাদগকে জ্ঞাত কর যাহারদিগের 
নিমিত্ত ইহা লেখা ইল । 


“সেরেম্তাদারকে লেখা যায়। 


তারিখ ১২৬২ সাল ২৯ পৌষ পুণিমা, সোমবার, 


এই প্রসংগে ইংরেজ সরকারের বিপদ আশঙ্কা করে পত্রিকার মন্তব্য 
লক্ষণীয়, “এই পরওয়'না পাঠ করিয়া পাঠকবর্গ বন্য সন্তালদিগের সাহস 
বিবেচনা করুন, তাহার! প্রঙ্গা নাশ দেশ লুণ্ঠন না করিয়া এ একার প্রজ। 
রক্ষার প্রতিজ্ঞ করিতেছে,...বোধহয় কোন বিজ্ঞ লোকে তাহারদিগকে 
পরামর্শ দিয়! থাকিবেন গ্রজাদিগকফে হস্তগত করিতে পারিলে অনায়াসে 
তাহারদিগের ষঙ্জল হইতে পারিবেক. . গভর্ণহেণ্টের উপর এরূপ পরওয়ান! 
জারী করিতেছে তখন অনুমান হইতেছ কোম্পানি বাহারকে বিশেষ রেশ 
না দিয়! ক্ষান্ত হইবেক না, লেপ্তেনেন্দ মহাশয় সম্ভালদিগকে পুত্রবং পেহ 
করেন দেখাবাউক বদি তিনি তাহারদিতে মন্তকে পদ্মহত্ত বুলাইয়া 
বশীভূত করিতে পারিবেন |", 


এই পর্বে, বিদ্রোহীদের গতিপ্রকৃতি ছিল দরস্ত ধর্বার। ফলে ইংরেজ 
শাসন প্রায় অচল হয়ে ওঠে। বীরদের ওপারবান্ধা ও লাঙ্গুলিয়। খানার 
অ্রিশটির অধিক গ্রাম লুন ও তস্বীভূত করা হয়। বীরত্বম, ভাগলপুরে বিদ্রোহী" 
ঘের তংপরতায়- ইংরেজ শাসনের সামস্কিক অবসান ঘটে। মহাজন ও 
নীলকরের। পলাফন করে। মেটাযুটিঙাবে বিজোহী জনগোষ্ঠীর যশ 


সাওতাল বিজ্রোহ ৩২৯ 


প্রতিরোধ সংগ্রাম ও গেরিল। রপকৌশলেঞ্ছজ ইংরেজ সরকার বিপর্যস্ত 
হয়। ইংরেজ কর্তৃপক্ষ এহেন মুহূর্তে সামরিক শাসন জারী করলেন 
(১০ই নভেম্বর, ১৮৫৫ )। এতে বল! হলো, অন্ত্রহাতে কোনোব্যক্তি দেখলে 
তাকে সামরিক আদ৷লতে ম্বত্যুদণ্ডের বিধান দেওয়া হবে। বলাবাহুল;, 
“অসভ্য, বর্বর, বন্য সশাওতালদের “মস্তক পদ্মুহ্ত্ত বুলাইয়” দিয়েছিলেন সভ্য 
ইংরেজ ; মৃত্যুর চরমদণ্ডে। 


॥॥ ছুই।। 


ইংরেজ শাসকগণ অমোঘ অস্ত্রটি প্রয়োগ করে বিদ্রোহ দমন করলেন। 
সহজ সরল আদিবাসীদের প্রাণের মূল্য নিষ্জিত করেই । সামরিক আইনেন় 
ওষধিতে শাসকগণ কঠিন বাভাবরণ সৃষ্টি করলেন। শাদকগণ লুষ্ঠন, 
অত্যাচার, হত্যা এ-সবই করলেন। বিদ্রোহী নেতারা প্রতিরোধ, প্রতিবাদ 
করলেন বটে। কিন্তু ব্যর্থ হয়েছেন । সরকারী ভ্বুলুম অত্যাচারে অসহ্য হয়ে 
একদল ভীতসন্ত্রস্ত সাঁওতাল সিছুর গোপন-তথ্য জানিয়ে দেয়। এরই ফলে 
সিদু ১৮৫৬ খ্রীস্টাবের ফেব্রুয়ারি মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ধৃত হলেন। ইংরেজ 
সরকার ভয়ানক এই ব্যাক্তিত্বটকে গুলি করে হত্যা করেন। চীদ ও ভৈরব 
ভাগলপুরের যুদ্ধে প্রাণ বিসর্জন দিলেন । কানু-ও ১৮৫৬-তে ফেব্রুয়ারির 
তৃতীয় সপ্তাহে বীরভূমের ওপারবান্ধা নামক স্থানে ধরা পড়লেন । তাকে-ও 
গুলি করে হত] করা হয় ।৩৭ 


স"াওতাল উপজাতির পক্ষে জীবন মুক্তির লড়াইয়ে চারবীর সেনানী প্রাণ 
বিসর্জন দিয়ে সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানালেন। ইতিহাস এই 


** অরণ্যের আড়াপ-আবভালে, পর্বত-গুহার ভেতরে.বাইরে থেকে যে জড়াই 
তাকে আমরা গেরিল! রণকৌশল বলতে পারি। এমনই জড়াইয়ের 
একটি দৃক 'পংবাদ প্রভাকর' (১৪ জুলাই, ১৮৫৫) থেকে নেওয়া যায় ঃ 
“পর্বতের উপর ভয়ানক শালবন আছে তাহার! তথায় গোপন হইলে রাজ. 
সেনার! তাখাদের কিছুই করিতে পারিবে না, সাওতাল জাতি অতি ভয়ানক, 


তাহার! যাথা পায় তাহাই '্মাহার করির! যুদ্ধ করিতে পারে, তীরের যুদ্ধে 
তাহার বিলক্ষপ নিপুণ ।” 


৩৩৩ বাংল সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে স্বানীয় বিদ্রোহের প্র্ভাব 


দ্বাসত্ব মুক্তি লড়াইয়ের কবাঞ্চ গভীরভাবে ম্মরণ করে। তশদের স্বাধীন 
ল"াওতাল-রাজস্থাপনের দীপ্ধ আকাঙ্ষার মধ্যে সীযাতিক্রমণেত্র প্রয়াস ও 
একট জাতির আত্মপ্রতিষ্ঠার অন্তর্মূীন ধ্যানতন্ময়তাকে স্পঙ্ট করে চেনা 
যায়। এইটেই বিদ্রোহের নীট, ফল। 

এঁতিহাসিকদের সিদ্ধান্ত থেকে পাঠ নেওয়া! যাক। সখওতাল বিদ্রোহ 
“কৃষক শক্তিকে জাগ্রত করিয়াছে, আত্সপ্রতিষ্ঠার পথ নিদেশ 
করিয়াছে ।”৩৮ অথবা এটি £ “সঘওতালদের এ সংগ্রাম ভারতের শোধিত 
মানুষের বিপ্রবের আহ্বান জানিয়ে গেছে । এখান থেকেই শোষিত মানুষের 
বিপ্লবের আরভ্ভ-_-তার প্রথম পদক্ষেপ ।”৩৯ 

পুনশ্চ, *5০ 5006৫ 015 £6600918 18100 ০1 005 92176819...5111012 
801061101 2190 0190152801950 12111710619 ০1931560 7101) 901001101 
101559, 8001019610860 /6810109 200 (850118 17655001065. 910611175 
80001 06213 010251017 006 1701216 178010179 180 

এই হলে স্বাধীনতা ও আত্মপ্রতিষ্ঠায় লড়াকু মানুষদের ইতিহাস যারা 
লড়াই করেছেন আত্মগর্বে, অথচ তাদের ক্ষোভ পরম ঈশ্বরের প্রতি-ই 
সমপিত হয়েছে । “ঈশ্বর মহান। কিন্ত তিনি থাকেন দূরে-_বহুদৃরে । 
আমাদের রক্ষা করার কেউ নেই।” ৪০ক 





খ. সাহিত্য পর্ব 





বিদ্রোহের প্রতিক্রিয়া $ প্রস্তাবনা 


বাঙলা সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে সশওতাল গণসংগ্রাষের প্রভাব-গ্রসার 
দুলক্ষ্য নয় । এর কারণ, সংগ্রামী মানসের বলিষ্ঠ চেতনা দেশ হিতৈষণা 
নোতুন পথপ্রবাহে রূপখদ্ধ হয়েছে। জনজাগরণের পিবাদাহ ইতিপূর্বে 
ক্ষ করা গেছে সত্য, কিন্ত একটি জাতির পক্ষে সম্মিলিত প্রয়াস ভাতে 
ছিলন! বললেই হয়। এর প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎ স"াওভাল জাগরণে ছিল, তা 
বলাই বাহুল্য ! 
এতে কয়েকটি জিনিস রূপভেদে একেবারেই নোতুন যেমন ; ১. গণসভা, 
২. গণসিদ্ধাত্ত, ৩. গণপ্রতিবাদ, ৪. গণপদযাত্রা, ৫. গণযুদ্ধ। এমনকি, স্বত্যুর 
ক্ষেত্রে-ও তাদের সুরু হয়েছিল গণম্বত,য । এই গণমৃত্যর কারণ সম্পর্কে 
হান্টার সাহেবের বজব্যটি প্রণিধানযোগ্য £ “859 ৫10. 101 01705786800 
ও251017)8. 4১9 10106 23 2198010108) ৫0109 0681 005 ভা০০]৩ 0210 
ড০০]০ 512710, 8100 81105 11167756155 1০0 066 51006 ৫0%770.., 
71051) (517 ৫10109 05855৫, 0059 ছা০0010 11055 ০600: ৪০০০ & 
08166 01 8. 18116, 1050 00511 ৫1109 06680 2881 20৫ 006 
9817815 9০০৫ 1111 সত ০80176 01১ 200 0০016৫ & চি ড011535 1010 
110610.--8১ 
অর্থাং তাদের ত্বাদেশিকতা, জাতীর চেতন! রণদামাষার সমসুরেই বীধা। 
সৃতরাং ম্বত_ প্রশ্ন সেখানে গৌণ। এহেন 'ম্পিরিট'কে শ্বেত প্রশাসন পীড়ন 
দমন করেছে নিজেদের খ্বার্থসংরক্ষণের হেতু নিয়ে। তাই বিদ্রোহের 
বিচার-প্রসার, রূপায়ণ-চিত্রায়ণ এদের হাতে অন্যরকম হওয়াই স্বাভাবিক । 


উওহ বাংল! পাহিত্য ও সংস্কতিতে স্থানীয় বিষ্রোহ্র প্রাভাব 


ভাই অবাক হবার কিছু থাকে না যখন “ফ্রেণ্ড অব ইত্িয়া' গ্রশাসনকে- 
পরামর্শ দেয়, *০...16$6076 0105 01595075৩01 0) 3016151 ৪00190110, 
086 70838 ০ 980%819 81000101701 1710211] 0.0700191)50+9২ শুধু তাই 
নয়। “ক্যালকাটা রিভিউ" ( ১৮৫৬ ) দ্বঃখ প্রকাশ করল এই বলে যে, 
বিজ্রোহীদের নিধনযজ্ঞে সামরিক শির প্রয়োগে বিলম্ব হয়েছে বেশ।৪৩ 
এমনকি, শিক্ষিত ভারতীয়র! একে তির্যক দৃষ্টিতে দেখেছেন। কিন্তু পরবর্তা 
বাঙল! এই বিভ্রোছকে সংবেদনশীল মনোভাব নিয়ে দেখেছে এর মধ্যে 
খু'জেছে বিদ্রোহের মহাপ্লাবন | স্বাধীন সত্ার চৈতন্য । এই দেখা কালের 
সীমায়তিতে বন্দী নয়। ভাই ম্বাধীনোতর বাঙল! সাহিতা-সংস্কৃতিতে এর 
প্রতিফলন সুগভীর ও দুরাবগাহী। আমাদের বিচার সেখানে-ও অগ্রসর 1 
চুত্রবন্ধ কর! যায় এইভাবে । 


১, বিজ্রোছের প্রতিক্িয়া--উপন্যাষে-.. 
এক...ভাগনাদিছির মাঠে... 


সশাওভাল বিদ্রোহকে ধিরে "ভাগনাদ্িহির মাঠে' নামে একটি উপন্তাস' 
রচিত হয়েছে। লেখক পাচুগোপাল ভাদুড়ী। দ্বাদশ পরিচ্ছেদের এই 
উপন্তাসটির ভূমিকাংশ বাদ দিলে পৃষ্ঠা! সংখ্যা দাড়ায় »৮৮। লেখকের আত্ম- 
তৃপ্তি হলো এই ; “সশাওতাল বিদ্রোহের চমকপ্রদ ঘটনাবলী অবলম্বন করে 
এঁতিহাসিক উপন্যাসের ধরনে একটা কিছু দাড় করাবার চেষ্টা করেছি। 

“বইয়ের উল্লিখিত চরিব্রগুলি ব৷ তাদের বর্ণনা! যাতে এঁতিহানিক. 
উপন্যাসের সীমান। ছাড়িয়ে ন। যায় ত1র জন্য এঁতিহাসিক কাঠামোকে আমি 
সম্পূর্ণ বাস্তব রেখেছি। লেফটেনান্ট জোন্সের চরিত্র কল্পিত হলেও অবাত্তর 
নয় এবং সমসাময়িক ঘটনাবলীর সঙ্গে তার কোনে অমিল নেই।”89 

লেখক উপন্তথাসের আরম্ভ করেছেন ভাগনাদিহি গ্রামের অবস্থান প্রসংগ 
দিয়ে । তিনি জানিয়েছেন £ “বারহাইত-্এর পাশ দিয়ে গিয়েছে গোমানী 
নঙ্দী আর দক্ষিণ দিক কিছুটা দুরে দল্দলি পাহাড়ের মাঝখানে বড় রকমের 
সশাওতাল বস্তি ভাগন!দিছি। এখানে হুশো ঘয়ের বেশি সশওভালের বাস।” 


! (পৃ. ৪১) 


সাওতাল বিজোহ ওও 


প্রথম পরিচ্ছেদে আমরা দেখি, প্রাকৃতিক সৌনর্ষ ও সশওতাল 
অধিবাসীদের দেহ সৌন্দর্য লেখকের দৃষ্টি এড়ায়নি। তিনি তাদের প্রাত্যহিক 
'জীবনচর্ষার কথা আমাদের শোনান। 


ভাগনাদিহির বংশাহ্থক্রমিক মোড়ল পরিবারের সিছু ও কানু ক্রোধে 
ক্'সছে। এখানে তার! অন্যান্য এলাকার পরগণাইতদের লংগে কথা বলেন, 
মত বিনিময় করেন। লছিমপুর পরগণাইত বীরসিং মাজি উত্তেজিত কষে 
বলেন, “সিধূ, তুর খবর আওর হামার খবর এক, পন্টেট সায়েবটা দশগুণ 
খাজনা বঢ়াতে চায় |” সিদ্বর যনে তখন দুর্বার অন্বস্তি--“সায়েব লোক 
আদমি পিছু খাজনা ঠিক করে লিতে চায় আওড় সোমাজটোতুড়ে আদালতের 
বিচার কায়েম কোরতে চায়। উয়ার! হেইটা কোরলে পোর তি ছামারার 
জমি-জেরাত, ঘর-সন্সার বরবাদ হোবে, ফিরতি হামারাদের পথে দাড়াতে 
হোবে।” ( পৃ.৬) 


পারম্পরিক আলোচনার মধ্যে সাওতালদের অসন্তোষ ধ্বনিত হয়। 
সিদ্ধ তার স্ত্রী পখিয়ার সংগে ঘনিষ্ঠ আলাপনে-ও আসল্ল বিপদের কথা 
বলেন। এই পরিচ্ছেদে লেখক স্নিবিড় করে এ'কেছেন সিহকে ; সি 
পরিবার প্রীতি, ম্বজাতি প্রাণভাকে । কাঙ্ছর স্ত্রী মনিয়া৷ ও তাদের হইপৃত্র 
ভজ! ও নন্দুর হাসি উচ্ছলতা উপন্যাসে সমান গুরুত্ব পেয়েছে। অবন্ত ভারা 
সবাই কঠিন বাণ্তবের মৃখোমৃখি। 


তৃভীর পরিচ্ছেদে আমরা দেখ ছি সাওতালরা ধীরে ধীরে সংগঠিত হচ্ছে। 
সাহেব, মহাজনদের শোষণ-অত্যাচারের বিরুদ্ধে তার! জোটবন্ধ হচ্ছে। ভাই 
'মহাজনদের ওজন বাটখারা 'কেনারাষ+ ও বেচায়াষ' তাদের কাছে অচল হয়। 
সাওতালর! এর নাম দিয়েছে “বড়-বৌ' ও 'ছোট-বৌঃ। কানু মহাজন দিগনরকে 
শাসিয়ে বলেন কোম্পানীর ছাপমার। জাসল বাটখার! দিয়েই জিনিসপত্র ওজন 
করতে হবে। নুরু হয় তাদের অনন্য-প্রতিবাদ । জসাওভালীদের সংগেই 
'ভাদের বিরোধ । অথচ সিছু সকলকেই বলেছেন, “পরীব দিকুদের সাথে 
'হামাদের কূমে। ঝগড়া! লেই।” (পৃ.২২) | 


৩৩৪ বাংল! সাহ্ত্যি ও সংস্কতিতে হানীয় বিভ্বোকের প্রভাব 


ঘটনা আরো ঘটে । «মাধ-সিমের' পরব | মংরার মনে আনন্দ । আনন 
আরেক কারণে-ও। গত বছর বসন্তের বাহা-উৎসবে" সিছুর মেয়ে সুখিয়!কে 
সে ভালেবেসেছে। এখন তারা একে অপরের ঘনিষ্ঠ । এপরবে তীরন্দাজী 
খেল! হয়। অনেক জোয়ান উপস্থিত। তারস্বপ্র সকলকে পরাস্ত করার। 
নিদু ও কান্ছুর তারিফ আর সুখিয়ার সৃখদৃষ্টি তাকে বিভোর করে। মংর! 
একসময় কুশলী তীর নিক্ষেপ করে সকলকে অভিতৃত করে দেয়। আনন্দের 
শিহরণ বয়ে যায় সুখিয়ার হ্ুখচাহনিতে ! উৎসব আঙিনার অন্যপ্রাস্তে, 
বয়স্যদের মধ্যে সুরু হয়েছে জল্পনা-কল্পনা । সেখানে-ও অসন্তোষের বায়ু বয়। 

দেশকাল, সমাজ নিয়ে আরভ হয়েছে চিন্তাভাবনা । লড়াই করার তাগিদ 
অন্থভব করে সকলেই | বীরসিং নরমপন্থী নয়। সে শোষকদের লু£ন 
করার কথা ভাবে। সিদুর তাতে আপত্তি। কিন্তু “অতি সাবধানী সুন্ন, 
মোড়লের ও মনে হল যে এই সঙ্ঘবন্ধ আনন্দের স্থল নিয়ে নিশ্চয়ই লড়াই 
কর] যায়|” (পৃ. ৩৩) 

উপন্যাসের ষষ্ঠ-সপ্তম পরিচ্ছেদে আমর] সি ও কানুর রণমুত্তির সংগে 
পরিচিত হুই। সি সংগ্রামী অভিজ্ঞতা সুদ করতে পাটনায় গেলেন ওহাবী 
নেতাদের সংগে পরিচিত হতে | তিনি জেনেছেন বাংলাদেশের নীলসংগ্রাম, 
তিতুমীরের সংগ্রাম, ও ফরিদপুরের ফরাজী আন্দোলনকে | গ্রামের সুর 
ভাছু মোড়ল বড় বোঙার স্বপ্নের কথ! বিবৃত করে সাওতালদের প্রেরণা দেন, 
যুদ্ধের আহ্বান জানান 1৪৫ 

১৮৫৫-এর ৩০শে জুন । ভাগনাদিহির প্রান্তরে জমায়েত বিশ হাঞ্জার 
গসাওতালের ক& গঙ্ছে ওঠে । সিছুর বন্তৃতা সকলকে কাপন ধরায় । *'এই 
মুলুক হামারার মুলক । সীাওতাল, মেহনতি বাঙালী, বিহারী আওর মোমিন 
জোলাদের মধ্যে কোনও ফারাক'''আমর। আসতে দিবকলেই | সোব 


* 'বাহা-উংসব"--“শালফ্লুল যখন ফোটে তখন থেকে সরু হয়। গোটা 
| চৈত্র মাস জুড়ে এই পরব চলে.''এই পর্বাটর় সঙ্গে 
ত.লনা কর] যেতে পারে, হিচ্ুদের বৈশাখী পৃণিমার- 

লত শ্রীকফের ফুলদোল উঃসব |” 
ত্র, ড. অমলেদ্দু মিত্র, রাড়ের সংস্কৃতি ও ধর্মঠাকুয়, 


সাওভাল বিভ্বোহ ৩৩৫ 


ছুশমনদের হেই যুলুক থেকে খেদাব। বড় বোঙার হুকুম জরুরত মাফিক 
জানদিব আওর জানালিতে তি হোবে । সায়েবরা বরবাদ, জিমিধার মহাজন 
বরবাদ, নীলকর বরবাদ 1১৪৬ 


অফটম ও নবম পর্রিচ্ছেদে এসে আমরা দেখলাম, বিঞ্রোহীদের দমনের 
জন্য সামরিক জল্পনা সরু হয়েছে । রিচার্ডসন, পনটেট সাহেব, কমিশনার 
ব্রাউটন সাহেব সকলেই বিচলিত। বিক্রোহীর! যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। 
সেনাপতি বারোজ বিপদাপনন। মহেশ দারোগা হত। দাষিন-ই.কো 
এলাক! ছিন্ন ভিন্ন। সাষরিক শাসন ব! মার্শাল-ল' দাবীর কথা ভাবলেন 
কমিশনার সাহেব । ছোটলাট হ্যালিডে সাহেব, বড়লাট ডালহৌসী 
বিদ্রাহীদের তৎপরতায় শঙ্কিত হলেন। হ্যালিডে সাহেব সমরাভিষানের 
নির্দেশ দিলেন । সশওতালদের অন্যান্ত জেলার সঙ্গে বিচ্ছি্ন করে ফেলার 
কথা বল। হলো। ধ্বংসের তৎপরতা দিয়ে বিদ্রোহ দমনের আয়োজন 
হলো সারা। 


পাচুগে!পাল ভাতুড়ীর একটি কুশলী সৃষ্টি হলে! কল্পিত সৈনিক জোন্স। 
যাকে রঙ্গমঞ্চে দাড় করিয়ে বিবেকবঙ্জিত কাজের সমালোচন1 করেছেন 
কখনও স্বগতোক্তি বা ডায়েরি লিখিয়ে । আসলে, লেখকের কবিমন 
এখানে দুবার হয়! জোন্সের অন্তরাল সহানুতৃতির মধ্যে লেখককে 
চেনা যায় । 


শেষ পরিচ্ছদে এসে আমরা দেখলাম বিদ্রোহী নায়ক সিহ ও কানুকে 
হত্যা করা হয়েছে। সিহব আগে কানু পরে। প্রাণ হারিয়েছে সিহুর 
মেয়ে, এবং মংরার স্ত্রী স্থথিরা-এবং আরো অনেকেই। জোন্সের 
ডায্কেরিতে স্বত্যুর পূর্বে কানুর অগ্মিভাষণ £ “হামী দুষী? তুর! আমার বিচার 
কূরবি? হেই চারপাশের জমিন কার যেহনতে পরদ। হয়েছে? জুয়াচুরি 
করে হামারার জমিনকে ছিনিয়ে লিছে?...তুরা! ইংরেজরা, তুরা জিমিদারের! 
তুরা সাহুকরেরা, তুর! নীলকরেরা, তোরা সোবাই বেইমান । হামরা মেহনত 
করিয়ে খাই,-হামরা সাভতাল, দিকু, বিহারী একসাথ মিল্লত করিরেছি ঃ 
হামর। দিজেদের হক আওয় ইজ্জং নিয়ে লড়েছি আর এখুন তি লড়াই 
চোলবে। ..শেষষেষ যেহনভী মনিষ,_সাভাল, দিক, বিহারীর জিত 


৩৩৬ বাংল! সাহিত্য ও সংস্ভতিতে স্বানীয় বিজ্োহের প্রভাখ 


হোবেই। আওর তেখুন তূদের বিচার ছোবে, ত,দেরু সাজা হবে। 
“সেন হামারার লড়াই শেষ হোবে 1৪৭ 

কাল্পনিক ডায়েরির ভাষ৷ হলে-ও, এসব তাদের অস্তরেরই কথা । এ 
হলে। লেখকের ঘনপিনদ্ধ চিন্তার এঁতিহ্াসিক-প্রঙ্ছদ । উপন্তাসের মধ্যে 
লেখকের সহানুভূতি, আন্তরিকতা সুস্পষ্ট । ফলে সান্জাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে 
প্রগতিশীল জীবনাদর্শ এবং এই আশদর্শের প্রতি তার মমত্ববোধ প্রকাশ পেয়েছে। 
উপন্তাসটিতে সশওতালদের সামাজিক ইতিহাস, আনন্দ বেদনার ইংগিত 
টুক্ক বাদ দিলে ইতিহাসের তথ্যাবরগই বেশি। অবশ্য ওঁপন্যাসিকের 
কৃতিত্ব এই যাত্র যে, তিনি আমাদেকস বিপ্লবের প্রত্যক্ষ পটভূমিতে টেনে নিয়ে 
যেতে পেরেছেন ॥ 


হই...আরণ্যক... 


বিভৃতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় তার "আরণ্যক" উপন্যাসে সাওতাল বিদ্রোহের 
এক বীর নায়কের কিছু কথ। শুনিয়েছেন। তিনি হলেন সীওতালরাজা 
দোবরুপান্না বীরবঙ্গী। এই বিদ্রোহী নায়কের প্রতি কথ! সাহিত্যিকের 
অকুষ্ঠ আগ্রহুদীপ্তি। কারণ তার মন বিদ্রোছ তরংগের উৎস সন্ধানে দুবার 
হয়েছে। তিনি অরণ্যরাজার সংগে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেন £ “মুঘল 
বাদ্‌শাহের আষলে এরা মুখল সৈন্যদের সঙ্গে লড়েছে.''রাজমহলে যখন মুঘল 
চুবাদারের1 থাকতেন তখন এদের রাজ্য যায় । ভারী বীরের বংশ এরা, এখন 
আর কিছুই নেই। যা কিছু বাকি ছিল, ১৮৬২ সালের সাওতাল বিদ্রোহের 
পরে সব যায় ॥ সাঁওতাল বিদ্রোহের নেতা এখনও বেচে আছেন। তিনি 
বর্তমান রাজা । নাম দোবরুপারা! বীরবদ্ধণ | খুব বৃদ্ধ আর থুব গরীব। 
কিন্ত এদেশের সকল জাদিষ জাতি এখনও তশকে রাজার সম্মান দেয় ॥ 
রাজা ন! থাকলেও রাজ! বলেই মানে ।”, 

লেখক রাজসন্দর্শনে এসে বিদ্রোহী বীর দোবরুপান্নকে প্রত্যক্ষ করলেন । 
তীর দারিত্র্ের মধো রাজা প্রচ্ছন্নগব“ নিয়ে বেঁচে আছেন। রাজার অভীত 


* সাওতাল বিভ্রোহ হয়েছিল ১৮৩৫-৫৬ ধীন্টাবে । ১৮৬২ লালটি লেখকের 
অনবধানবশত ইযেছে বলেই হনে হয়। 


সাগতাল বিজ্রো উ৭ 


কথন “আমাদের বংশ সূর্যাবংশ। এই পাহাড় জংগল, সারা পৃথিবী আমাদের 
রাজা ছিল । আমি যৌবনে কোম্পানীর সঙ্গে লড়েছি। এখন আমার বয়েস 
অনেক। যুদ্ধে ছেরে গেলাম । তায়পর আর কিছু নেই।”৪৯ 


দ্বোবরুপান্নার সহজ প্রকৃতি, রাজ-দার্য, বীরত্ব কাহিনী তার আতিথেয়তা 
লেখক গভীর অঙ্কৃভূতি দিয়ে প্রকাশ করেছেন । লেখক রাজ-সন্দর্শনে গিয়ে 
যে আনল্দানুভব করেছেন তার সরল বিবৃতি দিয়েছেন । রাজ-প্রলংগে রাজার 
নাতির মেয়ে ভা্কমতী বিডতির কবি-মনকে অধিকার করে। রাজকন্যা 
ভানুষতীর অনায়াস সারল্য, মুক্তমন, নিষ্কলুষচরিত্র সবেণিপরি কল্যাণময়ী 
নারীর অপরূপ সান্দিধ্য লেখককে কয়েকবারই দোবরুপাম্নার রাজধানী 
'চকৃমকিটোলায় টেনে নিয়ে যায়। কবির মনে হয়েছে প্রান্তর যেমন উদার 
অরপ্যানী, মেঘমালা, শৈললশ্রেণী যেষন মুক্ত ও দৃরচ্ছন্দ৷_ভানুষতীর বাবহার 
তেমনই সংকোচহীন, সরল, বাধাহীন। “অরণা ও পাঞ্ছাড় এদের মনকে 
মুক্তি দিয়াছে, দৃষ্টিকে উদ্ধার করিয়াছে-এদের ভালবাসাও সে অনুপাতে 
মৃক্ত, দৃঢ়, উদার।” আবার লেখকের সহাহ্থতৃতির সংগে আঘাদের সহানৃতৃতি 
একীভূত হয় তখনই, যখন অনার্যরাজা, সাওহাল বিজ্রোহ্ী দোবরুপার়ার মৃত্যু 
হয়। তাই লেখক পরম ছঃখে রাছসমাধির ওপর ফুল ছড়িয়ে দেন তখন 
অলৌকিক পরিবেশ যেন-“ভানুমভী ও রাজ! দোবরুর সমস্ত অবহেলিত 
অত্যাচারিত, প্রাচীন পূর্ববপুরুষগণ আমার কাজে তৃষ্তিলাভ করিয়া সমস্বরে 
বলিয়! উঠিলেন-সাধু! সাধু! কারণ আর্ধ-জাতির বংশধরের এই বোধহয় 
'প্রথম সন্তান অনাধ্য রাজ-সমাধির উদ্দেষ্তে ।”৫০ 


আমাদের মনে হয়, ইংরেজদের বাদ দিলেও হিন্দুঙজাতির মধ্যে যীরা 
আর্য বলে তৃপ্তি পেয়েছেন আর লাওভালদের অনার্য বলে শুধু ঘ্বপাই নয় 
উৎপীড়ন অত্যাচার করেছেন যার পরিণাম সাওভালরা ১৮৫৫-৫৬ এস্টাব্ে 
বিশ্রোহী হয়েছে। লেখক একজন অখ্যাত বিস্রোহীনেতার কবরে ফুল নিবেদন 
করে হিন্দুজাতির পক্ষে কলঙ্কিত অধ্যায়ের জন/ কিছুমাত্র অঙ্গুশোচনা! ও 
দোষ-ম্থালনের চেষ্টা করলেন।, স্থৃতরাং জআরগ্য পটভূমিকায় কখাসাহিতাক 
“আরপ্য'কে মন্ষত্বের মহিমাকেই প্রকাশ করেছেন সরলভাবে। 


৩৩৮ বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে স্থানীয় বিদ্রোহের প্রভাব 
ভিন...অরপ্য বন্ি... 


তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় নওতাল বিদ্রোহের কাহিনী নিয়ে একটি 
উপন)াস লিখেছেন; নাম 'অরণ্য বহ্কি'।৫১ লেখক জানিয়েছেন তিনি 
চরপপুরের (বীরভূম ) প্রতিমা কারিগর নয়ন পালের কাছ থেকে পট- 
ছড়ায় সওতাল হাঙ্গামার কাহিনী শ্ুনেছেন। নব্বই বছরের বৃদ্ধ নয়ন 
পাল এ কাহিনী শুনেছেন তার পিতার কাছ থেকে । তিনি প্রত্যক্ষ দর্শী 
ছিলেন | এই হাঙ্গামার ক'হিনী নিয়ে তিনি পট একেও গেছেন। নয়ন 
পাল পুরনো সেসব কাহিনীর চলচ্চিত্রায়ণ ঘটালেন পট ও ছড়ার মাধ্যমে । 
এ এক সরস উত্তরাধিকার । 

নয়ন পালের বিশ্বাস, সশাওতাজদের হাঞ্জামা নিয়ে অনেক নিন্দাবাদ 
অতিরপ্তিত। তাদের জাতীয় চরিত্র কলুধিত কর! হয়েছে । আসল ঘটনা 
অন্যরকম । ছড়াকার সেসব কথা বলেছেন । শুপন্যাসিক তারই তথারস 
পরিবেশন করেছেন । 

উপন্যাসের পটভূমি পাঁচকাটিয়া, বারহেত, 'বাগানাডিহি' ও লিটিপাড়া 
প্রভৃতি স্কান। এতে আছে সাঁওতালদের সামাঞ্জিক জীবনের বিস্তার। 
দৈনন্দিন জীবনচর্ষা । সুখহুঃখের বু কথন । পারিবারিক সমস্যা । সিছু 
কানুর বিবাহ। অন্য নারী রুকনী ও টুকনীর সংগে সিছু কান্ুর প্রেম 
পর্যায়। প্রথমে ভার্দের না পাওয়ার বেদনা । সিং-কানুর বোন মানকীর 
পলায়ন, ধর্মাত্তরিতা হওয়ার জ্বাল! প্রভৃতি। তাদের পিতা চুনারমুর্ 
গ্রামের মাঝি । দারিদ্রের মধ্যে তিনি তশার মানমর্যাদ1! সম্পর্কেও অতি 
সাধধানী । 

সাহেব, মহাজনদের অকথা শোষণ-নির্যাতন, মহেশ দারোগার জুলুম- 
অত্যাচার, ইংরেজ পুরুষদের উদ্ধত আচরণ-বিচরণ, নারী হরণ প্রভৃতি 
স"াওতালদের হিংস্র করে তোলে | মহাজনদের কাছে খণের দায়ে বংশ 
পরম্পরায় দাসবৃত্তি, জমি জায়গা সম্পত্তি হারানোর যে তথ্য-বিৰৃতি 
উপন্যাসে মেলে তা ইতিহাসের ধারানৃষায়ী এ ক্ষেত্রে লেখক হাণ্টার 
সাহেবের গ্রন্থ ও সংবাদপ্রভাকরের পাতায় চোখ রেখেছিলেন । 

নয়ন পাল পট দেখিয়ে লিটিপাড়ার হূর্জন যহাঞ্জন ফেনারাম ভগতকে 
চেনান যার কাছে দাদন নিয়ে চির জীবনের গোলাম হয়ে গেছে স1ওভা!ল- 


সাওতাল বিস্বোহ্‌ ৩ 


দের অনেকেই “দাদন দেনার ম্নিষ হলে! কেনা মুনিষ। দশটাকা ধার. 
দিলে এক মনিষ জনমকার মত বিকিয়ে যেত 7...এই শোধ দিতে 
স1ওতালর! মহাজনের বাড়ি খাটতো | পেট ভাতা । মন্ত্বরি নগদা নাই। 
তার মানে আজীবন টাকা শোধ হত না; মরলেও না ভার ছেলে পুলে- 
দের শোধ দিতে হত। পালাবার জে ছিলনা ; তখন জঙ্গিপুরে 'মুনসুবি' 
আদালত, সেখানে নালিশ করে ডিগ্রি করে, পরওয়ানা এনে গ্রেপ্তার করে 
জেল খাটাতো৷ ” (পৃ ২৪) 


এসব কারণে সিছুর মনে কঠিন শপথ জাগে । সাওতালদের দেবস্কান 
জহরসর্ণার কাছে সে শক্তি প্রার্থনা করে। সি ও কানুর অভিব্যক্তি, 
দীপ্ত তেজ সম্পর্কে ন্জন পাল কালকেতু [বিরূপাক্ষের শী শক্তির সংগে তুলনা 
করেছেন। তিনি বলেন,__-“যখন পাপ বাড়ে, পাপীর দাপ বাড়ে-_ধম্ম 
যায়- মাহুষের ঘরে জীবনে অধর্মের একাকার হয়, তখন ম৷ কখুনও নিজে 
আসেন, কথুনও তার ওই কালকেতু বিরূপাক্ষকে পাঠান ।” ( পৃ. ২২.) 


নয়ন পাল পট দেখিয়ে গানগেয়ে বলে চলেন রাষচন্দ্র পুরের ত্রিভুবন 
ভট্টাচার্য ভার ঠাকুরদাদার গুরু | ভট্টাচার্ধ মহাশয় সশাওভালদের ওপর 
সহানৃভূতিশীল ছিলেন । তিনি-ও বুঝেছিলেন সাওতালদের ওপর নানান- 
দিক হতে অত]াচার, অবিচার কর! হয়েছিল। সশাওতাল রমণীদের ওপর 
পাশবিক অত্যাচার নিখাতন কর! হয়েছিল ( তার মধ্যে সিদু কাঙ্ছর 
প্রেমিকাদ্য় রুকনী ও টুকনী এবং বোন মানকী-ও আছে )। তাই, নয়ন- 
পালের ভাষায়--“'সওতালের। ফে সে হায় (যেন ) অজগর গরজায়” । 

ত্রিভৃবন ভট্টাচার্যের যনে জাল! । তশার মেয়ে শ্যামামক়ী বাল্যকালেই 
বিধবা! হয়েছে। কিন্ত লোকনিন্দার জ্বালায় সে গৃহতগাগ করে তিন পাহাড়ের 
ধারে ঠাকুর ঘর বানিয়ে পুজে! করত । মা কাশীর পুজো! । লোকে ডাকত 
মা-ভৈরবী। একদিন লুপলাইনের ঠিকাদার কোম্পানীর কর্মচারী ডিউই-_ 
ডেভিল ডিউই (সবাই ভাকে তাই ভাকতে। ) তার ওপর পাশবিক অত্যাচার 
করল। তারপর আর কেউ তার সন্ধান গেলনা। সন্ধান অবশ্য পেয়েছিল 
সিছু কাছ । তৈরবীকে জারেক মৃিতে ভায়া আবিষ্কার করে। তারা দেখল 
কালী আর বো! যেন একই রূপ । ভারা, আরো! কঠিন হয়ে ওঠে £ যারা 
““আজাষাদের ধরষ লিদ্বে, আমাদের, বেয়া লিছে, আমাদের ধান লিছে গরু 


৩৪৩ বাংল! সাহিতা ও সংস্কৃতিতে স্থানীয় বিক্রোহের প্রভাব 


লিছে কাড়া লিছে. জনম লিছে, চাকর করে রাখছে-_আমর! কাটব।” কারণ, 
“সিধু বললে ই আমাদের দেশবটে । ই দেশটো! আমাদের । ই আমাদের 
দেশ, আমরা লিব-.সিধুর সঙ্গে সঙ্গে কানু একসজে বলে উঠল,-€ হ*, 
ইটো আমাদের দেশবটে । আমাদের দেশ ।”৫২ 


অতএব ৃদ্ধ চাই। ঠাকুরের নির্দেশ-ও তাই । নদন্তায়, আসাম্য বঞ্চন! 
থেকে বেরিয়ে আসতে হবে, স্বাধীনদেশ গড়তে হবে ; ঠাকুরের এসব নির্দেশ 
স"াওতাল জনসয1জে তারা প্রচার করল । হুদ্ধস্থুরু হয়ে যার়। নয়ন পাল 
গেয়ে চলেন,_ 
“দশমুণ্ড কুড়ি হস্ত রাবণ সে বীরমন্ত 
থর থর কাপে ত্রস্ত তুই হস্ত 
নরবানরের বাহিনী সম্থুথে। 
চণ্ডিকার বরাভয় ছুরবলে করিল অজয় 
সশাওতালের তীর জয় করিলেক বারুদ বন্দ্ূকে 1” 
| (পৃ. ১৪২) 
সি ও কানু সুভোবাবু € রাজা ) হয়েছে । তারা হুল (বিজ্বোহ ) 
'ঘোষপা করেছে । নয়ন পালের গান £ 
“রাজমহল জঙ্গিপুরে উঠে হুল হুলা 
সিদ্ন বলে দাদা কানু- এইবার দেল! ! 
দেলায়৷ বাগনাতিহি হয়েছে লগন--” 
ইতিষধ্যে সি ও কানু রুকনী টুকনীকে প্রেমের দাহনে শুদ্ধি করে 
নিয়েছে। বোঙ্গার নামে দুইভাই দুজনকে গ্রহণ করে। কানু আগে। 
সিদুর ইচ্ছাছিল রুকনীকে সাগাই করার কিন্ত র-কনী এই মুহূর্তে অন্যরকম 


“ভাবেন” 
“স্থৃভোবাবু দাদ] শুন, কহিল রুকনী-_ 
আমি রব চাকরানী সঙ্গের সজিনী । 
পুরুষের বেশ ধরি রব সাথে সাথে-_ 
যুদ্ধশেষে সাদী হবে আনন্দ তাহাতে । 
যুদ্ধ শেষে রণক্ষেত্রে পাঁতিব বাসর. 
গড়িব মনের সুখে অতঃপর ঘর ।” ( পৃ. ৯৬৪) 


সাওভাল [বন্োহু' ৩৪১ 


সে সাধ ভার ষেটেনি। অবশ্য কিছুটা পেরেছিল সঙ্গ-যাপনের । 

সিপাহীর বেশে, ছন্নবেশে ব্রিটিশ ফৌজের সংবাদ এনে দিয়েছে মৃভো- 
বাবুকে । এর জন্তই ভারা পিয়ালাপুর যুদ্ধে জিতেছে। তগন তারা 
সারারাত আনন্দোংসবে মেতে ছিল। কিন্তু রুকনী সি"হুর পরেনি। 
বলেছিল--ছবে সৃভোবারু, সে হবে। নয়ন পাল বলেন, ত্রিভ্বুবন ভট্টাচার্য 
বলেছেন, এই মহিলা হলো সিছুর শক্তি ঃ 

“সাধকের শক্তি যার] তার! নয় বধূ। 

তার] হয় জীবনের মনোরম শুধু ।” (পৃ. ১৯১.) 


এরপর সংগ্রামপুরের লড়াই । আধুনিক আয়েযামনিয়ে লড়াইয়ে 
নেমেছে ইংরেজ । এখানে ন]ায়নীতির ধার নেই । এই যুদ্ধে কানু ইংরেজের 
গুলিতে নিহত হন। সিদ:ও আহত হন। রূকনী তাকে বনের বুপড়িতে 
লুকিয়ে রাখে । একসময় ছুজনেই ধরা পড়ে । সিদর ফাঁসি হয়। র.কনী 
ইংরেজের নাগপাশ থেকে বেরিয়ে এল বটে তবে সৃমুখে তার গনস্ত শৃন্ততা। 
গ্রামের লোকেরা তাকে ভালো চোখে দেখল না। কিন্তু সিদ.র স্বী ফুল 
তাকে আশ্রম দিল। একদিন সে যজ্ঞে আছতি দিল তার নিজের জীবন। 
এইভাবে সে মুক্তি নিল। 


তারাশংকর রুকনীকে কাহিনীর নায়িকা গড়েছেন। তার আবেগ 
বেদনা, অন্তচেতনা চিত্রণ করজেন নিপুগ তুলিতে । রুকনী-টুকনীর প্রণয়. 
মানকীর জীবন যন্রণা--এসব কাল্পনিক চরিত্র চিত্রাপিত হলে-ও ইংরেজ 
পুরুষদের অত্যাচার, নারীহরণ ইত্যাদি ইতিহাসে অসংগতি নেই] পট- 
'স্কাতিতে বিদ্রোহের কাহিনী হ্বচ্ছ ও গভীর হয়ে ওঠে। তাই, তারাশংকর 
দেশকালের বিশিষ্ট গ্রেক্ষাপটে রচমা করতে পারলেন এমন একটি উপন্যাস 
তিনি ম€ং শিল্পীর অত্ত্তিতে নির্যাতিত মানুষদের দেখেছেন। তাই 
তাদের বেদনাধনিম জীবনবেদ রচনা করলেন। এসব কথা ও কাহিনীতে 
সাধারণের 'মনতুষ্ট' হয় যথার্থ । 


৩৪২ বাংল! সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে স্থানীয় বিভ্রোঞ্ধের প্রভাব 


সশাগতাল বিদ্রোহের ওপর সতীশচন্ত্র মুখোপাধ্যয় একটি উপন্যাস 
লিখেছেন নাম 'জঙগলে' ৫৩ । গ্রন্থটি সম্পর্কে তশার বক্তব্য স্মরণীর । «আমরা! 
যাহাদিগকে অসভ্য জাতি” বলিয়া থাকি তাহাদের মধ্যেও আমাদের 
উপস্থিত “সভ্য জাতির অনেকের অপেক্ষা মহত্ব ও মনুষ্যত্ব দেখিতে পাওয়া 
যায় বলিয়া যশাহাদের ধারণা আছে তাহারা এই পুস্তিক! পাঠে তৃপ্তি লাভ 
করিলে আমার চেষ্ট! সার্থক হইয়াছে বলির! মনে করিব 188 

চম্পাই মাঝি তার পুত্র হারমাকে অনেক বুঝিয়েছেন পাহাড়িয়াদের 

ংশে বিবাদ না করার জন্য! হারমা সে কথা শুনতেই চায় না। দুর্ধর্ষ 

পাহাড়িয়াদের সংগে তার আপোষ হয় না। পণ্টেট (পাণ্টিন ) সাহেবকে 
তার শক্র মনে হয়না বটে কিন্ত ইংরেজ সরকার বলে কিছু আছে তা! 
সে মানতেই চায় না। 

শ্যাম পরগণাইত হারমাকে দায়িত্ব দিলেন । পীপভ়ায় "মাঝি'র দারিত্ব। 
হারম! এখন অন্য মানুষ । গ্রামের সুখ ত্বাচ্ছন্দ্যের দিকে নজর দেয় ।'কোনো- 
রকম ব্যাভিচার তার সহ্যের বাইরে । ভীষণ মদ খাওয়! সে বরদাস্ত করেনা । 
এই নিয়ে আমড়াগাছিয়ার গর্ভুমাঝির সংগে তার বনিবনা হয়না । সে 
উল্টো প্রকৃতির লোক । 

দিনকালের পরিবর্তন হয়। সময় গড়িরে যায়। হারষার কন্যা! পুনিয়ার 
ববি গ্রামে বিয়ে হয়েছে। পুত্র ছোট চম্পাই এখন বড়ো হয়েছে। মুরুলী 
কন্যা কাঞ্চনীর সংগে তার মন দেওয়া নেওয়া! চলছে। 

কেনারাষ ভগত দেশে হরেক রকম অত্যাচার চালায়। আদালতের 
পরোয়ানা নিয়ে অনেকেরই সম্পত্তি ক্রোক করে নিয়েছে সে। মহেশ দারোগা 
কেনারামের সহায় । পল্টীন সাহেবের নামে মহেশ দারোগার কাছে 
প্রশ্রয় মেলে না। হারমার নাষে মামলা ওঠে । কেনারাম ফরিয়াি ॥ 
নাজেহাল হয় হারমা। ধৈর্ধের-ও শেষ আছে। অবশেষে “সশওভালরা! 
সরকারের সিপাহথীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইবার জন] স্থির করিল ঃ জঙ্গলে 
তীরন্দাজর! সম্মুখ সমরের জন্য কুড়ালি লইয়া থাকিবে ।” (পৃ. ২৭) সিদ্ধ 
ও কানু নেতৃত্ব দিল। বিভ্রোহছ ছড়িয়ে পড়ে পড়ে “পাহাড় হইতে প্রবল- 
বেগে তুষারপাতের মত সীওতাল সৈন্যদল অগ্রগামী ছোট দলকে সিপাহিদের 


সাওতাল বিষ্রোহ্‌ ৩৪৩ 


প্রধান দলকে ছুটাইল--কান্ছ ও সিদু সর্বাগ্রে ।” (পৃ ২২২) কিন্ত ব্র্থ 
হয়েছে সিছু কানুর দল । ইংরেজের গুলিতে কানু ভূপতিত হলো!। সিদু 
আহত হয়েই ধরা পড়ে । ইংরেজরা তাকে-ও হত্যা করে। এইভাবে জঙজগল 
নায়কদের হত্যা করে ইংরেজর! বিজ্বোহের অবসান ঘটালে বটে তবে "জঙ্গল" 
স1ওতাল রাজাদের বীরত্বের পরম সাক্ষী হয়েই থাকে। 

সভীশচন্দত্র জজলের পরিবেশে সশওতালদের জীবনচর্ধার ছবি একেছেন। 
সহজ সরল করেই এ'কেছেন। বিদ্রোহের আভাস দিয়েছেন বটে কিন্তু পূর্ণতর 
চিত্র আকেননি। অবশ্য তিনি ক্ষীকার করেছেন, "্পুস্তিকাথানির বিষয় 
ইংরাজি ১৮৫৪-৫৫ সালের সাওতাল বিদ্রোহের কিয়দংশ 1৫৫ 


সাওতাল বিদ্রোহের ওপর আরেকটি উপন্যাস--“দামিন-ই-কো"র 
ইতিকথা” প্রকাশিত হয়েছে সাহিত্য ও সংস্কাতি বিষয়ক মাসিক পত্রিকা 
'অনীক+এ ৫৬। লেখক স্বর্ণ মিত্র এর ভূমিকায় বলেছেন. “উনবিংশ শতাবীর 
ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসন ও মহাজনী শোষণের বিরুদ্ধে নিপীড়িত জনতার 
সশস্ত্র বিদ্রোহের ইতিহাসে প্রচণ্ড উজ্জল একটি নাম £ সাঁওতাল বিজ্রোহ। 
প্রায় পঞ্চাশ হাজার সাওতাল তীর-ধনুক-টাঙ্গি-তরোয়াল মাত্র সম্বল কোরে 
এবং সকল সম্প্রদায়ের নিপীড়িত মানুষের সমর্থনের ওপর নির্ভর কোরে 
সশঙ্ব বিদ্রোহের যে রক্তরাঙা পথ রচনা কোরে দিয়ে গেছে, সেই পথই 
ভারতীয় জনতার মুক্তির পথ। আর সে কারণেই কোটি কোটি ভারতীয় 
জনতার মনে আজও সা1ওত।ল বিত্রোহ এতো উত্তবল, এতো! মহান । 

“্্ামিন-ই-কো'র ইতিকথা” সেই অগ্নি ঝরা লড়াইয়ের দিনগুলিরই 
উপন্যাস রূপ |,” 

এট ঠিক উপন্যাস হয়নি কাহিনীর গঠন-শৈলি-ও উন্নত নয়। ইডি" 
হাসের তথ্য নির্ভর কাহিনী মাত্র । 

এ ছাড়া ইংরেজিতে একটি উপন্যাস রচিত হয়েছে। কারস্েয়াসের 
লেখা 7727779'5 7111282 ৫৭ | পথুরিয়।--বেনগারিয়ার “সম্ভাল মিশন অব 
স্ধি নর্দার্ন চাচেস' এর প্রকাশক । কথোপকথন তঙ্কিতে লেখা, বিস্রোহের 
বিবরণ। যুগিয়া বুড়ো ও ছোটে দেশ মাঝির সাওতালী ভাষার কথন- 
লিপি নাটকীয় ভঙ্গিতে সাজানো হয়েছে উপন্যাসে । এতে দেশ যাবিদের 


৬৪৪ বাংল! সাহ্ত্য ও নংস্কতিতে হ্বানীয় বিভ্রোহ্ের প্রভাব 


ধার! বিদ্রোহ অন্যার ঘোষিত হয়েছে । বিজ্রোহীদের উদ্দেশ পরায়ণ”বলা 
হয়েছে। সুবাদের নিন্দা ও সাহেবদের গুণগান কর! হয়েছে। 

মোটকথা একটি নীতিবাদ প্রচার করা হয়েছে । স্পষ্ট-ই বোঝা যায়, 
এসব মিশনার্রিদের কৌশল মাত্র। যাতে আর কেউ কোনোদিন বিশ্রোহী 
হবার সাহস না পায়। 


২. বিজ্রোহের প্রতিক্রিয়া নাটকে... 
এক...মরে ও যার! মরেনা... 


সশওতাল বিদ্রোহকে নিয়ে একটি এঁভিহাসিক নাটক৫৮ রচনা করেছেন 
আনন্দময় বন্দ্যোপাধ্যায় । নাটক রচনার এঁতিহাসিক ভিতি সম্পর্কে তিনি 
জানালেন, _আড়তদার মজ্ুতদার “ভ্রিটিশ সরকারের সাহায্যে তার চাষাদের 
উপর নানারকম জুলুম শুঞ করে দিলে । চাষীরা সরকারের বিরুদ্ধে 
হাতিয়ার ধরে খে দাড়াল । তারা ইংরাজ, জমিদার, আড়তদারদের রক্তে 
বাংলা বিহ্বারের মাটি রাঙিয়ে উড়িয়ে দিল রক্ত-নিশান । ইতিহাস বলে 
স"াওতাল বিদ্রোহ, কিন্ত আসলে ওটা কৃষি বিপ্লব | বিশ্বের প্রথম কৃষি-বিপ্লব 
হয়েছিল আমাদের ভারতে । কৃষকরাই জাতিরপ্রাণ-এই কথার উপরেই 
আমার এই নাটক রচনা 1৮৫৯ 

লেখকের বক্তব্যে অতিশয়োক্তি থাকলেও বোধকরি এই বিজ্রোহ অভি- 
নবত্বের জন্য চিরকাল স্মরণীপ্ন থাকবে । পাশ্চাত্য শক্তির স্বার্থ ও দেশীয় 
জমিদার ও মহাজনদের স্বার্থ সমসূত্র করে দেখা সমীচীন নয়। তবে শোষণের 
ক্ষেত্রে দেশীয় জমিদার ও যমহাজনদের ভূমিকা বড়ো কম নয়। ফলকথা” 
এতেই এসেছে অর্থনৈতিক বিপর্যয় । এ বিপর্যয় হুতে মুক্তিকামী মানুষ, 
যাদের একাস্ত নির্ভরতা কুষির ওপর ছিল ; তারাই বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল । 
স্বতরাং কৃষকরাই এ বিদ্রোহের শক্তি । 

এই নাটকের নারক কানু । ম্বভাবতই তার উপস্থিতি একটু বেশি । কিন্ত 
সিছু তার শক্তি। তার. তুমিকাটি-ও বিয়াট। কানুর স্ত্রী সুমকি ও লিছুর 
প্রেমিক ছিবগী তারাশংরুরের উপন্থাসের রুকনী ও টুকনীকে মনে করিয়ে 
দেয়। এখানে কানু সশাওভালদের শুষোবাবু (রাঙা) বলে যানিত। জোন 
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বলে তার দাকীই অগ্রগণ্য । এতে সিছর অবশ্ত ক্ষোভ নেই। সেযোগ্য 
সেনাপতি । 

সিছু-কানুর পিতা পরগণাইত চুনার মাঝির যনেও দূর্বার 'অসন্তোষ । 
“ই-আমার জমিন, আমার জান থাকতে খাজনা আমি 'দিব নাই । আমি 
কিষাণ, হালধরে চাষ করি, সোনার ফসল ফলাই, তাই ই-জমির মালিক 
জমিদার লয়, এংরেজ লয়, ইর একমাত্র মালিকানা আমার |” (পৃ. 6০) 


এই অসন্তোষের বিস্তার সারা নাটক জুড়ে। কারণ, জমির খালিকান! 
অবশ্য স্বীকার করে না মহাজন মুগলাল ভগত। সে ভাবে ।সণওতালদে 
জমিজষা, শশ্য সম্পদের মালিক সে। কিংবা জধিদার মহিম রায় 'সে-ও 
ভাবে সাঁওতাল মুলুকের খাজনা তারই পাপ্য। তা! না পেলে সাওতালদের 
জমিজম! কেড়ে নিতে পারে । ভাই মহাজন ভগত যখন সিদু-কান্ছকে ডাকাত 
সাব্যস্ত করে পুলিশ কমিশনারের কাছে বিচার চায়; তখন সি বলে-_ 
“ডাকাত আমি নই ভগত ভাকাত তুরা । আমাদের বৃকে বসে তুরা দিনরাত 
ডাকাতি করছিস ?...তু বিচার কর সাব, কিনে! দশ টাক! ধার নিলে উর 
কাছে আমাদের জন্মভোর খাটতে হয়। কিনে দশ পালি ধান' নিলে, 
তিরিশ পালি দিয়াও শোধ হয় না?” (পৃ. ৫৮) তারা-ও বিচার চায়, জসিদায় 
মহাজনদের' অত্যাচারের বিরুদ্ধে, আদালতের বিচার-প্রহসনের বিরুদ্ধে, 
দারোগা, নায়েব কর্মচারীদের বিরুদ্ধে । 

কিন্তু ঘটনা বিপরীত । বিচার তাদের পক্ষে হয় না। ' তাই ধিচার-দণ্ড 
তারা নিজেদের হাতেই তৃলে নের়। আবার রেল কর্মচারী নিকেলসনের 
কামনার বা্পে বখন সাওতাল রমণী বলি হয়_-তখন সিহ তার' চরষ দণ্ড, 
_ ম্বত্যুদণ্ড দেবার আগে বলে £ “মুরবার আগে তু শুনে যা এরেজ, আমর! 
কিষাণ, ত্য মানুষের পায়ের তলায় 'পড়ে থাঁকি। কিন্তুক ধি আমাদের পায়ে 
বাড়াতে যাবে 'তার পা দখানা আমরা ভেঙ্গে দিব | বি আমাতোর যিয়াদের 
গাঁয়ে হাত দিতে যাবে, তাকেই ভূর মত এই টাল্গীর কোপে মরতে 
হবেক।* (পৃ. ৭০) | 

নাটকের : পার্স চর়িঅগুলির, মধো মহাজন ভগতের পুঞ্র-রামলালের ভুমিকা 
অগ্রগণ্য । মানবিক গুণঙলি'তাক মধ্যে যথেষ্ঠ! 'শিভার চরিত্র সংগে 
তায় বিস্তর ফারাক । সে সাওছারদের সমব্যথী। সাঁওতাল রমণীর সভীদ্ 


৩৪৬৩ বাংলা সাহিত্য ও সংস্কতিতে হালীয় বিজ্রোহ্রে প্রভাব 


রক্ষার নিজের জীবন পর্যস্ত দিয়েছে! তার এই মহতী কর্মের মথোই 
নাটকের 01087 ধরা পড়ে। কানুর পত্বী ঝুষকিকে বিপদের 'চরম মুহূর্তে 
সে সান্ুন! দিয়ে বলে “শয়তান ইংরেজের হাত থেকে আমি তোকে বাচাতে 
পারলাম না ষা! কিন্ত তোর নারীত্বের চরম অসম্মান থেকে আহি তোকে 
রক্ষা করব। তোদের বিপদে সাহায্য করবার জন তোর স্থার্মী আষাকে 
এই অন্তর দিয়েছিলেন, এই অস্ত্রে আত্ম রক্ষা করে তুই তোর মর্যাদা রক্ষা 
কর মা।” (পূ. ১২৮) 

নাটকের মধ্যে দীনেশ দারোগার নিষ্ঠুর ভূমিকা, কর্ণেল জেষসের সৈন1!পতা, 
খরীন্টান সাগতাল চুড়ামাবির বিশ্বাসঘাতকতা, সিদু ও ঝুমকিকে কেন্দ্র করে 
কানুর অন্তদন্থ, তৃবন ভট্টাচার্ধের শঁদার্য নাটকের গতি দিয়েছে । সব মিলিয়ে 
নাটকে লক্ষিত হবে কাল্পনিক চরিত্রের মিছিলে ইতিহাসের দিবা কাহিনী । 


ছই...স"াওভান বিভ্রোহ... 


নাট্যকার মন্মথ রায় “সখওতাল বিদ্রোহ নামে একটি নাটক রচন! 
করেছেন । ৬০ এতে নাট্যকারের ভাষিক-আভানটুকু লক্ষণীয় £ “সারল্যের 
ও দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে হিন্দ মহাজন নিলজ ভাবে দাসত্বের শৃঙ্খল পরিয়েছে 
নিরীহ সশাওভালদের পায়ে ।--.নিরক্ষর সশাওতালদের সরলতার সুযোগ 
নিয়ে লুষ্ঠনের যে যড়যন্ত্র জাল বিস্তার করেছে জমিদার মহাজন গোষ্ঠী. সে 
নাগ পাশ হতে মুক্তি আছে কি তাদের? আমর!" অবাক হয়ে নিরীক্ষণ 
করছি আধুনিক সভ্যতার আবরণে সার্থান্ধ মান্ছযের অমানৃষিক বর্বরতার এক 
করুণ ইতিহাস |” ৬১ 

এতে মহাজন ও রেল-ঠিকাদার নিমাই চৌধুরীর শোষণ-অত্যাচার কথিত 
হয়। সে ঠিকাদারী কাজ নিয়মিত রাখার জন্য সাওতাল রমণী ইংরেজদের 
কাছে ডালি পাঠায় । অথচ ভায়ই পুর মাঁণিক চৌধুরীর লেসব কাজে সায় 
নেই। (পৃ ২৪) সের্সাওতালদের কথা ভাবে 

নাটকের গতি অবস্ত ভরতর করে এগিয়ে যায় মাণিক যখন সাওতাল রমণী 
টিন্বার কাছে গাত্ব সহর্পণ করে। এই তার: কখন টিত্র-.. 
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“যাণিক || আমর! এতকাল তোদের যন ভেঙেছি- তোদের ঘর ভেঙেছি। 
দেবতা তার শোধ নিচ্ছে। আমি বামুনের ছেলে, তোদের ছায়। 
মাড়ালেও আমাদের পাপ হয়। অথচ কি আশ্র্য! আমি 
তোকেই ভালোবেসে ফেলেছি । সশওতাল জাতটাই আমার ভাল 
লাগছে।'.. 

টিয়া।। তু কি পাগল! হলি সাহেব? 

মাণিক।। কখনও কখনও তাও মনে হয়েছে টিরা । তোদের ঠকাতে--ভাতে 
মারতে আমিও কিছু কম করিনি । যত আঘাত হেনেছি, ততই 
কারু হয়ে পড়েছি আমি। সারারাত ঘুমুতে পারিনা আমি। 
রাত জেগে বসে কেবলই ভেবেছি এর প্রতিকার কি? 
শেষে প্রতিকার কি তা খুজে পেয়েছি । স”শওতালী ভাষায় রাতের 
পর রাত বসে বসে এই সাদা পু*থিটি আমি লিখে রেখেছি। 
পরগনার সশাওতাল এক জায়গায় জড়ো হও আজ, যে দরখাস্ত আমি 
লিখে দিয়েছি সেই দরখাস্ত দাখিল কর সাহেব সরকারের কাছে। 
কলকাতায় বিচার হবে--আমি বলছি বিচার হবে ।” (পৃ ৪২) 


স"াওতালদের প্রতি তার নিবিড় টান, গভীর তার সহানৃতৃতি। শুধুষাত্র 
সশাওতাল রমণী টিয়ার প্রতি আসক্তির কারণেই নয়, অন্যবিধ কারণ-ও বটে। 
নেকথার জট খুলে যায় কানুর হাতে ছুরিকাঘাতী ম্বত্যুপথ যাত্রী নিমাই 
চৌধুরীর শেষ জবানীতে--"ও আমার ছেলে বটে, কিন্তু _স'ওতালীর পেটে 
ওর জন্ম _-ও সণাওতাল।” আরও বলে-_ “মরতে বসে মিথ্যে বলবোন। 
ঘপিক। তোকে, বামূন বলে চালিয়েছি। বামুনের মেয়ের সঙ্গে বিয়ে 
দিকেছি | সে পাপের প্রতিফল _-পেলাম আজ হাতে হাতে ।” (পৃ৫১) 


এখানেই নাটকের চরম উৎকর্ষ ধরা পড়ে। কারণ, স1ওতাল দরদী মাণিক 
নিজেকে নোতুন করে আবিষ্কার করে। তাই তার হাতে বন্দুক গর্জে ওঠে 
ঘুষখোর মহেশ দারোগাকে হত্যা করতে । মাণিকের এই কাজের মধ্য 
সিধৃ ৬২ ও প্রণরিনী টিয়ার মাণিককে দেবদুত বলে মনে হয়। তাদের মনে 
হয় বোংগ! ঠাকুর তাদের পাশে এসে দাড়িরেছেন। লড়াইয়ের জন্য ঠাকুর 
পৃখি দিয়ে গেছেন। তরু-ও টিয়ার মনে সংশয় । তাই সিধু তাকে বলে-- 
“টিকাফারকে (মাণিক চৌধুরী ) তু ভালবাসিদ্‌। ঠিকাদার ধা বলবে তা 


তি বাংল! সাহিত্য ও নংস্কতিতে হানীয় বিজোছের প্রভাষ 


ত্বর যনে ধরবে। ভাই ঠিকাদার হয়ে তুর কাছে এলেন ঠাকুর”। তা যছদি 
না হবে ঠিকাদার কৃথা পাবে এ পূথি? জধিদার-মহাজনের সঙ্গে হামরা 
যে লড়াই করবে--তার এই হাতিয়ার |” (পৃ ৪৩) 


নাটকের কুশীলবদের মধ্যে আছে দীঘি থানার ছোট দারোগা রামশরণ, 
সাওতাল ক্রীতদাস ভৈরব প্রভৃতি । রামশরণের চরিত্রটি ভালো করে 
এ"কেছেন লেখক । সে ন্যায়-বিবেকমান মানুষদের একজন। তাই 
রামশরণ নিমাই চৌধুরী ও জমিদারের নায়েব ধর্সরাজকে শাসিয়ে বলেন,__ 
“জমিদার আর মহাজন আপনারা মশাই এই নিরীহ মান্যগুলোর উপর 
এতকাল যে 101:0:5 করেছেন--তার ফলেই আজ এই 166611070. 563 
1 ১০115$৩ 11. পূ ৪৬) অথচ, বড় দারোগা মহেশ, সে ঘুষের তলবী পেয়ে 
ছুটে আসে মহাজনদের স্বার্থ রক্ষার্থে। কিন্তু অনিবার্য ভার মৃত্যু পরিণতির 
মধ্যে হূর্জনের পরাজয় ঘটে । 


আরেকটি চরিত রাধা । স্বামীসঙ্গ-স্থখ না পেয়ে ঘর-বন্দী ভৈরব 
সশওতালকে সে ভালোবাসে | প্রেম নিবেদন করে। কু-চক্রী বেড়াজাল 
থেকে মুক্তি খোজে সে। মাণিক এদব কথা জানতে পেরে টিপ্লার প্রতি 
প্রণয়াসক্তি হওয়। সত্বেও স্ত্রী রাধাকে ক্ষমা! করতে চায়নি। রাধার, প্রতি 
সহানুশীল হতে পারেনি । উভয়ের মিলন অবশা হয়েছে স1ওওালদের এক 
সংঘটন মুহূর্তে। 


নাটকার সাওতালদের নির্মম অন্ভিযান, বাজার গ্রাম লুঠ, জমিদার 
যহাজন ও ইংরেজ নিধন প্রভৃতির তৎপরতা জীবন্ত করে চিত্রিত করেছেন। 
এসব তথ্যের জন্ত হান্টার সাহেবের 'ঠ00815 ০01 [২0181 80081” গ্রস্থখানির 
ওপর তিনি নির্র করেছেন। এক্ষেত্রে নাট/কারের ইঙ্িহান প্রবণতা 
লক্ষণীয় । কিন্তু সার্থান্ধ মানুষের ছবি ও ইংবেজের দানবীয় রূপটির নিপুণ 
চলচ্চিত্রায়ণ তার নাটকে অনুপন্থিত। 


সাওতাল বিরোহ ৩৪৯ 


৩, বআ. 1 গ্রতিক্রিয়!-কহিত ও ছড়ায় 
এক...অথ বিঞ্রোহী সশখওতালগণের কবিতা... 


বুন ভাই, বলি তাই, সভাজনের কাছে 
শুভবাবুর ১ হুকুম পেয়ে, স1ওতা।ল ঝুকেছে 

বেটারা কোক গছাড়িল- বেটার! কোক ছাড়ি, জড় হইল, হাজার হাজার 
কখন এসে কখন লোটে থাক! হল্য ভার। 

হলে! লব ছুত্যাবনা--হলে! সব দুত্যাবনা, রাড়কাদানা, সবাই ভাবে বসে 
ঘড়াথট মাটিতে পোতে কখন জিবে এসে। 

বলে ভাই রাখিব কোথা--বলে ভাই রাখিব কোথা, জেথা সেথা, এই কথ বুলি 
রাখেত মোলুক সলা মুলুক ভাবতেছে কোম্পানী । 

বেটাদের সক্তি শোনে-_বেটাদের সক্তি শোনে, গ্রজাগণে, কইছে ধিরে ধিরে 
জিনিষ ছেড়ে পালাও ন! ভাই সভাই থেক ঘরে 

আমাদের আছে গোরা--আমাদের আছে গোরা, সঙ্জিন চড়া, জাম জোড়া গায় 
বন্দুকেতে গোলিপোর তুদ্বক হ্বয়ার তায়। 

বেটার! থাকে কোথা--বেটার1 থাকে কোথা, সর্ভ কখ।, যুধায় তোমাদেরে 
কেহ বলে দেখে এলাম মোরাক্ষির ধারে। 

আছে সব জড় হয়ে--আছে সব জড় হয়ে, পূর্বামূয়ে, তির মারিছে গাছে 
কতশত কর্মকার সঙ্গেতে এনেছে । 

ভিরের ফলি বানাইতে--তির়ের ফলি বানাইতে, বরাত মতে, জখন জেমন 
কয় হাতে হাতে যোগাইছে ফলা পাছে টানা হয়। 

বেটাদের পোসাক চড়া--বেটাদের পোসাক চড়া, কপ্পীপর! লইতে বেড়া! বুকে 
ভাড়ের উপর পৃজ। করে কোক ছাড়িছে মৃুখে। 

আগেতে লাগড়! পিটে-- আগেতে লাগড়া পিটে, কাটে ছেটে, মদে ভাসে ভর! 
গ্রথমে বাষকুলিং দিয়ে গল্যগ! জে ডেরা। 

দেখে সব লোক পালায়েছে--দেখে সব লোক পালায়েছে, টোকা! পেছে, 


নয়ে নটাইখান 
কেহ বলে রাঙ্গা রইল বড়মাছের খান । 


১, শুভবাবৃ্সুবাদার' দের অপজংশ । এখানে সি 
২৭ বীষকুলি_-সিউডি় উতর়ে বাশকুজি গ্রাম 





৩৫৩ বাংল! সাহিত্য ও সংদ্কতিতে স্থানীয় বিক্রোছের প্রভাব 


বলে ভাই পাল! পালা--বলে ভাই পাঙগাপালা, একি জালা,করে কলরব 
বেচারামকে কেটে বেটার! রক্ত মুখ সব। 

জার কি হাকিম যানে--আর কি হাকিম মানে, বনে বনে, রাস্তা পেলে শোজ। 
সদিপুরে লোটাল গিয়ে কাপড়ের বুজ। 

জথ। উচিত বুচক1 বেন্দে-_-বথ! উচিত বুচক! বেন্দে, নিলকান্দে, জত মনে ছিল 

রাতারাতি হাতাহাতি কাপিষটাকে গেল 

সকজি এমনী ধারা--সকলি এমনীধার1, দেয়লাগড়া, অহৃনিশী পিটে খাবার 
বেলায় সাওতালদের মেয়ে ছেলে জুটে । 

বলে ভাই রাজ! হব--বলে ভাই রাজা.হব, টাক! পাব, করিয়া যন্ত্রণা 
হুদিন বাদে পুড়াইল গিয়ে নাঙ্থুলের থানা 

এ কথ বুনে--এঁ কথ যুনে, সিফাইগণে, বন্দুক নিল হাতে 
দরগা মুন্সির সঙ্গে দেখ! হইল পথে। 

ঘনেতে ভয় পেয়ে-_মনেতে ভয় পেয়ে, পশ্চিম মুয়ে, অন্মি গেল ফিরে 
পড়ের-পুরে মোকাম কৈল গয়ারামের ঘরে । 

জত সব চেলের গোল।-জত সব চেলের গোল, ভাঙ্গিতাল।, সকল বার 
করিল মরাপেটে চড়া দিয়া খিটন যে লইল। 

তখন পিফাইঘের1-_-তখন সিফাইঘেরা, সাজিন চড়া, কাগ্তান সহিত 
নদির উপাত্তে আশি হইল উপনিত । 

জতসব সিফাইগণে--জতসব সিফাইগণে, ভাবে হনে, হবে জ্যার স্যার 
দেখে বুনে মৌরাক্ষি উভয়ে না হয় পার। 

তিরবর্ধ! ত্বয়ার আছে-_তির বর্ষা ত্বয়ার আছে, আপন যাজে, রন নাইথ বাজে 
নদির ধারে সাওতালর] লাগড়া বাজায় নাচে। 

সেখানে সার্দ১ কার-_সেখানে সার্দকার, পারাপার দুয্ধুল বছে বাণ 
হাতেতে কিরিচ ধ'রে দেখিছে কাণ্তান। 

দেখিয়! বহুত সেনা দেখিয়া! বনুত'সেনা, কি মরণ, করে ছইজনে 
বন্দুক ত্বয়ার রাখ কছে সিপাইগণে 

দণ্ডচ্যার ছয় পরে-_দণ্চ)ার ছয় পরে, কয় হলাদারে, মুফেদারের প্রিতি 
লিলয় করিতে দ্রপীনে আন মির্ঘগতি 


$, সার্ঘহ্সাধ্য 


সাওতাল বিঙ্রোছ ৩৫১ 


বলে উঠিল গজে-বলে উঠিল গজে, হাউদ যাবে, নয়নে ছরগীন 
ঝাড়ে ঝোড়ে আছে সশাগতাল কোষ১ ছুই ভিন। 
কিছুদূর পিছে হাট-_কিছুদুর পিছে হাট, বলে বাট, সাহেব গেল চলে 
পবন বেগে ধায় সাওভাল পালায় পালায় বলে। 
করিয়া বন দম্ফ--করিয়া বহু দল্ফ, দিল ঝম্প, পড়িল লদির জলে 
সাতারিয়৷ পার হইল হাজার সাওভালে। . 
বলে সব মার মার-বলে সব মার মার, ধয় ধর, এই মার রব 
জাজি সিছুড়ি জেলা লোটব গিয়ে করে পরাভব। 
জাব সব জেহ!লখানা-_জাব সব জেহালখানা, দিব থানা. মুক্ত করিব চোরে 
শুভবারু রাজ! হবেন জ্যজ সাহেবকে মেরে। 
আমার] ঘুচিব মাঝি--আমর! ঘুচিব যাবি, কাজের কাজি, যর করব বশ্যে 
কষ শোৌতর২ দোকান ভেঙ্গে সয়াপ খাব বশে । 
বলে সির্রত্তর--বলে সির্রত্তর, আশুধর, আর বিলুত্ব কেনে 
কর্মপাকে পল্য সওতভাল সিফাএর মাঝখানে । 
বেটার! তুচ্ছযাজাতি-_বেটার়। তুচ্ছ্যুজাতি, লাইখ রুদ্দিও কিবা জানে টের 
আচচ্ছিতে হুকুম হাকে বলির! ফয়ের । 


আলি হুকুম পেয়ে-_-আলি হুকুম পেয়ে, সিফাইজেয়ে, বন্দুক হাতে ভোলে 
পঞ্চাৰ পঞ্চাযষ গোলি মারে এককালে ! 


জেমন তারা খসে-জেমন তারা খসে, আশেপাসে, তেমনি গোলি ছুটে 
পিষ্টেতে বাজিয়৷ কারু পার হইল পেটে । 

অন্য নশাওতাল জত--অন্য সন 1ওভাল জত, কতশত, পলাইয়! গেল 

কুড়ি আঠ লয় স"াওতাল ভার! শেই দিনেতে মোল। 

তখন পালায় সণওতাল--তখন পালার সশাওতাল, করিয়া বিকল, 

পিছে নাহি চায় সলাখ পাহাড়ে ছেয়ে শুভকে জানায় । 

গুনে সব ইন্ক মনে--লুনে সব দুদক মনে, পরদিন, কৈল একাকার 

জবি হইতে আনায় সাল প্রাদশ হাজার । 

১, কোব-ুক্রোশ ২. কৃষ্ণ সৌতর-ুকফ সা! ৬, রুদ্গি বুদ্ধি 

৪. কুড়ি আট লয়-ুআহ্কিক হিসেব, ২০৮১ ৫. জধি-্দাহিনের. অপর 

নাম ছিল। ইংরেজ সরকার পাহাড়িয়া ও সশওতালদের জ্খ বায়ার 

জন্য দানিনের মাসনভার নিয়েছিলেন । 





৩৫২ বাংল! সাহতা ও সংস্কতিতে স্বানীয় বিক্রোহের প্রভাব 


নাহিক মৃত্যু ভয়--নাহিক ম্বত্যু ভয়, সদারয়, ধেনুকেতে চড়া 
জগর মোকামে জেয়ে বাজায় নাগেড়া। 


শুনে সব লোক পলাইল- শুনে সব লোক পালাইল, বিসম্য হল, তামলি 
পুদ্যার ১ সতগোপ গোওলা পালার কান্দে ২ নয়ে ভার। 

পালায় সব বুড়াবুড়ি--পালার় বুড়াবুড়ি, দৌড়াদোড়ি হাতে জয়ে লড়ি 
মস্যলমান ফকির পালায় মুখে পাকা ভাডি 

মুখেতে বলে আল্যা_-মুখেতে বলে আলা, বিষমল্যা, এ£ক বেটাদের তির 
এ বিপদে রক্ষা করহে সর্তপির৩। 

বলে প্রাণ জায়--বলে প্রাণ জায়, হায় হায়, কি বিপদ হইল 
কালু সেখের মা কেন্দে বলে আমার মরিগ৪ কোথা গেল । 

জত সব মাথায় ঝুড়ি-_জত সব ষাথায় ঝুড়ি, কথা ধুকুড়ি, উর্দ্‌মুখে ধায় 
হঁজট৫ লেগে পোড়ে কেহ গড়াগি জায়! 

এ সাওতাল--এঁ সতওতাল, এল সশাগতাল, কাটিলেরে সশাওতালে 
আজি রক্ষা নাই ভাই কি আাছে কপালে। 

তখন হুরয্য মোনে-_-তখন. হরষ্য মোনে, সশওভালগণে, রাজবাড়ী সোন্দায়ঙ 
মান্ুষকাটা পড়িল সেইদিন কুড়ি ছুই আড়ার । 

পরে সণওতালগণ-_-পরে সশওতালগণ, হ্রিষ্ট মোণ, দেয় টাজিতে সান 
লাওতোড়ে নারা বেটাকে দিল বলিদান। 

গেল কুমড়্যাবাদে--গেল কুষড়্যাব!দে, সকল ফদে, হুইল একাকার 
ঘরে অগ্নি দিয়ে বেটার কল্যে ছারখার । 

পোড়াইলে ধানের গোলা--পোড়াইলে ধানের গোলা, তিলভুল]া, সরিসা 
আদি জত গরু মহিষ ছাগল ফেঁড়া৭ পড়িল কত শত। 

পূর্বে হনুযান-_-পূর্বে হন্বষান, লঙ্কাথান, জেতে পোড়ায় 
ঘরাঘরি অগ্রি দিয়ে সণওতাল বেড়ায়। 


১. পুণ্তার-পোদ্দার জাতি ৫. ইজট--ঠোচট 

২. কানে-কাথে ৬. সোল্দার-্প্রবেশ করে 
৩, সূর্তুপির--সত্যগীর ৭. ফেঁড়ানভেড। 

৪. ররিগ্ মুরগী, 


সাগুতাল বিদ্রোহ ঙ৪.- 


এ গ্রাম নিবাস--এ গ্রাম নিবাস, সাধুদাশ, তার সঙ্গে জনাচা রি 
.সিছড়ি আসি জজ্যের কাছে বলেছ বিনয় করি। 

আরত্য প্রাণ বাচেনা--আরত্য প্রাণ বাঁচেনা, কি.মন্তনা, কছোন হুজুর বন্ছে 
ঘর কৃণ্যা পুড়ায়ে আমার ভাইকে কাটলে সেষে ! 

সিষ্ব উপার কর-_সিঙ্্ উপায় কর্‌, সাওত। ল্মার, রাখ প্রজাগণ 
টাঙ্ির চোটে মোলুক কেটে পতিত কল বোন । 

সাহেব ওক্যানে১--সাহ্ে ও্যামনে, দিপাইগণে, বলয়ে বচন 
অতি সিস্জ জাও তোমর! কর গিয়ে রণ । 

কথা শুনে তখন-_-কথা শুনে তখন, জত .সিফাইগণ, বন্দুক হাতে নিল 
রাতারাতি সিফাইগণ কুমড়াব্যাদকে গেল । 

যুর্দীজেই মতে-ধুর্দ যেই যতে, বিস্তারিতে, হবে বহুতক্ষণ 
আকাশের চাদ ধরয়ে বামন। 

বেটার! ধেনুক ধরে-_বেটার! ধেনুক ধরে, তিরমারে, করে মারং 
সঙ্গেতে কৃকৃর আছে হাজারে হাজার । 

সাহেব হুকুম দিলে-_সাহেব হুকুম দিলে, ফয়ের বলে, বুন সিফা ইগণ 
হাজারে হাজার সাওতাল মারে ততক্ষণ। 

অমনি ভগড়া। হয়ে-_অম়নি ভগড়্যা হয়ে, পূর্বমূয়ে, পালাইয়া জায় 
পাটজোড় মোকামে আসি নাগড়া বাজায় । 

লাগড়ার সব! শুনে_ লাগড়ার সব শুনে, সর্বজনে, পালার মর্তরে, 
জনা দৃষ বাগিড়ে গোয়াল সেই দিনেতে যারে । 

লোকের কি জন্তনা-_লে!কের কি জন্তন!, কি লর্ধনা, কলে)রে সাওতালে 
কত গর্তবতি রাস্তায় পুস্ুবিল ছেলে। 

এমনি সর্ববতরে২-_এবনি সর্বত্বরেঃ লেো!টকরে, বেড়ায় সওভাল 
ম্নিষ্য কা কথা দেবতা পালান গোপাল. | 

ভাঙ্তিবোন ছেড়ে_ভাঙ্িবোন ছেড়ে, পালান দোড়ে, পুত্ুরির মাথায় 
বিরসিংহপুরের কালিমাএর বাল্হারি জাই । 

১২৬২ বার বাসইীদালু--বারফ বাল্হীসাল, বরসারাল, বানের বড় বিদ্ধ 
আবমারপুরে মানুষ রুটে কৃত গাদাগাী। 


১. ওল্যামনে- খোলস 'হনে' হ« সর্বতুরে-সবতারে 


৩৫৪ বাংল! সাহিত্য ও সংস্ভতিতে হ্বানীয় বিত্রোছের প্রভাব 


কাটলে বিচুপুরে-__কাটিলে বিনুঃপুরে, হার! তীতিরে, প্রি্বেুলার যাঠে 
বিপিন গোপকে ভিরিয়ে মারেল পথুরের ঘাটে । 
লোটীলে কুলকুড়ি--লোটালে কুজকুড়ি, দৌড়াদৌড়ি, লাগড়া দেয় সেশে 
দেবু রায়কে তেড়ে ধল্যে আখবাড়িতে এশে । 
পুজাতে দেয় বাড়ি__পুঙ্গাতে দেয়বাড়ি, উলঙ্গ করিয়ে 
জাদু মাঝি চেনাপ১ ছিল তেয় দিল ছাড়িয়ে। 
ধল্যেচন্যাষাঠে--ধল্যেচন্যা মাঠে, পথুর কাটে, দাশী গোগালেনি 
কাটের ভিতরে মাগি হারালা পরানি। 
জত সব সশাওতালগণে-_-জত সব স"াওতান্সগণে. কাটের মোনে জতষাটী ছিল 
ওখড়িয়া সকলমাটী চাপাইয়া দিল। 
পরে ধেনুক ধরে--পরে ধেছছুক ধরে, তার উপড়ে, নাচিতে লাগিল 
ফুল্যাই পুরের ডাঙ্গালেতে সেফাই দেখিতে গেল। 
অদ্মি কোক ছাড়িয়ে-_-অস্সিকোক ছাড়িয়ে, পশ্চিম মুয়ে পলাইয়৷ গেল 
আলান চকের নজ্জ দাশের গরু ঘেরি জিল। 
তখন নজ্স দাস--তখন নজ্ দ্বাসঃ করে হত্যার, মাথার ঘ। মারে 
বলে গোধন ছাড়াইতে পারি ভবেই আসিব ফিরে । 
তখন বন্ত ছাড়ি--ভখন বস্তু ছাড়ি, কপ্রি পরি, সাওতাল সাজিল 
চুন বুখান পাতে ভরি কড়চে গোজিল। 
হাতে ধনুর্বান-_হাতে ধনুর্বান, টাজিখান, কান্দেতে লাগিয়ে 
সশাওতাল বুলি জানি এই সাহষ করিয়ে । 
বশওতালের সঙ্গে--সশাওতালের সঙ্গে, নানারঙ্গে, কথার ভুলিয়ে 
জলখণও। ছলনা! করি জানিল ছাড়িয়ে । 
রাউরুফ্দাশেতনে--বাইকৃক দাসে সনে, সংক্ষেপনে কিছু লেখা হল্গয 
বিস্তার নিখিতে হছজ্যে অনেক বাছুল্য। 
কাএস্ত২ কোলে জন্ম মোর রাইউকৃক দাশ 
কুলকৃড়ি গ্রামে মোর কয়জে নিবাষ। 
জেল! বিরভূম তাহে নোনি গরগণা 
লাটগলাম তাছে নান্ুলেয় খানা, 
১, চেলনাপ+চেনাজানা ২, কাএনম্তকারতত 


সাগওতাল বিষোহ ও৪৪ 


আহি ভাবি মোনে-_-আমি ভাবি ফোনে, সশাওভালগণে রাখিলে যুক্ষ্যাতি১ 
জে কিছু লিখিলাম আহি সকলি ত সতি। 

কথ! মিথ্যা লয়--কথা মিখালয়, সর্ভ হয়, এই জে বিবরণ 
হরি হরি বল দিন গেল অকারণ । 

১২৬২ বারষ বাশগ্রী সাল-_বারষ বাশক্রী সাল, এট গোলমাল, বড় ভাবনা মনে 
কুলকৃড়ি লোট হয় ২৩ শ্বাবনে 1৬৩ 


হই...সণাওতাল হালাষার কবিভ... 


কবিতার প্রারভে কবি তার বাসভৃমি রাজমহলের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বর্ণনা 
করেন,-- 

ভাগলপুয়ের অধীনে রাজমহল। 

সে রাজমহুল খাম, 

স্থান অতি মনোরষ্য, 

চোদিকে পরিবেষ্টিত পর্বতমণ্ডল ॥ 

কিবা শোভা মনোলোভা বর্ণনে না জার। 

তার উপত্যকা ভূমে, 

সশাওতাল জাতি নামে, 

বাস করে অল্প করে কৃষি করে খায়।। 

অসভ্য বর্ধর অতি বুদ্ধি নাই ঘটে। 

হলে কোন গণ্ডগোল, 

সেই বোলে দিয়ে বোল, 

ভবিষ্যৎ না ভাবিয়া! সেই পথে ছুটে ।। 
বিভ্রোের প্রতি কবির দৃষ্টি বিমুখ । তথাচ কবি বশওতালদের মর্ম হন্ত্রণ' 
কিছু-কিফিত এ*কেছেন। 

রৌন্ছে শীতে জপে তাতে কষ্ট করি চাষ। 

কি দোষে সাওভাল জাতি 


হুখে থাকে দিবার্াতি, 
উদ্দর গুরিয়! অল্প নাহি বার মাস ॥ 


২, সুক্ষ্যাতি-্সৃখ্যাতি 


৫ বাংলা সাহিতা ও সংস্কৃতিতে স্থানীয় বিজ্রোছের প্রভাব 


বৃদ্ধি বলে বাঙ্গালী ও যত হিন্স্বানী। 
আমাদেয় দেশে আসি, 

আমাদের মধ্যে বসি, 

আমাদেরি লয়ে সব হইয়াছে ধনি | 
বাঙ্গালী ও হিদ্দৃস্বানী 

দেশ মধে; সব ধনী 

আগে দণ্ড দেওয়া চাই তাদেরি বিশেষ ॥ 


সশাওতালদের রাগ-ঘ্বেষ তাদের ওপর নেই যারা-_ 
হাল ধরে চাষ করে বানুশিত্ি নাই। 
এর যদি করে দোষ 
কত না করিব রোষ। 
সাজা না পাইবে তার সবে শুন ভাই।। 


দেশমধ্যে সাওতালদের যারা সুখ কেড়ে নিয়েছে তাদের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থানের 
জনা সিদু ও কানু ছুই ভাই এক কৌশল অবলম্বনকরেন'__ 

এই দই সহ্বোদরে যুক্তি করি মনে 

নিজ সম গুনধর, 

জোটাই যে সহচর, 

আরস্তিল বুজরুকি আপন যনে ।" 

'**হুইত ঘণ্টার ধ্বনি তুলসীর ওলে। 

কোখা! থেকে কে বাজায়, 

কেহ ন! দেখিতে পায়। 

হইল আশ্র্যান্থিত সশাওতাস সকলে | 

দর্শন সশওতালগণ জিজ্ঞাসা করিলে । 

বলিত শিদ ঠাকুর 

মোদের ছঃখ গেল দূর । 

আসিয়াছে পরমেশ তুলসীর তলে || 


সিদু ও কানুয় মুখে ,অলোকিক ঘণ্ট1 ধ্বনির ব্যাখ্যা! শুনে সশওভালগণ সিছু ও 
কানুর নেতৃত্ব মেনে বিদ্রোহ ঘোষণ! করল। কবির বর্ণান্ুযায়ী দিনলিপি 


সাঙভাল বিজোহ ভরি 

হলে। ১৮ই আবাঢ়, ১২৬২ সাল। দলবদ্ধ হয়ে সশাওতাল বিস্োহীর! পাঁচ 
কোথিয়ার বটবুক্ষ তল সমবেত হলো । 

বাঙ্গালা সন বারশত বায়ষট্র সালে। 

আঠারোই আধাচ়েতে 

চলে পাচ কেঠে বট বৃক্ষ তলে । 

সেই বটবৃক্ষ রাক্ষসীদেবীর স্বান। 

তথার সাওভাল সব, 

করে মহাবীর রব, 

দেবীরে প্রণাম করে সঙ্গীত গান । 
এরপর স্ৃরু হয় তাদের আবরনণীয় বিভ্রোহোদ্যম | মহাজনরা বিজ্রোহী 
নেতাদের সন্ত করার শন্ত মদ নিয়ে যার, মহেশ দারোগ। থিষ্ঠ বাক্যে 
তাদের তৃষ$ী করার চেষ্টা করে। কিন্তু তা হবার নয়। কবির চোখে-_ 
“বর্বর সশওতাল নানা কটু কথা কর ।” এরপর সশওতালদের লু্ন ক্রিয়া 
স্থুরু হয়। বারহেতের বাঞ্জার লুঠ সম্পর্কে কবির বক্তব্য £ 

লুটিল বাড়ে বাজার কত হাজার পেয়েছে সব টাকা । 

এ সকল বলতে পারে হিসাব করে নাইকো কারে লেখা || 
মেশপুর লুন সম্পর্কে তিনি বলেন-_ 

পৌছিল সশাওতাল সবে, উচ্চরবে, মহেশপুর গিয়ে । 

লুটিল দুষ্টচয়, রাজালয়ে, ধনরত্ব নিল। 

নিল নিল সব রেশমী-বসন, স্বর্ণভৃূষণ যেখানে যা ছিল ॥ 
কিন্তু কবির ইংরেজদের মহাবলে আস্থা অনেক । তাই কবির আনন্দ-বিন্রয় ; 

““দৈবেতে মহামান্য, রাজার সৈন্য মহেশপুর এলো। 

করিল মহাধূম গুড়মণ্ড ম, বন্দুক ছুটিল।! 
অবশ্য, কবির দ্বিধা নেই যে, সাওতালরা বীর জাতি । যুদ্ধে তাদ! পরান্মুখ 
নর। বিদ্রোহীদের সেই সাহসিক-পরিক্রঘার কথা তিনি বলেন নিশক্ক 


চিত্তেই__ 
করিয়া দরশন সশওতালগণ ধরলে ধনুর্বাণ | 


পড়ি যে রহিল অঞ্জ, অবসন্ন, ক্ষুধায় কাতর প্রাণ ॥ 
তথাপি আহস করে, সমর করে, রাজার সেনার যাথে। 
মরে, মব উচ্চরচে, মহাহবে. € যারবে ? ) বন্দুকের গুলিতে ৪৬9. 


উঠ বাংল! সাহিতা ও সংস্কৃতিতে হ্বানীর বিজেহের প্রভাব 


এরপর, সিদু ও কান্গুর পতন-্বত্যুতে, বিদ্রোহীদের অভ্যুত্থানের “ব্যর্থতার 
পরিশেষে কবি «সদণচারের উপদেশ দান” করে “ভারতগগনে ইংরাজ শারদ- 
পূর্ণ শরীর” মহিম। কীর্তন করে ইংরেজের জয় ঘোষণা করলেন । 

কবিতাটির রচগ্জিতা “রাজমহল মহাকুমার পাচকেথিয়া বাজার চৌধুরী 
ধনরুষ। রুজ।” এটি উনিশ শতকের শেষের দিকে রচনা বলে অঙন্থমান করেছেন 
স্থপ্রসম্জ বন্দ্যোপাধ্যায় ।৬৫ 


ভিন...সাওভাল হাজামার ছড়া... 


কৃষ্দাসের “স"ওতাল হাকঙ্জাষার ছড়া'ট দীনেশচজ্ সেন 'পূর্ববব্গ গীতিকা”, 
দ্বিতীয় খণ্ড, ঘিতীয় সংখ্যায় প্রকাশ করেন। এ সম্পর্কে তিনি লিখেছেন 
' এই ক্ষুত্র ছড়াটিতেতে বিশেষ কবিত্ব না থাকিলেও ইহার কিঞ্চিং এঁতিহাসিক 
মূল্য আছে বলিয়া পালাটিকে গীতিকায় সন্নিবিষ্ট করিলাম । পালাটি পশ্চিষ- 


বঙ্গে বিরচিত হইলেও তাড়াতাড়িতে পূর্ববঙ্গ গীতিকার সঙ্িবিষ্ট হইয়া 
গিয়াছে ।', সে যাইছোক, আমাদের বিচার্য এর এতিহাসিকতা। বিদ্রোহী 


মানুষদের যথার্থ পরিচয়ে কবি বলেন : 
“স্তন ভাই বলি তাই সভাজনের কাছে 
শুভবাবুর হুকুম পেয়ে সাওতাল ঝুকেছে। 
বেটার কুক ১ ছাড়িল, জড় হেল, হাজারে হাজার । 
কখন আসে কখন লুটে থাক! হ'লো ভার ॥ 
বিস্রোহীদের সংগে বাঙালীদের অনেকেই যোগ দিয়েছে। কবির ভান্কে 


তা মেলে £ 
আছে সব জড় হয়ে পূর্বমূয়ে ভীর মারিছে গাছে। 


কতশত কর্মকার সঙ্গেতে এনেছে ॥ 
তীরের ফল। বনাইতে, বরাত মতে যখন যেমন কর। 
হাতে হাতে জোগায় ফাল পাছে টানা হয়।।& 
১. কৃক-্চীৎকার, হাকডাক 
* “বিদ্রেহী প্রদেশের যা'তীয় কামারের। দিনরাত্রি বন্দুক রাশ করিতেছে ; 
বোধ হয় সন্তালেরাই তাহা প্রস্তুত করাইতেছে।” 
সন্বাদভাককর, ২১শে ফে্রয়ারী, ৯৮৫৬ 


সাওতাল বিজোহ ৪৯ 


বিদ্রোহের বিস্তার প্রসংগে কবি বলেন ; 
আগেতে নাগর! পিটে, কাটে ছিটে, মদে মানে তর1। 
প্রথমে বীশকুলী দিরে পল্প গায়ে তের! ॥। 
দেখে সব, লোক পালাইছে, টোকা পেছে, লয়ে লাটাইখান। 
কেহ বলে, বান্ধা রইস, বড় মাছের খান ॥। 
বলে ভাই পালা পাল!, একি জালা, করে কলরব । 
বেচারামকে কেটে বেটাদের রক্তমুখো৷ সব ॥ 
আরকি হাকিম মানে, বনে বনে রাস্তা পেয়ে সোজ। 
লাদিপুরে, লুটে গিয়ে, কাপড়ের বোঝা ॥ 


সকলই এমনি ধারা, দেয় নাগর, অহ্নিশ পিটে। 
খাবার বেলায় সাওঙালদের ছেলে মেয়ে জুটে ॥ 

লে ভাই, রাজ! হব, টাক! পাব, করিয়ে মন্ত্রণ! | 

ছুই দিন বাদে পুড়াইল, লাঙ্গুলের থান! ॥ 

এঁ কথা শুনে, সিফাইগণে, বন্দুক নিল হাতে। 

দরগা ন্সীর সঙ্গে দেখা হইল পথে ॥ 


বিদ্রোহীদের প্রতি কবির বিদ্রপ ; 
বলে সব মার মার, ধর ধর, এই মাত্র রুব। 
আজ সিউড়ী জেল! লুটবে! গিয়ে, করবে৷ পরাভব ॥ 
যাও সব জোহা!লখান।, দিব থানা, মুক্ত করবো চোরে। 
শুভবাবু রাজ! হ₹'বে জজ সাহেবকে মেরে ॥ 
আমরণ খু বো মাবি, কাজের কাজি, মহুরি কর্বে৷ ব'লে। 
কৃফসাহার দোকান ভেজে সরাপ খাব বসে ॥ 
মৃত্যুতয়হীন সাওতালদের পরিচয় দিয়েছেন কবি £ 
তখন যত সশগতাল করে বিকলি পিছে নাহি চায় । 
সলখে পাহাড়ে যেয়ে সভাইরে জানায় ॥ 
শুনে সব ছুষ খ মনে, পরদিনে হৈন একাকার । 
জন্দ্ী১ হইতে আনায় সাওতাল ছাদশ হাজার ॥ 


১. জ্বী ৯ জদ্দী ্রাজষহুলের অপর পরিচয় । 


৩৬৩ বাংল! সাহিত্য ও সংন্কৃতিতে হবানীর. বিদ্বোছেগ্ প্রভাব 


নাহিক ম্বত্যু ভয়, সদা রয়, ধন্থকেতে চরা। 

নগর যোকামে আসি বাজায় নাগরা ॥ 

করি ভশিতা ;-- 

রায়রষ দাস ভণে, সাওতালগণে রাখিল সুখ্যাতি । 

যে কিছু কহিলাম আমি সকলি তাহা সত্যি॥ 

কথ্য! মিথ্যা নয়, সত্য হয়, শুন সকল ভাই। 

হরি হরি বল সবে দিন বয়ে যায় ॥ ৬৬ 

“অথ বিদ্রোহী সাওতালগণের কবিতা' ও “সাওতাল হাঙ্গামার ছড়া'_ 

একই ব্যক্তির রচনা । অথচ ছৃটিরই পাঠআলাদ।। কোথায়-ও শব্বের ও 
অর্থের মিল আছে বটে তবে সর্বত্র নয়। একটি কথ! মনে রাখা ভালো! । ছুটি 
কবিতারই সংগ্রাহক 'বীরভূমের ইতিহাস" গ্রস্থ গ্রণেতা গোৌরীহর মিত্র মহাশম্স। 
প্রথম তিনি তার গ্রন্থে প্রকাশ করেছেন । দ্বিতীয়টি দীনেশচন্দ্র সেন 
মহাশয়কে পাঠিয়েছিলেন । দীনেশ সেন কবিতাটির বানান কিঞ্চিত পরিবর্তন 
করে থাকলে-ও কবিতা! দুটির পরিবন্তিত পাঠ মনে রেখেই উদ্ধৃত হলো 
স্বতন্ত্রভাবে। 


চার...সপগুভান বিজ্রোছের ছড়া... 


পাহিলে দাক্ষিণ জঙ্গল থা বাঘ ভল্গুক কা বাসা, 
স্লাগতাল লোক সাফা! কিয়! সাবিক দেশ এইস ! 
এক বিঘ! জমি নেহি থা দামিন কোলমে, 
লাখ বিঘা! জমি হুয়া দেখ নজর। 

আট আনাকে দরসে পঞ্চাশ হাজার শাল, 
এইসা প্রজা অবিচার মে হোগ! বেহাল। 
গোলাদার বাঙ্গালী দাষিনের মহাজন, 

ভাদের কাছে কজ্জ নেয় সাওতাল গ্রজাগণ। 
শ্রাবণ মাসে এক টাকা নিলে ; 

আট ষাসে তার একুশ টাকা হলো। 
বায়টাকায় চুরাশি টাকা! একুন করিয়া, 
গরুবাড়ুর সব ভাদের লয় ডাকাইয়া। 


সাওতাল বিজোক ৮ 


দারোগার কাছে যদি নালিশ করিবে, 
সেও বলে শালার বেট! টাকা দিতে হবে। 
এইরূপে ধন যোদের সকল হয়ে নিলো 
এইজন্ দামিনীতে হাঙ্গামা হইলে! ।৬৭ 


পাছ_..সপাগতালাছের জাভা... 


দশটি হাজার সাওতাল এঁ পথ কাপিয়ে হশটে ; 
চ'লছে তাবা শপথ নিতে ভাগ না ডিহির মাঠে। 
রণসাজেই চ'ললো সেজে তীর-ধনুকে তার! , 
বাজায় মাদল, সাথে বাজে কাভা আর নাকড়া। 
ভাগন! ডিহির মাঠে শিয়ে কিসের শপথ নেবে ? 
শোষণ-পেষণ সইবে না আর, না হয় জীবন দেবে। 
একশো পচিশ বছোর আগে, দিন তিরিশে জুন ; 
লাখো চোখে উঠলে! সবলে দ্বণার সে আগুন। 
বলো তাবা জেনে রাখো--ইংরাজ সরকার 
নেবোই নেবে! কেডভে মোর! আপন অধিকার ৷ 
শপথ নিয়ে চ'ললো মিছিল কলিকাতার পানে ; 
নারী-পুকষ ঘর ছেডে সব নামলে! অভিযানে । 
সিদে-কান্হ ছু ভাইছ্েতে সবার আগে চলে £ 
শোষক-পোষ! সরকার তাই আতঙক্কেতে টলে। 
পিছু হু'টে, বাজার-সেন। ঠিক পরাজয় মানে ; 
সাওতালী-বীব এগিয়ে চলে--ভক়্ কী, নাহি জানে। 
বিদেশী-রাজ বাচাতে তাই দ্বিগুণ সেন। আসে, 
দেশী রাজ] দাড়ার এসে বিদেশীদের পাশে । 
ইংরাজেরা চালায় গুলি রাজা চালার হাতি, 
সাওতাগপদের সামনে নামে বিপদ রা'তারাতি। 
বীরের মতন লড়েই ভারা মানলে! পবাজয় ; 


তাদের লভাই চাষীর বূুকে সাহস হয়ে রয়। 
সেঙ্গিন থেকেই চ'লছে লড়াই, চরম লভাই আজ । 
থা/ষবে জভাই কাযেষ তলে সবভাযণয় বাজ । ৬৮ 


ওই বাংল! সাহিত্য ও সংস্কতিতে হ্বানীয় বিজোছের প্রভাব 


একটি বৃহৎ গাথা এখানে উদ্ধৃত হয়েছে । এতে সশাওতালদের অবিনীত 
ক্ষোষ-কাহিনী বিবৃত হয়েছে। কিন্তু বাঙালী মহাজন ও ইংরেজ শাসকদের 
ওপর সশাওভালদের ছুর্বার আক্রোশ কেন যে ছড়িয়ে পড়েছিল ; এখানে তা 
বল! হয়নি । কবি রাইকৃফ দাস অবজ্ঞাত আদিবাসীর রোব, দ্বেষকে ক্ষমা 
করতে পারেননি । তিনি কেন, সেদিনের শিক্ষিত মানুষ মাত্রই সওভাল 
জাগরণকে ভীতির চোখে দেখেছেন। ভাই লশাওভালদের দমন নীতির 
নধ্যেই ভাদের নিরাপত্ত। খু জেছেম। 


দ্বিতীয় কবিভাটিতে “বর্বর সাওতাল”'দের প্রতি কবি কিছু কিঞ্চিৎ কৃপা 
দ্বেখিয়েছেন। তার মনে হয়েছে শমার্ মানুষের প্রতি বাঙালী, হিঙ্স্থানী 
মহাজন অনেক অন্যায় অবিচার করেছেন । তার কলেই এই বিদ্রোহছ। কিন্ত 
কবির ইংরেজের প্রতি অকৃ$ সমর্থন থাকায় স"াওভালদের সদাচারের উপদেশ 
দান করে আত্মপক্ষ সমর্থন করেন । তৃতীয়টিতে বিস্তৃত ব্যাখ্যা নেই। 
স+ওতালদের বীরত্ব ষেমন বল! হয়েছে তেমনি আদের কটাক্ষ-ও করা হয়েছে। 


কেবলমাত্র আমাদের উদ্ধৃত ড়! ছুটিতে স-1ওতালদের চিত ধাতুর বিক্ষে- 
পশের কারণ, সংক্ষেপ হলেও যথার্থ বিবৃত হয়েছে । এসবের যধ্যে শোবিত 
সাওতালদের পটরুমি দৃবশ্যায়িত। ছডাকারদের এমন অনুধ্যানের পক্ষে বলা 
যায়, অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালে এসব রচিত বলেই ইংয়েজ ভোষণ নীতি 


এখানে জনুপস্থিত। ভাই এদের কাছে শ্রহ্মতি পেরেছেন বিদ্রোহী সাওতাল- 
জনতা । 


9, বিজ্রোহের প্রতিক্রিয়!--সংপীতে... 


স"াওতাল সংস্কৃতিতে নৃত্য-গীত অঙ্গীকার নন্ধ। এর! সথখে-ও গায়, হঃখে-ও 
গায় । সরল জীবনচর্যার বতই সাঙ্গীতিক ভাবরসের উৎসার হয়। ভাই 
এঁদের মনের অভিবাক্তি হুর গহরে উদ্বেল হয়। এক কণ্ঠ থেকে আরেক কণ্ঠের 
ক্রতাঙ্িত বিনিময়ে কিংব1| অনেক কণ্ঠের নধিল বন্ধনে রূসভাব বন্দী হয়। 
এই হয় গান,স-যে কোনে! পটে ও পরিবেশে । 


সাওভাল বিত্রোহ্‌ সতত 


এখানে বিজ্বোহের কয়েকটি গানের সংকলন ৬৯ করছি ভাতে বিজ্রোহী 
মানসের আবেগ-বিভ্বোহ, দীপ্ত আহ্বান ও হৃদয়ের স্পন্দন শোন যাবে। 


১, 
“দেলায়া বিরিদ্‌ পে দেলায়া ভিন্ন পে, 
জানাম দিশম লৌগিৎতে হো, 
দেলায়। পায়ারঞঃকৃ' তাবোন পে।' 

অঞধ্থাং__ ওঠো জাগো, 

এল, জন্মন্ষির জন্য 
আমর! এগিয়ে ষাই। 


'সিঞখির্‌ সেন্দরাক সেনকৃ'জ।, 

রমঝম ভাল! প্রি; 

কানুকাট! দরবার ক লেনকৃ' আ, 

পিছে সিঞ পিছে ঞ্িদা |" 

অর্থাৎ সিঞ জঙ্গল শিকারে যায় 

সরগরম মাঝরাত ; 
কলকাতা দরবারে ধায়, 
সারাদিন সারারাত । 


“দে বয়! হিন্ঃকৃপে দেল! বয়হা! নাতেন পে, 

হাররে হায়রে | ভগত কেনারাম ; 

ঘোড়া উপর পালান্‌ উপর সাওয়ারাল!ং কেনারাম 

কুলি কুলি যাইছে টাপ টাপ ।” 

অর্থাং এস ভাই এস শন 

হায় হার ! ভগণ কেনারাম ; 
ঘোড়ার পিঠে জিনের উপর লওয়ারী কেনারাৰ 
রাস্তায় রাতায় টগবঙিয়ে বায়। 


৪ 


অর্থাৎ 


বাংল সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে স্বানীয় বিদ্রোহের প্রভাষ 


'পারগানা ইঞ্দাহ, নাওকেদে পারগানা ইঞ দাড়ে কেদে, 
হায়রে হায়রে! মিছাপুর মেলা ; 
কেনারাম দারোগা পেয়াদা স্থপার তে, 
হায়রে হায়রে! মিছাপুর মেল! ।' 
পারগণার কাছে প্রার্থনা উৎসর্গ করলাম 
হায় হায়! মিছাপুর মেলায় 
কেনারাম দারোগা পেয়াদার জন্য 
হায় হয়! মিছাপুর মেলার । 


“কাটজীব! দরোগ! কুর মুটাহা পেয়াদ, 
জিউয়ীরে দো সুকগে দে বাং। 
দারোগ! ঘোড়া উপর টাপ টাপ--৩ 
কোমর পেটে পিতর পাট। পেয়াদা বাক ঝাক--৪ 
জিউরীরে দে সুকগে দো! বাং।' 
নির্দয় দারোগা প্রতিহিংসা পরায়ণ পেয়াদা, 
মনে প্রাণে সুখ নেই, 
দারোগ! ঘোডার উপর টাপ টাপ যায়--৩ 
কোমরে পেভলের বেল্ট, পেয়াদাদের উজ্জল পোষা ক-৪ 
মনে প্রাণে হুখ নেই। 


“বাকো লুতুর1 কৃ'খান বাকো৷ হেতাওয়া কৃখান, 
হায়রে হায়রে । ভগত কেনার '*"ম 
নোয়ারাবোন নৃুমৌসাবোন বাংগেকো তেঙেগান, 
দঃক' বোন দানাংবোন বাংগেকে। রেবেন, 
তবে দে! বোন হল গেম! হো! ।' 
কেউ না শুনলে কেউ না গ্রাঙ্ছ করলে, 
হায় হায়! ভগত কেনারা'""ম, 


সাওতাল বিত্রোহ খাতী 


আমরা নিজেরাই বাঁচব কেউ পাশে দাড়ায় না, 
আমাদের সাহায্য আশ্রয় দিতে কেউ রাজী নয় 
তবে আমর! বিদ্রোহ করব। 


“নের! নিয়া চুর নিয়া 
ডি"্ভা নিয়া ভিটা নিয়া, 
হায়রে হায়রে! মাপাক' গপচ. দে।। 
রিচ, নশাভাড গাই-কাডা, নাচেল লৌগিং পাচেল লোগ্গিং 
সেদার় লেক! বেতাবেতেং ঞাম রুওয়ীড় লৌগিং 
ভবে দে! বোন হুল গেয়া হে।।' 
্রী-পুতের জন্ত 
জমিজায়গ। বাস্তভিটার জন্য 
হায় হায়! এ মারামারি এ কাটাকাটি 
গো-মহিষ, লাঙল, ধন-সম্পতির জন্য 
পূর্বের মত আবার ফিরে পাবার জন্য 
আমর! বিদ্রোহ করব । 


'নুসীসাবোন, নওয়ারাবোন চেলে ই বাকো৷ তেঙেগান, 
খাটি গেবোন হুল গেয়। হো, 
খাটি গেবোন হুল গেয়৷ হো, 
দশম দ্িশম দেশ মৌঞজহি পারগান। 
নাতো নাতে! যাপাঞজি কো 
দঃক্‌, বোন দানাংবোন বাংগেকে। তেঙ্গোন 
তবে দো! বোন হুল গ্রেয়া হে! ।' 
আমর! নিজেরাই বাঁচব, কেউ আমাদের পাশে দাড়াবেনা 
আমর সত্যিই বিভ্রোহ করব, 
আমর! সত্যিই বিজোহ করব। 
গ্রামের মান্বি ও পরগানারা 
গানের মাড়লরা। 


বাংল! সাহিত্য ও সংদ্কতিতে স্বানীয় বিত্রোহের প্রভাব 


আমাদের সর্ব প্রকারে সাহাধ্য করবে, কেউ পাশে গ্াড়াবে ন। 
তবে আমর নিশ্চয় বিজ্রোছ করব । 


“ধানজুড়ি হে 

ঢোল বাজে হে 

ঢাক বাজে হে 

সিদে। কানছ, চাদ ভায়রে। 

হলে হু'".লে 

ছলে ছ..'লে 

হলে ছ...লে 

ছুপুচ, ছপুচ, দেলাং জা! দেলাং জা, 
হুগ্গুচ.', ছুপুড,” দেলাং জা! দেলাং জা 
হুপুচ,' হুপুচ,,, দেলাং জা দেলাং জা।” 


শুন হে ধানভ্ৃডিবাসী 

ঢোল বাজছে 

ঢাক বাজছে 

সিদে! কানছ, চাদ ভায়রো 
বিহ্রোহ বিদ্রোহ 
বিদ্রোছ বি''ভ্রোহ 
বিজ্পেহ বি" ভ্রোহ 

চল্‌ চল্‌ পীতি চল্‌ 

চল্‌ চল্‌ শীত চল্‌ লীত্রি চল্‌ 
চল্‌ চল্‌ শীত্রি চল্‌ শীঘ্তি চল্‌। 


সিদে! কানছ খুড়খুড়ি ভিতরে, 

চা ভায়য়ো ঘোড়া উপরে, 
দেখসেরে। চাদরে! ভারয়োরে ! 
ঘোড়া! ভায়যোরে মুলিমে স্ুজিন ।' 


৯৯, 


অর্থাৎ 


৯২, 


৩৬, 


সশগতাল বিজ্বোহ্‌ ক 


সিছু কানু পাঞ্চিতে চড়ে 

চাদ ভৈরব ঘোভায়, 

দেখন। চেয়ে চাদ ভৈরবে । 

ভৈরব যায় ঘোভায় ধেয়ে বিদ্রোহীদের পাশে। 


“সিদু কানু হুল দয়, 

মায়াম গাডা আতুয়েন, 

ইংরাজ সরকার আবো দিশম, 

মেতাবোন কো সাওতাল বিদিন।" 
সিদ্ধ কান্ধ বিজ্রোহ করেছে 
রক্তের নর্দী বয়ে গেল, 


ইংরাজ সরকার বলে আমাদের দেশঃ 
আমাদের বলে সাওতাল নাস্তিক । 


“চেদাংক' দরে সিহু হে। 
মায়ামতে দমনুমেন ? 
চেদা:কৃ' দরে কানহু হো 
হুল হছুলেষ মেমেন ? 

জৌত ভাই ক লৌগিং 
মায়ামতে দঞ্নুমেন, 
বেপারীয়া কোদ্ড়ো হায়রে 
দিশম দক ছহী। 


হে সি কেন তৃষি রক্তে গান করলে ? 

হে কানছ কেন তৃষি বলছ 'হুল' 'ছল' ৷? 
জাতভাইদের জন্ত আমি রক্কে রান করেছি, 
দস্যু ব্যবসায়ীরা আমাদের দেশ লুষ্ঠন করেছে। 


আমর! প্রজা, সাহেব রাজা, ছুঃখ দেবার হম 
তাদের ভয়ে হটবো মোরা এমনি নরাধন ? 
যোরা শুধু ভূখবে।? 
না, ন। মোয়া কখবেো (৭৩ 


৩৮ বাংল! পাহ্তা ও সংস্কতিতে হানীয় বিজ্রোহ্রে প্রভাব 


36. 


ও শিধোঃ শিধো! ভাই, তোর কিসের তরে রক্ত ঝরে 
কি কথা রইল গাথা, ও কানৃছ, তোর হুল হুল ত্বরে, 
দেশের লেগে অঙে মোদের রক্তে রাঙা বেশ 

জান না কি দস্থা বণিক লুটলো সোনার দেশ ।৭১ 


১৫ 
কেনারাম বেচারাম 
পীপড়ান্ধুড়ির জমির লোভে 
লিটিপাড়ার মাঝিকে বেঁধে 
সাহেবের কাছে নিয়ে এলে 
আবহড়াপাড়ার পুলিশ 
জঙিপুরের দারোগা শোনো 
দিদে৷ আর কান্ছ ক 
মিছামিছি বাধলে কেন ? 
আমড়াপাড়ার ভকত 
কেলারার ভগত শোনো 
সিদো৷ আর কান্হকে 
বিছামিছি বাধলে কেন? 
পাকুড়খানা আমড়াপাড়া 
পির্থি সিংএর 'ছছাপিসে 
মিছেই হাকিম বাধলে! তারে 
কড়া দড়ির ফাসে। 


সিদ্বো, তুমি কেন রক্তে ভেসছ র 
কান্হ তোমার বুলি শুধু হুল হুল 


হড়ের জন্ত ছলের রক্ত বইছে 
দ্ীকুরা ভাদের ভিটে মাট গরু 


খেয়েছে ।থ২ 


১৬ 
কেনারামের কারবার 
বলি কত বারবার 
পরগণার। শুনেও তা গুনে ন।। 
পেয়াদাটা বেজায় পাজি 
দাক়োগাটা সাক্ষাং যম 
বলি কত কেহ তে।শুনেনা। 
কেহ না শুনিলে তবে 
হুবে ছল হুল হবে 
ছেলে পুলে বেঁচে যাবে 
হুল ছাড়া কেহ তো রবেনা 
হুল হলে সব পাব 
কেনারামে শিখাইব 
দ্ারোগারে পেয়াদারে ভরি না 
এবার সবাই মাতি হলে 
রুম হবে হুল হলে 
কেড়ে নিব নিজ বলে 
ঘর গরু ছেলে পুলে 
এস সবাই মাতি ছলে 
রূষ হবে ছল হলে ।৭৩ 


উ৭, 


৯8, 


সাওভাল [বধ্রোহ ও 


বীকুড়ার হলের গান প্রচলিত আছে। যেমন, 
সিদেো৷ আর কান্হ প1লকিতে 

াদ আর ভেরো ঘোড়ার পিঠে 

ভৈরোকে কেন শুকন' দেখায় ঘোড়ার পিঠে। 


এ দিকেতে সম্ভভূ'ই ও দিকেতে শিকার তৃ"ই, বারু নিলু সিং 
ওগো বাবু নাছ সিং যু জমাদার 

তোমাদের যেতে দিব না শিকার তৃ"ই পেরিয়ে 

ওগে! বাবু নাছ সিং, যব জমাদার।৭৪ 


বণিক দস্থ্যর। 

আমাদের ভমিকরণ করেছে। 
সাহেবদের শাসন ভীষণ কষ্টদায়ক 
আমর যাব কি আমরা থাকব ? 
থাকা, পরা, খাওয়া 

সবই গোলমালে 

আমর] যাব কি আমর! থাকৰ 1৭৫ 


সম্ালক পাহাড়ে 

দতো৷ মাঝির বন্তা 

দিয়াছে গলায় দড়ি আম গাছের ভালেরে, 
গোগীকান্সার বাংলোতে 

ডেপুটির আদালতে 

সে আমাদের বিচার করবে ।৭৬ 


৪৭০ বাংল] সাহিতা ও সংস্কৃতিতে স্বানীয় বিজ্রোহের প্রভাব 


॥ একটি লোক গীতি ॥। 


অজিত কুমার মিত্রের "গাথা গীতিকায় চির্তনী বাঙলা'-তে একটি লোক- 

গীতি সংযোজিত হয়েছে 1৭৭ এটি সাওতাল বিদ্রোহের আভাস দেয়। 
বিজ্রোহীদের জমায়েত ও আগমন, লুণ্ঠন, পতন-স্বত্যু প্রভৃতির খণ্ড চিত্র 
এতে মেলে বটে। তবে অজ্ঞাত কবির এই রচনার দক্ষ শিল্পীর ছাপ নেই। 
ঠার কৃতিত্ব, তিনি বাস্তব চিত্র অণাকতে পেরেছেন । যেমন, 

১২৬২তে১ উওরেতে উৎপাত জন্মিল। 

আমীর মুলুক থেকে স্লাওতাল জটিল ॥ 

বেটারদের একান বড় মাঝি দঢ় যেখানে ছিলো । 

আড়াইশ" গ্রামের সাওতাল একত্র হইল ॥ 

করলে পরামর্শ মনে হর্ষ মুলুক মারবার তরে। 

ইংরেজ মারিয়ে আমরা রাজ্য লিব২ কেড়ে ॥ 


বিদ্রোহীদের জমায়েত £ 
পাঁচ পিঠের পাহাড়ে সব একস্ক হইল 
সাজ সাজ ভাক সাওতাল সেখান হতে দিলো 
কথা ধার্য) করে পাহাড় ঘেরে পাচ পিঠের গ্রামে 
ষারূত বাদ্ধিব আমরা স্বভবাবুর নামে ॥ 
স্থভর] তিন ভাই শুনতে পাই শুন সবে করমে। 
সিধু কাঙ্ছ দুই ভাই ফাগু যাঝির নামে ॥ 
করলে হুকুম জারি আমাদের জাতি ওরে। 
ভাল ঘুরিয়ে নেওতা দোব সবার ঘরে ঘরে ( 


বেটাদের হাসি খুসি বসি বসি করে মন্ত্রণা 
তাই এসে পোড়াইলে লালের বাজা৩ ॥ 
দ্বকলে বাশকুলি, কুলি কুলি বাজিন্ে নাকাড়! । 
বাশরা।, মূলুক, তালবেড়ের লোক হলে ভাগোড়। 
১, ১২৬২ সাল, ইংরেজি ১৮৫৫তে সাগতাল বিফ্রোহ চলছিল। 
, মনিব লিব, বীরতৃমের উচ্চারণ রীতি লক্ষণীয় 
৩. বাজ .বাজার? 


সাওতাল বিদ্রোহ ও 


পাষ্ঠান্তর £ বাশকৃলি কুলি কুলি বাজায়ে নাকড়া। 
উদ্দাসিনী কামবাসিনী হইল ভাগোড়া ॥ 
লুটলে রামপুর, কাঠিপুর আর বেদনার রণপুর । 
পাহার রাজার মাটি লুটলি কত দূর ॥ 
পরের পুরের১ ঘরে ঘরে কাটিল বিস্তর । 
ভাণ্তিবনের গোপাল ঠাকুর মনে পেয়েছে ভর ॥ 
সাগওতালদের উদ্ধত অভিযান £ 
ঘর বাভী কৃডি কুতি ভাজলে দালান কোঠা । 
কুষভোবাদের লোকগুলেো।কে করলে কুষডে! কাটা ॥ 
দু'জনা রাজপুত যযষেব দুত ঢাল কাধে করে। 
তাই সাহেবর] পলাই ছুটে মুরগী কাধে করে ॥ 
আল্লারাখ জান মেহেরবাণ সিন্নী দোব কোথা । 
ফ্কুলবাগানে কাটলে এসে তৌলিল দারের মাথা ॥ 
বেটাদের একবুলি কুলি কুলি দেয় না ঘরেব কাঠি। 
সাতহাজ!র সাওতাজে লুটবে মহেশ্পুবের মাটি ॥ 
রাজা প্রাণ ভয়ে রাণী লয়ে পলায় দক্ষিণে । 
সাওতালের হাতে পুত্র ত জিল পবাণে ॥ 
ওহে হরি মরি ধিক অখমাদের প্রাণ। 
কাদিতে কাদিতে রাজা গেলেন বন্দমান২ ॥ 
বিক্রোহের পরিণাম £ 
রক্তে ভাসলে! নদ হাদি গাদি শুন সভে ভাই 
ধনুক ধরিয়া! আমর] ইংরেজ মেরে যাই ॥ 
ইংরেজ পিছু হলে ভোপ গাড়িল তোপে দিল টানা । 
জাভাইশ' গ্রামের সাওতাল নাইক একজন | 
প"াচশ' হাতি তৃরূপ গাঁখি অনিল বিস্তর । 
লি সাওতাল৩ করবে৷ আজ পৃথিবী ভিতর || 
১. পরেরপুর - পরিহারপু্র, সাওভাল পরগণার একটি প্রা 


২. বন্ধমান - বর্ধমান শহর 
৩. লি সণওতাল১৯ দি ষণগতাল অর্থাৎ ন'1ওভালকহীন 


ওণ৭২ বাংল! সাহিত) ও সংস্কাতিতে হ্বানীয় বিজ্রোছের প্রভাব 


সাওতাল কাট! গেল ভালই হলে! করে গো বিকুলি। 
সাওতালদের মেয়েগুলে! বেড়ায় কুলি কুলি ॥ 


-"এসব সঙ্ীতে সশাওভালদের সংগ্রামীমানস ধবনিত হয়। ইংরেজের 
শাসন-শোষণ, জমিদার মহাজনদের পীড়ন-তাডনের বিরুদ্ধে সিছু কান্ধ চাদ 
ভৈরবের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে যে বিদ্রোহ বিপ্লব তরংগায়িত হয়েছিল ; তা যদিও 
হ্ীজিক-ব্যঞনার সৃষ্টি করেছিল তবুও সশাগভাল গণমানস এর মধ্যে অন্বেষণ 
করে হখ-বেদনাও মহৃতম প্রয়াস। গানগুজি বিদ্রোছ্ের স্বতি বন করে 
চলেছে । অন্যভাবে বলা যায়, সশওতালদের লাঙ্গীতিক অস্ভঃস্বভাবে 
বিদ্রোহের ছায়া সুস্পষ্ট । 


এখানে উল্লেখ্য, বেশ কিছু সাওতালীগান ১৯৪৫ শ্রীস্টানে তবু, জি, জর্চার 
সাহেব 'ম্যান ইন ইও্িয়া' পত্রিকায় ইংরেজি অনুবাদ করেছিলেন ।4৮ তার 
দুই একটি 8৫ ১. (8:908100 73501181870 
[00860 01 18170 20 7১179810011 
21555 ০০০৫ 06 11010918, 109170151 
/ঠ20 (9010 10110 00 005 581)10'5 ৫০০1, 


২ 2005 900-108960101 01 4১1018818 
10176 19810989০01 32081281 
91600 800 7901) 
চ০1: 10900108006) 51০ ০০০০. 


€&, বিজোহের প্রতিক্রিরা--সামক্লিক সাহিত্য... 
এক..সমাচার তধাবর্ষণ... 
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রাজমহুল হইতে কো!ন সংবাদদাতা! যে পত্র লিখিয়াছেন আমরা ভাছার 
সুলমর্স নিক়্ভাগে প্রকাশ করিলাম এতংপাঠে পাঠক মহাশয়ের! চষংকত 
হইবের, এই কাণগুকে প্ররুন তিত্বমিরের কাণ্ড বলিতে হইবেক ।... 
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সাওভাল বিজোহ্‌ উপ - 


অন্তশ্রুত হইলাম যে জিলা! ভা'গলপুরের অধীন ঘোং রাজমহলের পশ্চি্ 
অচুমান ৬।৭ ক্রোশ অন্তর ভগ্না ভিহি নামক পাহাড়ে প্রায় দশবা!রে! হাজার 
পাহাড়িয়া লোক একত্র হইয়াছে, যাহারা এ অত্যাচারিদলের অধাক্ষপদে 
অভিষিক্ত হুইয়ান্ধে তাহার] ছুই লহদর, এক দিবস নি্রাতঙ্গে গাত্রোথান পূর্বক 
এরূপ ব্যক্ত করে যে পরমেশ্বর স্বপ্নে আমারদিগের সাক্ষাৎ হইয়! এইরূপ 
আজ্ঞা করিয়াছেন যে এইদেশ তোযষারদিগকে প্রদান করিলাম, তোমরা 
পর্ববতীয় লে!কদিগের সাহাযো ইংরাজদিগকে দূরীভূত করিয়া স্বচ্ছঙ্গে পরম- 
স্বখে রাজত্ব কর, এই বিষয় কোন ধনাটা যবন শ্রবণ করিয়া উক্ত দেবতার 
স্থান দর্শনার্থ গমন করাতে তাহার! তীহাকে ধৃত করত বন্ধন করিয়া রাখে, 
এবং এ অধ্যক্ষদিগের দলবল ক্রমে বৃদ্ধি হইতে থাকে এ যবন বন্ধনাবস্থায় 
অতিশয় কাতর হইয়! মিনতি প্রকাশ করাতে এ রাজালোভি বুজরুক ভ্রাতান্বয় 
তাহাকে ক্ষমা করিয়া আপনারদিগের দলভুক্ত করে ও তিনি তাহারদিগের 

ধীনে লেখকের পদে নিযুক্ত হয়েন। 


এঁ সন্ত্রান্ত যবন এই প্রকার পদ প্রাপ্ত হইলে গোপনীয় পত্রদ্বারা ছুইজন 
দারোগাকে তদ্িশেষ বিজ্ঞাপন করিলে দারোগা প্রায় ১৫1১৬ জন বরকঙ্গাজ 
সমভিব্যাছথারে উক্ত দঙ্গাধ্যক্ষ ল্রাতৃত্বয়কে ধৃত করণার্থ গমন করিলে অধ্যক্ষের? 
সহচরগণকে অনুমতি করিলেন যে আষাদিগকে ধরিতে আসিয়াছে, 
তাহাদিগকে বন্ধন করিয়া আনয়ন কর এতদনৃমতি শ্রবণে সহচরেরা তংক্ষণাং 
দারোগাকে বন্ধনকরত বরকন্দাজদিগকে নির্দায়রূপে হত করে, এবং অধাক্ষ- 
স্বয়ের কনিষ্ঠ আতা ম্বছন্তে দারোগার শিরশ্ছেদন করিয়া অধিকার লুঠ করিবার 
অনুমতি করিলে ভাহার1 নান। অস্ত্র ধারণপূর্বক ইংরাজদিগের অধিকার মধ্যে 
বিস্তর অত্যাচার করিয়াছে দ্রব্যাদি ও অল্প লুঠ করে নাই, গ্রজাসকল প্রাণ 
ভয়ে পলায়ন করিতেছে চারিদিগে হুলস্থুল পড়িয়া গিয়াছে ভাগলপুরের 
মাঁজিয্ট্রট সাহেব ও রেইলওয়ের কর্ণচারিরা জ্রব্যাদি পরিত্যাগপূর্ববক প্রস্থান 
করণে বাধা হইয়াছে অরঙ্ঞাবাদের ডেপুটি মাজিষ্রেটে সাহেব এ দ্রাত্মাদিগের 
অত্যাচার নিবারণের চেষ্টা করিতাছেন, মুরনিদাবাদ হইতে একদল রাজনৈস 
প্রেরিত হইয়াছে, ...পুর্ববদেশে তিতুমিয়া ও দুছুমিশ্রা রে প্রকার ইংরাজ 
অধিকার গ্রহণ করিবার অভিপ্রায়ে বহু লোক একত্র করিয়াছিল রাজমহলের 
বদন জ্রাতায়াও তন্রপ করিয়াছে। 


৭৪ বাংল! প্াঞত্য ও সংস্কৃতিতে হানীয় বিজোধ্র প্রভাব 


নংখ্যা ৪২৭ সন ১২৬২ সাল তারিখ ২৯ শ্রাবণ সোমবার ইংরাজী ১৩ আগষ্ট 
9৮৫৫ 


পরায় । 


অসম্ভব সমাচার শুন সর্বজন | 
জন্সিয়াছে সম্তাল নৃপতি একজন ॥ 


অষ্টম বর্ষয়। কন্যা পরিণীতা নয় । 
বিধাতা নির্ববন্ধে পূর্ণ গর্ভ হয় ॥ 

সেই গর্ভ হইতে জন্সিল এক শিশু। 
রূপে গুণে অবিকল ষ প্রকার যীণ্ড। 
ভ্মিষ্ঠ হইলে এই দেবী বাণী হয়। 
শুনরে সন্ভালকৃল হইয়। নির্ডয় ॥ 
ঈশ্বরাংশে অবতার জন্মিলেন যিনি । 
পৃথিবীর সর্ধভার হরিবেন ইনি। 
মেলচ্ছাক্রান্ত! হইয়া ধরণী পান ডর । 
ব্রপনহতা! গো হত্যায় কম্প কলেবর। 
তোমপ্র। সকলে মেলি ভক্তি করি মনে। 
অভিষিক্ত কর এ শিশুকে সিংহাসনে । 
ইহাকে পু্জিয়া কর অন্ত্রাদি ধারণ। 
দলেবলে বচন কর মেলচ্ছার্দি যারণ। 
পৃথিবীর পূর্ববথণ্ড পাবে অধিকার 

ভার পরে ক্রমে ২ খগণ্ডাবে ত্ৃভার ॥ 
এইরূপ দৈববাণী শুনিয়া! সম্ভাল। 

দলবদ্ধ হয় পরে বিক্রমে বিশাল ॥ 
করিয়াছে সেই নবজাত পুত্রে রাজা। 
সর্বদা তাহাকে পুজে দিয় মাংস ভাজা 
কালীপৃজা করিয়া হরিণ বলি দিয়া । 
দিতে হয় ভারে সেই মাংস াজা নিয়া 
হরিণের যাংস বিন! কিন্তু নাহি খায় 
জননীর দগ্ধ নাই দগ্ধ নাহি চায় ॥ 


শংগগালবর্জোছ ঙথ৫ 


সেই শিশু আজ্ঞাবহ সন্তাল প্রবাহ। 
করিতেছে নান স্থানে পড়িয়! দিগ.দাহ 
এইরূপ জনরব হইয়াছে তথা 

অতএব লিখিলাম জলভব কথা ॥ 

সভব হইতেই বা জআশ্চর্য কি তার ॥ 
ঈশ্বরীয় ঘটনায় সব শোভা পায়। 
পঙ্গু যদি লজ্ঘে গিরি কপি করে গান। 
সলিলে পাষাণ ভাসে আছে উপাখ্যান 
এ সব সম্ভব যর্দি তবে বল আর। 
আশ্চর্য্য কি রাজ! হবে বালিকা! কৃমার 
গেল বুঝি ধর্মপাল ভ্বপালের কাল । 
হইবে অসভ্য জাতি নৃপতি সম্ভান। 


সংখ্যা ৪২৯ সন ১২৬২ লাল ভারিথ ৩১ শ্রাবণ বুধবার, 
"রাজী ১৫ আগ্ট, ১৮৫৫ 


সম্তালীয় গোলযোগ । 
“বাঘে ছু ইলে আঠারো ঘ." 


সন্তাল্লীয় বিজ্রোহিভায় ইহাই ঘটিয়াছে, আমর! পূর্বে ভাবিয়াছিলাম 
বিদ্রোহী প্রদেশে অধিক সেনা প্রেরিত হইলেই সম্ভালের] ভয় পাইয়া পলায়ন 
এরিবে আর দেশ লুণ্ঠন করিতে সমর্থ হইবেক না, তাহারদ্দিগকে ছমনার্থে 
য়েকদল সেনা এবং ৩6 টা ভোপ প্রেরিত হইয়াছে এবং কয়েকবার 
গ্হারা পরাভব পাইয়াছে কিন্ত ইহাতে ও ভগ্নোদ্যম হয়নাই ৪ আগ দিবসীয় 
জনহলের পজে জাভা করে পাকুড়, কদমশাহা এবং মহেশপুর গ্রামের 
নিকট পুনরার দৌরাত্মযারস্ত করিয়াছে, ক্ষুত্র ২ দলে দেশে ব্যাণ্ড হইক্মা 
শম দাহ লু$ ও প্রাশনাশ কর্রিতেছে, ৩ তারিখে ৩১ সংখক দলের লেখেনেত 
সটওয়েল সাহেবের প্রতি তিনবার গুলী মারিয়াছিল কিন্তুকোন হানি হয় 
ডি 6 দিবসে একজন কৃষককে হত এবং মের যেসিকছ সাহেবের 
উপজন ভৃত্যকে আহত করিয়াছে, ৪ দিবস প্রভাতে দুই সংখ্যক গ্রিনিডিয়ার 
জের এক কোম্পানি, ন! বাষ্পীয় শকটারোহণে রাদীগঞ্ধ গিয়াছে, গুন। 





৩ বাংল! সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে স্বানীয় বিভ্রোছেগ্ন প্রভাব 


যাইতেছে, রাদীগঞ্জাবধি রাজমহল পর্যন্ত স্কানে ২ সেন থাকিবেক, এ উংপ1ভ 
কবে যাইবেক, সন্ভালকৃুলের সর্বনাশ হুউক। 


সংখ্যা ৪৩৫ সন ১২৬২ সাল তারিখ ৭ ভাব্র বুধবার, 
ইংরাজী ২২ আগষ্ট ১৮৫৫। 


রাণীগঞ্জ। 


রাপীগঞ্জ হইতে যে সংবাদ আসিয়াছে তাহাতে ব্যক্ত করে কয়েক দিবস 
পুর্বেব ৩০০ সিপাহী ও কতিপয় আশ্বারোহীর সহিত ৫০০০ ছাজার সম্ভাল 
দিগের এক যুদ্ধ হইয়াছে, জয় পরাজয় জানা যায় নাই শুন! যাইতেছে সম্তালেরা 
অন্ত্রত্যাগ করিতে সম্মত হইয়া মেং এলিয়ট সাহেবের নিকট প্রস্তাব পাঠাইয়। 
ছিল কিন্ত তিনি তাহ! গ্রাহ করেন নাই কেননা তিনি বিবেচনা করেন 
সম্তালেরা এত প্রচুর অর্থ ও খান্চাদি সংগ্রহ করিয়াছে যে তদ্দারা তাহার 
দিশের দুই বর্ষ চলিতে পারে সুতরাং এখন অপরাধের দণ্ড না দিয়া ক্ষমা 
করিলে তাহার! পুনরায় অত্যাচার করিবে । 


সংখ্যা ৪৩৬ সন ১২৬২ সাল তারিখ ৮ ভাদ্র গুরুবার ২৩ আগফী, ১৮৫৫ 


পাটনা। 

সন্তালীয় বিদ্রোহিতা সূত্রে শাহাবাদ নগরবাসি বিখ্যাত কুমার সিংহের 
নিকট ব্রিটিস গবর্ণমেন্ট ৪০০০ সহস্র সেনা চাহিয়াছিলেন তাছাতে কুমার 
সিংহ কছেন যদি গবর্ণমেন্ট আমার রাজস্ব গ্রহণে ক্ষান্ত হন তবে আমি চারি 
সহশ্রের পরিবর্তে পাচসন্থত্র সেনা দিতে প্রস্তুত জাছি, গবর্ণমে্ট ভাহাতে 
সম্মত হন নাই, কুমারসিংহ এইক্ষণে অনুঙ্গেশ হইয়াছেন অনেকে কছে তিনি 
তীর্থ ভ্রমণে গমন করিয়াছেন কিন্তু সংবাদদাতা কোন বিশ্বস্থ লোক মুখে 
শুনিয়াছেন কুমার সিংহ সম্ভাল দিগের সহিত যোগদিতে গিয়াছেন, এ সংবাদ 
হইতে পারে কেননা পাটনা নগরে যে বিজ্বোহিতা উপস্থিত হইয়াছিল তাহাতে 
কৃষারসিংহ লিগ ছিলেন, জনশ্রুতি উঠিয়াছে পাটনা ও তদিস্তত স্থানে 
মহরমের সঙ্য় কোন গোলযোগ হুইবেক, বেহার সবার জবনেরাও বিদ্রোহী 
হইবার উপক্রম করিতেছে এতএব গবর্ণমেষ্ট সাবধান থাকিবেন মহরমের 


কাল নিকট হইতেছে। 


সাওতাল বিদ্বোহ ও৭৭ 


সংখ্যা ৪৪১ সন ১২৬২ সাল তারিখ ১৬ কাঞ্তিক গুরুবার 
ইংরাজী ১ নবেম্বর ১৮৫৫ 


লোকের! কথায় ২ প্রসঙ্গভেদে দুইটী কথা বলিয়া থাকেন, সন্তাল দলের 
গোলমালের কথায় ২ আমারদিগের সেই দুইটা কথা স্মরণ হইল প্রথম 
কথা এই যে “ঘরে ছুন্ছার কীর্তন বাহিরে কৌোচার পত্তন” দ্বিতীয় কথা 
এই “ধরিতে ন1 পার ইন্দুর, করিতে যাও বাঘ বন্দি,” এইক্ষণে উক্ত দুই 
বাক্যই আমারদিগের রাজ্যেশ্বরকে লক্ষ করিয়াছে, ঘরের মধো বনজত্ত 
সন্তালের! গ্রজানাশ গ্রামদাহ প্রজ! দিগ্ের সর্ববস্ব লুষ্ঠন করিতেছে, রাজ- 
কুল তাহারদিগের কিছুই করিতে পারেন না, অথচ বাহিরে গোলাগুলী 
সৈন্য দেখাইয়া বীরত্ব প্রকাশ করিতেছেন এবং মুিকতুল্য সম্ভালগণকে 
অদ্যাপি ও ধৃত করিতে পারিলেন না অথচ রুষ্ীয় রাজ্যেশ্বরকে বন্ধন করিতে 
লিয়াছেন, এতদেশীয় কোন স্বাধীন রাজ্যেম্বর যদি সামানা বন্যজাতির 
হস্তে এ প্রকার পরান্ত হইততেন তবে লজ্জায় মৃখ দেখাইতে পারিতেন নাঃ 
ব্রিটাস জাতির লজ্জা! নাই এই কারণ ঠাহারদিগের আহার পরিপাক পাইতেছে, 

*ক্রিটীস গবর্ণমেপ্ট মনে করিয়াছিলেন এ রাজ্য সৃশাসিত হইয়াছে 
এই কারণ রাজ্য মধ্যে উপযুক্ত স্থানে স্ন্য স্থাপন করেন নাই, হিচ্ছু 
জাতিরণন্যায় শান্ত জাতি কোথায় পাইবেন, হিচ্ু জাতি রাজবিরুদ্ধাচারী 
নহেন বরং রাজকুলের ! মঙ্গল চেষ্টা করেন কিন্ত হিচ্ছু ভিন্ন ভারত- 
বর্ষায় অনা কোন জাতিকে ব্রিটাস গবর্ণমেন্ট সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিতে 
পারেনঃনাই । 


ংখ্যা 89২ সন ১২৬২ সাল তারিখ ১৬ ভাত্্র শুক্রবার 
ইংরাজী ৩১ আগষ্ট ১৮৫৫ 


অসম্ভব কল্পনাও কর! যুক্ধি নয়। 
সর্ধদেশে সব্ব+কালে ব্রিটিসের জয় । 
ভারতের বড় বড় রাজ ছিল যারা। 
সংগ্রামে হারিম়্া দেখ কোথ! গেল তারা 
রাজপরিবারগগ সবে অযদান। 


ওণ৮ বাংলা সাহিতা ও নংস্কাতিতে স্বানীয় বিপ্রোছের প্রভাব 


চারিদিগে জ্িটিসের বিক্রম গ্রকাশ। 

মারহাটা রাজপুত মৃদ্ধে মহাবল । 

ক্রমে ক্রমে বীর্যযহীন হইল সকল। 

শীকজাতি বন্ধ হলে অধীনত! জালে 

ফি করিতে পারে বল অসভ) সাওতালে.। 
উত্তর। 

পশুসম সাগুতাল কথা মিথ/ানয় । 

কিন্ত তারা বাহুবলে দেশ করে জয়। 

অস্ত্রাঘাতে কতলোক করেছে সংহার 

লটায়াছে কতধন সংখ্যা নাহিতার। 


অনলেছে বনদেশ করে ভঙ্মময় ॥ 
বাঙ্জালার মধ্যে যেন লক্কাকাণ্ড হয়। 


সাহেষের বিবিলয়ে করে পলায়ন । 
স্বপত্বী সহিত কত হয়েছে নিধন ॥ 
বিক্রমে বিশাল যদি শ্বেত কাস্তিগণ। 
ভবে কেন অত্যাচার না হয় বারণ। 


সংখা! ৪9৪৩ সন ১২৬২সাল তারিখ ১৭ ভাদ্র শনিবার 
ইংরাজী ১ সেপ্টেম্বর ১৮৫৫ 


সাঁওতালদিগের অভ্যাচার এ পধ্যস্ত কিছুই শেষ হয় নাই, অথচ ইংরাজী 
পত্র সম্পাদকগণ তাহারদিগের প্রতি কিরূপ দণ্ড বিধান করা কর্তবা তাহার 
আন্দোলন করিতেছেন কেহ বলিতেছেন যে ব্রিটাম গবর্ণষেণ্ট পেগুরাজ। 
প্রাপ্ত হইয়াছেন বটে, কিন্ত তথায় প্রজা নাই প্রজাহীন রাজ্যেই রাজত্ব 
করিতেছেন অতএব সাওতাল দিগকে পেগুদেশে প্রেরণ করাই উচিত ' তাহাতে, 
ভাহাদিগেকে দেশাস্তরিত করিয়া সাশন করা হইবেক, অথচ পেগুদেশে 
প্রজার্দ্ধি হইবেক, আবার কেহ২ং বজিতেছে যে সশগভালদিগের পদে 
শৃঙ্খল বন্ধন করিয়া! রেইলওয়ের কার্যে নিযুক্ত করিলেই সম্মচিভ শাসন 
করা হুইবেক, তাহাদিগকে ধৃত করিবার বিষয়ে আবার কেহ কেহ 
লিখিয়াছেন যে পীতখতু আর্ত হইলে পর্বভীয় বনসকল যখন শুষ্ক হইবেক 


সাওতাল বিজোছ ৬৭৪ 


খন সেই বনে অনল সংলগ্ন করিলে তাহা। ভন্মসাং হইয়া যাইবেক এবং 
সেনাদিগের ছারা হরাত্মারা! অনায়াসে ধরা পড়িবেক, এইরপ ভিনপ্রকার 
কল্পনা করিতেছেন, ফলত; গবর্ণমেন্ট কি করিবেন ভাহ! কিছুই প্রকাশ নাই, 
অভ্যাচারি দলের অধ্যক্ষগণ প্রকান্তরূপে ফাসি কাষ্ঠে অথবা তোপের ঘ্বার়া 
নিহত হুইবেক তাহার সন্দেহ নাই। 


সংখ্যা 8৪9 সন ১২৬২ সাল তারিখ ২০ কাষ্তিক সোমবার 
ইংদ্তাজী ৫ নবেম্বর ১৮৫৫ 
সম্ভালীয়সমাচার 


সম্ভালের! পণ্তবং অসভ্য ও নিবাঁজ বটে এবং ত3176154- যুদ্ধ 
জ্রব্যাদি কিছুই নাই ইহা সকলি সত্য, তখাচ এই সামান্য বিজ্রোহাচার ক্রমে 
রুষীয় সমরের ন্যায় দীর্ঘ সৃত্রী হইয়া উঠিল...বিটিস পরাজ্রমে 
তাহার! শঙ্কা ও করে না, রুর্ঘীয় সমরসূজে এদেলীয় সমাচার প্জ সর্বদাই 
তত্তৎ সংবাদের আন্দোলন হইতেছে এবং সন্তালীয় বিজ্রোহিতা সু ও 
বিলাতীয় সংবাদ পত্রে নান! বাদ বিতগ্ চলিতেছে, কোন ২ পে প্রকাশ 
হইয়াছে সম্ভাল ভয়ে কলিকাতান্থ লোক পর্য্যন্ত সশঙক্ক হইয়াছেন, কেহ ২ 
লিখিয়াছেন জনেক রুষীয় এজেন্ট সম্ভাল দিগের পৃষ্ঠবল হইয়া রণোৎসাহ্‌ 
দিতেছেন এবং টাইমস সম্পাদক সন্তান গিগের সাহুসবার্ভায় লেখেন সম্ভাল 
দিগকে রণশিক্ষা দিয় ক্রিবিয়ার যুদ্ধে আলিলে তাহারদিগের ধারা অনেক 
সাহাষ্য হইতে পারে, যাহা হউক, সামান্য বিবেচন। করিতে ২ সন্তালীয় 
ব্যাপারে প্রকাণ্ড কাণ্ড হুইয়া উতিয়াছে।.' 


সংখ্যা ৪৫১ সন ১২৬২ সাল তারিখ ৭ আশ্থিন শনিবার, 
ইংরাজী ২২ সেপ্টেম্বর ১৮৫৫ 


সম্তাল দলের গোলযোগের মুল শুন। 


অন্তঃকরণে অত্যন্ত বিরক্ত না হইলে কেহ নহাবল রাজকৃলে বিবাদানল 
প্রবল করে না, রাজার। প্রজ! রক্ষক, প্রজার কি উৎকট কারণ ব্যছির়েকে 
স্বস্বীকার করিয়া রাজ বিপক্ষে অস্ত্র ধারণ কিিতে পারে, ভাহারা কি 
করে, রাজাই ভাহারদিগের বিনাশ করিতে উঠিলেন সুতরাং তাহায়াও 
প্রতিজ্ঞ! করিয়া! রাজ বজে প্জের ন্যায় অন্ধ ঢাকিতে আসিল। 


বাত বাংল! সাহ্ত্যঠও সংস্কৃতিতে স্বানীয় বিজ্রোহ্র প্রভাব 


পর্বতের দক্ষিণাংশ বাসি সম্ভাল দিগকে রেলরোড কর্পচারিরা একগুণে 
দ্ষশগুণ খাটাইলেন. তদৃপযুক্ত বেতন দিলেন ন1, তাহার] চুক্তিমত উপযুক্ত 
বেতন চাহিল, রেলরোড কর্মচারিগণ তাহারদিগকে যারিয়া ধরিয়া বাছির 
করিয়া দিলেন এবং কেহ২ যুবাকালাবস্থিতা সন্তাল কান্তাদিগকে বলাংকার 
করিলেন ইহাতেই দক্ষিণাংশের সম্ভালদল জাত ক্রোধ হইয়া দলবদ্ধ হইতে 


লাগিল, এই এক কারণ। 


পর্বতের উত্তরা'শে পাহাড তলিতে মধ্যে ২ অনেক ধানাড়ুমি আছে 
তাহাতে উত্তম ধানা হয়, সম্তালেরা পুরুষাহুক্রযে এঁ সকল ভূমিতে ধান্য 
বুনিয়া সম্ভোগ করিয়া আসিতেছে, কোন পুরুষে এ সকল তৃষির রাজদ্ব 
দেয় নাই, কালেকৃটর ব1 মাজিন্ত্রেট সাহেব দেখিলেন উর্ধবর ভূম্যাধিকারে 
রাজকর নাই অতএব তিনি গবর্ণর কৌন্সিলে পত্র লিখিলেন এঁ সকলতৃমির 
উপর কর নির্ধারণ করিলে গবর্ণমেপ্ট অধিক লভ্য দেখিবেন, এবং 
লোভাকৃল রাজকুল তাহাতেই উত্তর লিখিলেন তুমি এ সকল ভূমির কর 
নির্ধারণ কর কালেক্টর বা মাজিস্ত্রেট সাহেব পোলিস দ্ারোগাকে লিখিলেন 
পাহাড়তলির কত ত্মিতে ধান্য হয় তুমি তাহার পরিমাপ করিয়া 
লিখিবা, এ সকল ত্বমির উপর কর নির্ধারণ হইবেক, দারোগা পাহাড়তলির 
ধান্যতূমিতে যাইয়া! রসারসী ফেলিয়। মাপ করিতে লাগিলেন সেই সময়ে 
উত্তরাংশীয় সম্তালেরা আসিয়! দারোগাকে জিজ্ঞাসা করিল তুমি আমার 
দিগের ধান্যতৃমিতে রসারসী ফেলিয়া কেন মাপ করিতেছ, দ।রোগ! 
বলিতেন ইহার কর নির্ধারিত হইবেক, ষন্তালেরা কহিল আমরা কখন রাজস্ব 
দেই না এই সকলভুমির ধান্য বিক্রয় করিয়া মদ ভাং খাইয়া পর্বতের 
উপর বাস করি. তোমাকে ““কাড়মূ” অর্থাং তোমার উপর তীর মারিব, 
দারোগা! ভীত হইয়া বলিলেন তোরা যদি আমাকে তুষ্ট করিস তবে বিঘা 
একআনা রাজন্দে তোদের ভোগে রাখির] দিব, সম্তালের! কহিল যদি প্রাতি 
বিঘা! এক আনা করিতে পারিস তবে টাকা দিব, তুই কি চাইস, দারোগা 
বলিলেন ১০** মুদ্রা তাহারা! কছিল ভাঙগ এক স্তর মুন্রাই দিব কিন্ত 
আগ্রে ৫০০ শত টাক! আর বিঘা! ভূমি ১ আন! রাজস্ব নির্ধার্য্য হইলে আর 
পাঁচশত টাকা পাইবি, ইহ! বলিয়! তৎক্ষণাৎ দায়োগাকে ৫০০শত টাক! 
দিল, দারোগ! এ ৫০০ শত টাকা লইয়া! খানায় গেলেন, এ দিগে কালেকুটর 


সাওতাল বিজ্বোহু দি 


কি মাজিস্ত্রেট লাহেব ধান্যত্বষিতে যাইয়! কোন বিঘ! ৪ আনা কোন ৬ আনা 
হার নির্ধার্য্য করিলেন তাহাতেই কয়েকজন সম্ভাল থানার যাইয়! দারোগাকে 
কহিল তুই বলিয়াছিম্‌ প্রতি বিঘায় রাজকর ১ আনার অধিক লাগিবেক না 
তবে কেন সাহেব কোন বিঘা ৪ আন কোন বি! ৬্ানা হার করে 
দারোগ! ভীত হইয়া কহিলেন, কি করিব ভাই, সাহেব স্বয়ং আনিয়া কর 
নিদ্ধার্ধ্য করিতেছেন তাহার সাক্ষেতে আমার কোন কথ। চলে না, সন্তালেরা 
কছিল তবে যে আমাদের ৫০০ শত টাক লইয়াছিস্‌ তাহ! দে, দারোগা 
কহিলেন মে টাকা খাইয়া ফেলিয়াছি কোথায় পাব. ভাই তোর! আমাকে 
ক্ষমাকর, ইহাতেই পর্বতের উত্তরদিক বাশি সম্ভালের ক্রোধাসজ হ্ইয়া 
আপনার দিগের বাসায় গেল, ইহার পরেই দক্ষিণ উত্তর উভয় দিগের 
সম্ভালেরা একত্র হইল এবং মধ্যস্থলে ষে সকল সন্তালছিল তাহারাও আসিয়া 
এঁ ছুইদলের সহিত যোগ দিল এবং কেবল সহত্র২ মনুষ্ত নাশ হইল ইহা 
কি রাজার পাপ নহে প্রজারক্ষা করা কর্তব্য । 


ছ্ই...সংবাদপ্রভাকর ... 
|॥॥ সংকলন ।।৮০ 


৪ঠ1 শ্রাবণ, সন ১২৬২ সাল। ইং ১৯ ভ্ুলাই, ১৮৫৬ 
“ভাগলপুর ১ জুলাই। 

সম্পাদক মহাশয় ! ভাগলপুর, বীরভূম, রাজমহল, মুরশিদাবাদ ইত্যাদি 
ভিন্ন ভিন্ন জিলার পর্বতবাসী অসভ্যলোক সকল একত্র দলবদ্ধ হুইয়! রাজ- 
বিল্রোহ উপস্থিত করাতে চারিদিগে হাহাকার শব উঠিয়াছে, মাজিস্ট্রেট 
সাহেবর1 ভীত হইয়া একত্র বাস করিতেছেন, প্রজাদিগের ধন প্রাণ রক্ষা 
কর! দূরে থাকুক তীহারাআপনাপন প্রাণরক্ষার নিমিত্ত সঙ্কুচিত হইয়াছেন 
দুরাত্মারা যেখানে গমন করিতেছে সেইখানেই নির্দায়রূপে স্ত্রীপুরুষ বালক 
বালিকার প্রাণবিনাশ পূর্বক সর্বস্ব গ্রহণ করিতেছে, প্রায় বিংশতি ক্রোশ 
পর্য্যভ দেশ তাহারদিগের অধিকার ভুক্ত হইয়াছে, তাহারদিগের সংখ্যা 
অন্যুন যোল হাজার হইবেক, ব্রিটিশ অধিকায় মধ্যে এরাপ ঘটনা কোন 
কালেই হয় নাই, বর্গির হেঙ্গামা! অপেক্ষা এই ব্যাপারকে অভিভয়ানক 


০ বাংল! সাহিত্য ও নংস্কতিতে স্থানীয় বিষোহেন প্রভাব 


বলিতে হইযেক, সম্পাদক মহাশয় আজি হুতসর্ধন্থ হটয়া' ছ্িত্রবসন 
পরিধনপুর্ধক এক কর্্মকারের গৃহে বসিয়া আাপনাকে এই পত্র লিখিলাথ ।” 


“আমড়া ১৩ই ভুলাই। 

সম্পাদক প্রবর! পর্বতবাসিদিগের ভগ্নানক অত্যাচারের বিষয় লিখিতে 
বক্ষ-স্থল বিদীর্ঘ হইতেছে, তাহারা ঝিকরহাটাতে আঙিয়! যে নিষ্ঠুর কার্ধ্য 
করিয়াছে বোধ হয় ব্যান্বার্দি পশুরাও তদ্রপ করেনা, অনল দ্বারা গৃহাদি দগ্ধ 
করিয়াছে, যাহাকে পাইয়াছে তাহাকেই কাটিয়াছে এবং যথা সর্বস্ব লইয়া 
প্রস্কান করিয়াছে .. 

সাওতাজ জাতিদ্দিগের বিলক্ষণ এক্য আছে, কোন বিপদ সময়ে তাহারা 
যদ্যপি পর্বতের উপর নাগড়া ধবনি করে তবে এক ঘণ্টার মধ্যে ৪1৫ হাজার 
লোক অস্ত্র ধরিয়া একত্র হয়, যে জাতি মধ্যে এরূপ একতা৷ সেই জাতির নিকট 
সৈম্ত রাখা কত আবশ্তক তাহা মহাশয়েরাই বিবেচনা! করিবেন, যাহা হউক 
এই ঘটনায় গবর্ণমেণ্টের কোন ক্ষতি নাই যে ক্ষতি সে কেবল প্রজার । এই 
অতাচার ব্যাপার "কি কারণে “'সুত্রপাত হইয়াছে তাহাও নিশ্চয় হয় নাই, 
কেহ বলে তিতুমীরের ন্যায় ছুইজন যবন বুজ রুক ব্রিটাস অধিকার অপহরণের 
স্বপ্ন দেখিয়া এই ব্যাপার উপস্থিত করিয়াছে, কিন্তু ছরাত্মার! যখন কালীপুজা 
করিয়া তাহার সম্মুখে নরবলি দিতেছে, তখন যবনের দ্বারা এই ব্যাপার হয় 
নাই, কেহ বলে যে রেইলওয়ে সংক্রান্ত কম্মচারির। সাওতাল জাতীয় ভ্রীলোক 
ধরিয়া বলাংকার করিয়াছিল তাহাতেই তাহারা একা হইয়া যুদ্ধ সজ্জা 
করিক্নাছে, কেহ আবার বলেন যে, রাজস্ব সংগ্রহ বিষয়ে অত্যাচার হইয়াছিল, 
যাহাহউক বিস্তারিত জ্ঞাত হইয়া! আমি পরে লিখিব |” 


সংবাদ প্রভাকর 
৫ই শ্রাবণ, সন ১২৬২ সাল। ইং ২০ জুলাই, ১৮৫৫ 
'“*রাজমহুল, ভাগলপুর, মুরসিদাবাদ, জঙ্গিপুর, অরজাবাদ, আমড়া, 
জিরাগঞ্জ ইত্যাদি স্কবান হইতে আমরা যে সকল পত্র প্রাণ্ত হইয়াছি এবং 
ইংরাজী পত্রে যাহা প্রকাশ হইয়াছে তদ্ধায়! নিশ্চয় প্রতীতি হইতেছে বে 
সাগতভাল জাতির! কোনকালে রাজবিরুদ্ধাচরণ কয়ে নাই ভাহার! চিরকাল 
রাজানুগত ও পরিজম তৎপর, ভাহারদিগের পরিশ্রষে রাজষহুলের পর্ববতো- 


সাওতাল বিত্বোহ ওক 


পরি বিচি উদ্ভান ও নগর নিম্মিত হইয়াছে, ভাঙার! কৃষিকার্ম্যের ছায়। গচুর 
শষ্য উৎপক্প করিতেছে, যেংপটেন্ট সাহেব যে" সময়ে এ পর্বতের রাজন 
বিষয়ের ভার গ্রহণ করেন সে সময়ে কেবল ৩০০ মাত্র সাওতাল জাতি তথায় 
বাস করিয়াছিল এইক্ষণে তাহাদিগের সংখা প্রায় একলক্ষ হইয়াছে এবং 
দক্ষিণ পর্বত হইতে সাওতাল জাতি অধিক পরিমাণে আগমন করিতেছে 
তাহার! বাঙালীর ন্যায় ভীরু স্বভাব নহে বলবান এবং সাহদিক। রেইলওয়ে 
সংক্রান্ত কর্মচারীর। তাহাদিগের প্রতি নান! বিষয়ে অত্যাচার করাতে তাহার! 
অস্ত্র ধারণ করিয়!ছে। 

রেইলওয়ে কর্মচারিগণ হুগলি ও বর্ধমানে যে প্রকার অত্যাচার করিক়্া. 
ছিলেন তাহাতে আগেকার ভীরু স্বভাব লোকেরা কোন আপতি না করাতে 
তাহাদিশের সাহস বুদ্ধি হইয়া গিয়াছে কিন্তু বলবান লোকেরা কেন তাহা! 
সহ করিবেক ? আমর! অবগত হইলাম যে রেইলওয়ের কর্মচারিরা সাওতান 
জাতির যুবতি স্ত্রীলো'কদিগকে ধরিয়া বলাৎকার করিয়াছেন, কোন কোন 
স্বীলোকদিগকে ধরিয়া পাচ সাত দিবস আপনাদিগের নিকট রাখিয়াছেন, 
তাহাদিগের উদ্যান হতে বলঘ্বার! ফল কাষ্ঠাদি লইয়াছেন তাহার মূল্য দেন 
নাই, স্লাওতাল লোকদিগকে পরিশ্রম করাইয়াছেন অথচ মুলা কিছুই দেন নাই, 
বলবানজাতি এত অতাচার কেন সহ্য করিবেন? এই বিষয়ের বিশেষ তত 
অতি আবশ্টক, যাহার! চিরকাল রাজানুগত তাহার বিনা কারণে রাজবিরুদ্ধে 
অস্ত্র ধারণ করিয়াছে একথ। কে বলিবেন ? 


৫৩০১ সংখা, বুধবার ১৭ শ্রাবণ ১২৬২ সাল। ইং ১ আগষ্ট ১৮৫৫ 
...মবুরশিদাবাদ হইতে ২৩ জুলাই তারিখের যে পত্র আসিয়াছে তাহ! নিষ্ন- 
ভাগে প্রকাশ করিলাম ৷ 
স্লাওতাল জাতিরা অন্তর ধরিয়া মুরশিদদাবাদের অতি নিকটে আসিয়াছে 
তাহার প্রীয়ুত রাজ প্রভাপচজ সিংহ বাহার তথা শ্রীযৃত রাজ! ঈশ্বর চর 
সিংহ বাছাদুরের জমীদারী বেলে ও স্বত্যুজয়পুর লুট করিয়াছে তাহাতে 
তাহার অল্প সম্পত্তি প্রাপ্ত হয় নাই। ৫ জন প্রজা হত হইয়াছে তাহার! 
উক্ত রাজাদিগের লাটবুরি নামক তানুক আক্রমণার্থ আগমন করিতেছে 
এমত জনরব যে হরাত্মার। রাজ।দিগের কান্দিত্ব রাজবাট আক্রমণ কছ্িবেক্ষ। 
এই কথা য্তপি সত্য হয় তষেই সর্বনাশ, প্রজাদিগের মহানিউ হইবেক। 


৮৪ 


বাংল সাহিত্যনুও সংস্কতিতে স্থানীয় বিভ্রোহের প্রভাব 


র্াজাদিগের কেবল ঠাকুর বাটিতে স্বর্ণ রৌপ্য নিশ্মিত তৈজসে হীরা মুক্তাদি 
খচিত দেবাভরণ স্বর্ণ খাট পালক্স ইতাদি প্রায় ৭।৮ লক্ষ টাকার দ্রব্যাদি 

&৩০৪ সংখা, শনিবার ২০ শ্রাবণ ১২৬২ সাল। ইং ৪ আগষ্ট ১৮৫৫ 

জামর1 অবগত হইলাম যে অত্যাচারি স্াওতালদিগের মধ্যে প্রায় তিন 
চারি শত লোক ধৃত হইয়াছে অনেকে হত ও আহত হইয়াছে মেং পনেট 
সাহেব একদল সৈম্ সহিত পর্বতে উঠিয়া অত্যাচ1রিদিগের ঠাকুর বাটি ভাঙ্গিয়! 
দিয়াছেন, ইগাতেও তাহার! ভীত হয় নাই, স্থানে স্কানে অত্যাচার করিয়া 
বেড়াইতেছে প্রান্ন ৮০০০ সাঁওতাল দলবদ্ধ হইর1 ভাগলপুর আক্রমণার্থ গমন 
করিয়াছিল কিপ্ত সম্মংখে এক নদীতে তাহারা গভীর জল দেখিয়া ভাগলপুরে 
প্রবেশ করিতে পারে নাই, এ নদীতে নৌকাদি কিছুই ছিল না, এ কারণ 
তাহার! বীরভূমাভিমুখে যাত্র! করিয়াছে। 

এতদ্দেশীয় কারাগার সমুহের তত্বাবধায়ক মেংলচ সাহেৰ রাপীগঞ্জে ও 
তন্নিকটন্ব অন্তান্ত স্বানে ও পশ্চিম গমনের প্রশস্ত রাস্তায় সাওতালদিগের 
অত্যাচার নিবারণের ভার গ্রহণ করিয়। গরুর গাড়ী ও মন্ত্র লোকদিগের 
নিমিও অতিশয় ক্রেশ প্রাপ্ত হইতেছেন শ্রযুত গোবিন্দ প্রসাদ পণ্ডিতের জামাতা 
আপনার অধীনস্থ গাড়ী সকলের চাকা খুলিয়া স্কানে স্থানে রক্ষা রক্ষা করতঃ 
গে! ও গাড়োয়ান।দিগকে স্থানান্তরে পাঠাইয়া ছিলেন এই বিষয় মেংলচ সাহেব 
অবগত হইয়া তাহাকে বিধিমতে ভয় প্রদর্শন করাইবাতে তিনি সাহাধ্য করণে 
সম্মত হইয়াছেন। 


৬৩০৫ সংখ), সোমবার ২২ শ্রাবণ ১২৬২ সাল। ইং ৬ আগস্ট ১৮৫৫ 

**"এক ব্যক্তি সাওতালদিগের সবার নিকটে ছল্মবেশে গিয়াছিল এ ব্যক্তি 
তিনদিবস আহার করে নাই, সবার বাটির নিকট উপস্থিত হইয় সবার 
দোহাই দেয় ইহাতে তিনি সন্তষ্ট হইয়া! এ ব্যক্তিকে একটি টাকা দেন এবং 
কোন পাওতাল তাহার প্রাত অত্যাচার করিতে না পারে এই অভিপ্রায় 
ভাহার সমভিব্যাহারে লোক দিয়াছিলেন, এ ব্যক্তি কমিশনার সাহেবের 
নিকট উপস্থিত হহয়৷ ব্যক্ত করিয়াছে যে স্বা খেরুয়! বস্ত্র পাত্রীর স্তায় 
পরিচ্ছদ প্রস্তত করতঃ পরিধারণ করিয়্াছেন, তিনি কাষ্ঠাসনে উপবেসন 
কয়েন, তাহার সম্মখে রাশিকত টাকা, আধুলি ও পয়সা আছে, বোধ হয় এ 


সাওতাল বিশ্বোহ খা 


নকল টাক৷ লুটের টাকা....ছ্রাত্মার! ঘইটা নীলকু'ঠীর সমৃত্রয় ভ্রব্যাদি অপহরণ 
করিয়াছে তাহার। প্রজাদিগের প্রতি যে প্রকার অত্যাচার করিতেছে তাহা 
বর্ণনা হয়না, অত)াচারিদিগের সংখ্যা ৪০।৫* হাজার হইবেক...চারিদিকে 
হাহাকার শব্ধ উঠিয়াছে। 


৫৩০৮ সংখ্যা, গুরুবার ২৫ শ্রাবণ ১২৬২ সাল, ইং ৯ আগষ্ট ১৮৫৫ 


মেং টুগুড সাহেবের পত্র 


কাণ্ডেন মিডেলটন মেং এবং আমি কিছু নিজামতের সৈনা লইয়া বেলা 
দেড়টার সময়ে ডগ্লাডিছিতে উতীর্ণ হইলাম সেখানে ও লোক নাই। আমি 
কার বাটিতে প্রবেশ পুর্ববক সঁাওতালদিগের ঠাকুর পাইয়াছি, এ ঠাকুর 
একখান মৃতিক! নিম্মিত চাকার ন্যায়, তাহার দুই স্থানে ছিদ্র আছে.তাহাতে 
দুগ্ধ প্রদান করিলে ফ্ুলিয়া উঠে। দুগ্ধ উদ্ধে গমন করে, এ ঠাকুরের আরও 
অনেক আশ্চর্য্য কথা নিকটস্থ গ্রামের লোকদিগের মুখে শ্রবণ করিলাম। 
এ ঠাকুরের নিকট কয়েকট! ছাগ মৃণ্ড ও ছুইটা ষণ্ডের মৃণ্ড ছিল। কানু পৃজান্ে 
তাহা বলিদান করিয়া! আমাদিগকে আক্রমণ করিতে গিয়াছিল।... 


ভিন...সম্বাদ ভাস্কর... 


২১ ফেব্রুয়ারি, ১৮৫৩৬ 


৮ [ ফিক্রআরি ] দিবলে একজন লন্তালের ফাসি ছার! প্রাণ নাশ হয়, 
লেগ্ডেনেম্ত টো লমিন সাহেবের হত্যা ব্যাপারে যে সন্তালেরা লিগ্ত ছিল এ 
ব্যক্তিও তাহারদিগের একজন সঙ্গী, এই সম্তালও ফখাসীর আজ্ঞা শ্রবণে ভীত 
হয় নাই, ফণাসী কারষ্ঠে উঠিবার কালে ভামাকু চাহিয়া খাইয়৷ ছিল। 

**বিআ্রোছি প্রদেশের যাবতীয় কামারের! দিবা রাত্রি বন্দুক নির্াণ 
করিতেছে, বে1ধহর সম্ভালেরাই তাহা! প্রস্তুত করাইতেছে, তীর ধনুক টা্জী 
লইয়া সিপাহিদিগের সহিত সম্মুখ সংগ্রাষ করিতে পারগ হয়না এই জন্তই 
সভালের! বঙ্ুকের জায়োজন করিতেছে 


৮০৮০ বাংলা সাহিত্য ও সংক্ৃতিতে স্বান্নীয় বিশ্বোহেগ প্রভাব 


'“*জেখেনেস্ত গবর্ণর বাহাদবর গেলবারে বিজোহি প্রদেশে যাইয়া, লন্ত1জ- 
দিগ্ের প্রশ্রয় বাড়াইয়! দিয়াছেন, তিনি বিদ্রোহি প্রদেশীয় পোজিসে সভাল 
বরকন্দাজ নিযুক্ত করিয়াছেন এবং সম্ভালদিগকে এরপ স্বা্ীনত। দিয়াছেন যে 
তাহার আপনাপন মে!কদ্দম! যখন পঞ্চাইতের দ্বারা নিষ্পত্তি করিবেক, 
ইঞাতেই তাহারা! আপনারদিগকে স্বাধীন বোধ করিতেছে এবং স্বাধীনতা রক্ষা 
জন্ত অন্ত্রশত্্রাদি নির্মাণ করাইতেছে। 


২৫ নভেম্বর ১৮৫৬ 
ৰীরভূষ কইতে অঃগত স্তর 


মহাশয়, নিষ্ঠুরতার বিষয় কি কহিব, যদি আপনি স্বচক্ষে দেখিতেন তবে 
অশ্রজ্জলে অবগাহন করিতেন, পোলিস সম্পর্কীয় লোকেরা দামিনীকো নামক 
স্বান হইতে ৫০ জন সাওতালকে ধত করিয়া! আনিয়াছে তাহারদিগের অবস্থা 
দেখিলে পাষাণ হৃদয় ব্যক্তিরাও রোদন করেন, এঁ সকল সন্তাজেরা যে দিবস 
ধৃত হয় সেদিন ও তংপর দিবা রাত্রি নিরাহারে বন্ধনাবস্থায় ছিল আহারার্থে 
জলবিচ্দুও পায় নাই. পোলিসের লোকেরা ভাহারদিগের যেমন ধৃত্ত করিয়াছে 
অমনি বেড়ী পায়ে দিয়াছে, গাতে কড়ী পাসে বেডী,. এ কড়ী বেডী শৃঙ্খল 
যুক্ত করিয়াছে ততৎপরে পঞ্চাশ জনকে এক শৃঙ্ঘলে আবদ্ধ করিয়া টানিয়া 
লইয়া আসিয়াছে, বেড়ীর ঘর্ধণে অনেকের হত্তপদে ঘ1 হইয়া! গিয়াছে, সেই 
ঘা হইতে ঝঝ'র করিয়। রক্ত পড়িতেছে, পথে চলিতে ন! পারিয়! অনেকে 
পড়িয়া গিয়াছিল, তাহারদিগকে টীনিয়া লয় আসিয়াছে, তাহাতে সর্বাজে 
চর্ম ছড়িয়৷ গিয়াছে এরূপ টানাটানিতে এক বৃদ্ধ যরিয়াগিয়াছিল, তাহার 
স্বতদেহ হস্তী পৃষ্ঠে তুলিয়া বীরভূমে পাঠাইয়া দিয়াছে, দাষিনীকে। হইতে 
সীরত্বমে আসিতে আবদ্ধ সম্তালের! ঘে কয়েক দিবস পথিমধ্যে ছিল তাছারা 
অল্প পান নাই, বীরতৃমের কারাগারের সন্দুখে আনিয়া যখন শৃঙ্খল খুলিয়া! দিল 
তখনও তাহারা হাটিয়া কারাগারে প্রবেশ করিতে পারিল না, বেভ্বাধাত 
করিতে ২ পদাতিকের। ঠেছড়ীর! টামিয় জেছেলখানায় লইয়। গেল পরে 
ভাহারদিগের কপালে কি হইয়াছে আমি জানিতে পারি নাই ।.. 

সম্ভতালের! আপনারদিগের ত্বাধীনতা রক্ষা জলা যুদ্ধ করিয়াছিল সংগা 
গময়ে সভ্য জাতিরাও গ্রাম ২ দ্বাহ করিত্বা থাকেন, এবং বিপক্ষ পক্ষের 


সাওভাল বিষ্বোহ ওল 


অন্থগভ লোকদিগের অরবযাদি লু্ঠন করিয়া জন, সম্ভাল সমরে জিটিশ 
গবর্ণষেন্টও সম্তাল প্রজাদিগের গ্রাম দাছ অর্থ লুঠ করিয়াছেন, সন্তালের! চুরী 
ভাকাইতী করে নাই, এক্ষণে তাহার! দুর্বল হইয়াছে,... 

দামিনীকে স্কান হইতে যে ৫০ জন সম্ভাল ধৃত হইয়া বীরভূম কাগ্সাগারে 
আসিয়াছে তাহারা জীবিতাবস্কায় আছে কিন শ্রীয়ূত বাহাদুর অনুগ্রহ পূর্ববক 
একবার তত্ব লইবেন, আমি জানিয়াছি গবর্ণমেন্টের জেনেরেল ডিপাটমেণ্টের 
অধ্যক্ষ মহাশয়ের! ভাস্কর পত্র পাঠ করিয়া থাকেন এবং প্রয়োজন মতে 
জরীত্রীয়তের সাক্ষাতেও কোন কোন বিষয় পাঠ করেন অতএব বিনয় পূর্বক 
নিবেষন করিতেছি আষার লিখিত এই প্রস্তাবটি যেন গ্রীল শ্রীধুত প্রধান 
পুরুষের কর্ণ গোচর হয় । 


॥। এক || 


“সমাচার সুধাবর্ষপ'ও “সংবাদ প্রভাকর'__ছটি পত্রিকায় যেসব সংবাদ 
পরিবেশিত ছয়েছে তা হতে এরকম একটি ধারণা করা চলে যে, বিদ্রোহের 
কারণ ছিল অসংগত | বিদ্রোহীর! ডিল হিতস্র; এবং বিদ্রোহীদের দ্বারা 
সংঘটিত হয়েছে বু নারকীয় ঘটনা । প্ররুতপক্ষে এসব তথ্যে, সাওতালর। 
কেন যে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে তার বিশেষ উল্লেখ নেই। এক্ষেত্রে কেবল 
“সমাচার স্থ্ধাবর্ষপ' ৭-৬-১২৬২ তারিখ ও “সংবাদ প্রভাকর' ৫-৪-১২৬২ 
তারিখের প্রকাশিত পত্রে বাজ্রাহের কিছু কারণ উল্লেখিত হয়েছে । এতে 
শ্নাতার কিছুটা! ফাক পূরণ হয়েছে মাত্র। 

অবশা “সম্বাদ ভাক্ষরে'৮১ ২৫শে নভেম্বর, ১৮৫৬-তে বীরভূষ থেকে আগত 
যে পত্রথানি প্রকাশিত হয়েছে; তাতে পত্র লেখকের সশওতালদের প্রতি 
সহানুভূতি ও মর্মবেদনার কারণটুকু ধ্বনিত হয়েছে । 

এ প্রসংগে উল্লেখ করা যেতে পারে, সেদিনের বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় কৃষি- 
কেন্দ্রিক অভ্যুানগুলি সহানুভূতির সংগে সমর্থন করতে পারেননি। না 
পারার.ও কারণ ছিল। তখন তাদের জীবনধারা ছিল মুৎসক্দীপিরির জীবন- 
ধার।। ইংরেজদের অগ্র-প্রসারের ইতিবচক দিক শুধু তারাই লক্ষ করেছেন। 
ভাঙাড়৷ নিজেদের শক্তি ও সামর্ধোর ওপর ছিল আ্ন্বার অভাব । সো. 
কথ! ইংরেজদের শাসন তাদের স্বার্থের পরিপন্থী দিল না। ভাই এসব 


৩৮৮ বাংলা! সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে স্বানীয় বিভ্রোহের প্রভাব 


বিস্রোহের প্রতি তাদের দৃষ্টি বিমুখ ছিল। সে কারণেই সাওতাল বিশ্রোহ 
কিংব। সিপাহীবিজ্রোছে এ*দের সহযোগিতা মেলেনি । অবশ্ত সংস্কারবাদ ও 
নিরম তান্ত্রিক আন্দোলনের ধারাটিকে অন্বীকার করা ইতিহাস বিরোধী । 
সে গ্রসজ সতন্ত্র। 

ঈশ্বর গুপ্ত সওতালবিপ্রোহ কিংবা সিপাহীবিত্রোহকে লষর্থন করতে 
পারেননি । সিপাহী বিদ্রোহের ওপর তিনি রীতিমত বাঙ্গ প্রবণ ছিলেন, 
বদপপ(সকত। করেছেন বটে । এর কারণ বোধকরি মধ্যবিত্ত সুলভ আড়ষ্টতা” | 
এই আড়ওতার ফলে কোনে বুদ্ধিঙ্গাবী পিখতে পারলেন দুর্মৃথ ভাষ্য : 
'“সন্থালায় সমাচার লাখতে ২ লেখনীর মুখ ক্ষয় হইয়া গেল তথাচ এপাপ 
গোল [শবারণ হইল ন।, ববং দিন ২ বৃদ্ধি পাইতেছে ।+৮২ 


অথ নকাশান পাঞকা “কাালকাটা প্রিভিউ, সাওতাল-অসস্তোষের 
কাঞ্ণ [কঞ্চিং তুলে ধরেছে । শোষণের বিচিএ দিক নিয়ে আলোচন। 
করেছে। অবশ্য স্ব্জাতিপ্রাণতার জন্য নিষ্ঠুর রাজকাহিনী এড়িয়ে গেছে ; 
কিন্ত তাতে বুঝ ত অন্থবিধে হয়ন1 ষে প্রতিক্রিয্মাশঈীল গোঠী ঝ্িটিশ রাজনীতি 
আশ্রিত ও পু । 


“ক্যালকাটা রিভিউ'৮৩ উদাহরণ দিয়ে সাওভালদের অসন্তোষের 
কাঞিনী লিপিবৰ্ধ করেছে। যেমন, ছ্র্গামোমিন শ্রী পৃত্র নিয়ে চাষ বাস 
করে খায়। ছিল পরম স্থখেই । যৌবনে সে মহাজনের নাম-৩ শোনেনি। 
খপণের কথা কর্পনা-ও করেনি । পরিবতিভ অবস্থাক্প চাষের কিংবা হঠাৎই 
অর্থের প্রয়োজন হলো ; তখনই মহাজন বলদেও সিং হাজির হয়ে ৪ টাক! থার 
দিল, হুদ ২৫ টাকা। কিংব। হলধর চৌধুরী ধর্গামোমিনকে ৬ টাকা ধার 
দিয়ে বুঝে নিল তের টাকা । কিন্তু কেউ রসিদ দিলনা । বেশি কেন নিল, 
তার জবাবদিহি-ও না। আবার হয়তো মহাজন মাণিক চৌধুরীর বাড়িতে 
বিরের অনুষ্ঠান কিংবা কোনে! শোকাহ্ঠান তাতে তার বাড়তি অর্থ চাই। 
তখন সে নিকটবর্তী গ্রাম থেকে একশত টাক! 'সেলামি' চেয়ে পাঠায়। চাওয়। 
নয়, জুলুম আদায় সুরু করে দেন। মহাজনের প্রয়োজনের তাখিদটাই বড়ো। 
ভাই আদায়ের কন্কুর হয়না | টাকা না দিতে পার, শশ্য দাও। শস্য নিতে 
গরুর গাড়ী নিয়ে মহাজন ্বয়ং হাজির হতেন। কাজের, জন্ত ব্যডিগত 
ব্যবহারে সাওতাল কুলি নেওয়া চলত, অথচ মজুরি নগদ নেই। 


সাওতাল বিষ্রোহ ত৮৪ 


জারো আছে। গঞ্াধর প্রতাপশালী জমিদার । তার সীমানা মাণিক 
স1ওভালের গৃহ স্পর্শ করেছে। অতএব কর চাই। মাণিক স্বীকার করে 
নেয়। চুক্তি হয়, ছ' আনা । কিন্ত জমিদারের গোমত্ত! উন্বুল করে ছ'টাকা। 
রাজস্ব ক্ষেত্রে অরাজকতা আরো ভয়ানক। নায়েব সাজোয়াদদের দাযিস্ব 
ছিল পরগণাইত ও মাঝিদের কাছ থেকে গ্রাষ বাধন খাজনা! নেওয়ার । 
খাজানার কথা হয়তো! ছন্টাকা। কিন্তু ভার] ছ'টাকা বাড়তি দাবি করল। 
গ্রামে যখন এসেছে উপরিটা দিতেই হবে। কিছু না পার, বাশ দাও, 
বেড়া-বাধার কাজে লাগবে । 

এছাড়া মহাজনরা কতরকম ভাবে অন্যায় মামল! রুত্বু করে ভিটে মাটি 
ছাড়া করাতেন দুর্গাযোমিন কিংবা মাণিক সশাওতালদের ; ভা! কল্পনাতীত । 


(| ছুই ।। 


এতদিনের শোষণ-পেষণ, দলিতকরণ, অধিকার হরণ প্রভৃতির বিরুদ্ধে 
সংগ্রামী-নেতৃত্ব দিয়ে সিহু ও কানু স্বপ্লাজা স্থাপনের যে প্রয়াস চালিয়ে ছিলেন , 
সেকথা সাওতাল জনসমাজ শ্রদ্ধার সংগেই ম্মরণ করেন । সশওঙালদের 
সাংস্কৃতিক জীবনচর্যায়-ও ত৷ মুর্ত হয়ে আছে। “সিহু-কানছ মেলা? তাদেরই 
করণ মেলা! । সিঘ-কানুর সংগ্রাম ও নেতৃত্ব স্মরণ করে বীকুড়া জেলার 
রাই পুর থানার কাশিয় গ্রামে লক্ষ্মীপৃণিমার পরের দিন ও সাওতাল পরগণা 
জেলার বারহেত খানার ভগ্রাডিহিতে এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহে এই পবিজ্র 
মেলাটি অনুষ্ঠিত হয় 1৮৪ 

কলিকাতায় ৩০-৬-১৯৭৭ তারিখে শিক্ষিত আদিবাসী সমাজ “লিদে!- 
কানছ দিবস পালন করলেন । এই উপলক্ষে যে আবেদন তার! রেখেছিলেন ; 
তাঁর কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত হলে! 1৮৫ এতে সিছু-কানু সম্পর্কে সাগডতাল 
জনসমাজের গভীর শ্রদ্ধার কথা স্প$কিত হবে । 


“স"গতাল গণ-আন্দোলনের লুচনা হিসাবে ৩*শে জুন: 


*সিদো-কানছ দিবস" 
উদ্যাপন উপলক্ষে আবেদন 


৬৯৩ বাংল! সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে স্থানীয় বিদ্রোহের প্রভাব 


ইংরাজি ১৮৫৫ সাবের ৩০শে ভন । ৃ 

ভগন! ডিছির পবিত্র শালকুঞ্জে সমবেত দশ হাজার স"ওতালরা "শপথ, 
গ্রহণ করেছিলেন ধিদেশী শাসন, শোষণ ও অত্যাচার থেকে শোধিত, বঞ্চিত, 
পদদলিত আপাষর জনসাধারণ তখ। দেশকে মুক্ত করে শোষণহীন স্বরাজ ও 
সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করার । ফলে, এই দিনটিই শচনা করেছিল সিদো৷ ও 
কানছ--সিদে! মুরম্থু ও কানহু মুরছূ-ছুই ভাইয়ের নেতৃত্বে সশাওতাল তথ। 
শোষিত, বঞ্চিত, পদদলিভদের গণ-আন্দোলন । 

-“ইংরাজদের অবাধ নিম্পেষণে আর সরকারী আমলা, জবিদার-ধনিক- 
মহাজনদের সীমাহীন শোষণ ও অত]াচারের বিরুদ্ধে তার! গর্জে উঠেছিলেন । 
"হাজার হাজার সাওতাল শহীদের রক্তে রচিত হয় ভারতের স্বাধীনতা 
সংগ্রামের অবিস্মরণীয় প্রথম অধ্যায--তারই সুত্রপাত হয়েছিল ১৮৫৫ সালের 
৩০শে ভ্ুন। তাই, ইহা আমাদের সমগ্র জাতির একটি স্মরণীয় ও বরশীর 
দিবস। 

»*আমর! মনে করি, ভারতের জন-গণ-মন অধিনায়ক জনতার জাতীয় 
অভিবাক্তির প্রথম গণ-আন্দোলনের শুভ সূচনায় এই ৩০শে জুন দিনটিকে 
আমাদের সমাজের সর্বস্তরে উক্ত জননেতাছয়ের নামানুসারে “সিদো-কানন্ছ 
দিবস” হিসাবে পালন কর! একান্ত কর্তব্য । তাই বিভিন্ন জন-সংস্কার মাধ্যমে 
এই দিবস পালন করার জনা আমরা সকলের নিকট সনির্বদ্ধ অনুরোশ্রু জ্ঞাপন 
করছি । 

কোলকান্ায় আমর “সিদো-কানহ দিবস” উদ্যাপন করার প্ররয়াসী 
হয়েছি। এই উপলক্ষে বিভিন্ন কর্মসূচী বূপায়ণ কর্সার ব্যবস্থা হয়েছে 
শিয়্ালদহস্থিত 'নেতাজী স্বভাষ ইনইিটউট'এ আগামী ৩০শে ভ্ুনের সন্ধ্যা ৬টা 
থেকে ১০ পর্যস্ত। আমাদের এই প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য আমর! 
সর্বস্তরের জনসাধারণের নিকট আন্তরিক আবেদন করছি । ইতি--১লা মে, 
১৯৭৭ ।% 


দশল অধ্যাত 
সিপাহী বিজ্রী- 


( ১৮৫৭-১৮৫৮ ) 


ক. ইন্িহাস পর্ব, 
এক. বিতোহের কারণ 
হই, বাগলায় দিপাকী বিত্রোক 
তিন, দিপাহী বিজোহের বাগুলা ইতিহাস 
ভার. শতবর্ষের আলোয় সিপাহী বিজোক্র বাগুলা 
ইতিহাস 


খ, জাহিভ্য পর্বঃ 
এক, সিপাহীবিতোহ ও ঈশ্বয়গণ্ডের কিতা 
হই, সিপাহী বিজোকের পটছৃমিকায় ছোট গজ 
ভিন, সিপাহী 51:72 পটভূষিকায় উপন্যাস 
চায়. লিপাহী বিভ্োহের পটভূমিকায় নাটক 
গাচ, দিনলিপি, বিবয়শী ও আত্মচারিতে সিপাহী বিজোহ 
হয়, সংবাদ-ভাতে সিপাহী বিজোহ 


১০ ॥ অধ্যায় ৪ দিপান্থী তক্তো - 
ক. ইতিহাস পর্ব 


বিপাহীবিজ্রোছের ইতিকথা... 


একটি ঘটনা । ঘটনাটি ছোটৌ। যনে হবে গল্পের 
জআঙ্গিক। কিন্ত তা একেবারেই মৃলাহীন নয় । ব্যাপারটি এরকম £ একজন ব্রাহ্মণ 
সিপাহী আ্'ন করে একলোটীা ( ঘটি ) জল নিয়ে ফিরছিল; ( এমন-ও হতে 
পারে, রান্নার উদ্যোগ করছিল ) পথে নিম্নবর্ণের এক খালাসী ( বতান্তর : 
বাডুদার ) সেই ব্রাঙ্গণ সিপাহীর কাছে জল খেতে চাইল । ব্রাহ্মণ সিপাহী 
স্পর্লাম্পর্শের কথা ভেবেই ইতস্তত করতে থাকে। খালাসী জকৃাটি-কুটিল 
হেসে বলে,_-তোমরা জাতের বড়াই কর, সবুর করো ! সাহেব লোক 
এবার নোতুন টৌটায় গরু-শৃয়রের চি মাখিয়ে দিচ্ছে তখন তোষাদের 
জাতপাত কোথায় থাকবে ?১ 

দ্মদমের সমস্ত দিপাহীদের মধ্যে কথাকটি ছড়িয়ে গেল। এখবর 
ব্যারাকপুরে-ও পৌছুল। সিপাহীদের মধ্যে মধ্যে ভীষণ উত্তেজনা! দেখ! দিল। 
ভাবলে মনে হবে, কয়েকটি কথা। কিন্ত কথাকটি পল্পবিত হয়ে তুমূল 
তোলপাড় স্থরু করেছিল, শুধু বাংলাদেশে নয ; সারা ভারতে। 

১৮৬৬ জ্ীস্টাবের শেষের দিকে সাহরিক কতৃপক্ষের উদ্যভিতে আ্রাউন- 
বেন বাতিল ও এনফিল্ড রাইফেল চালু হয়। এই বন্গুকের কাত (দাঁতে 
কেটে বন্দুক পুতে হতো! । 

গরু-শৃফরের চধি বিশ্রিত ৌাকে তিরে হিম্ম স্বসলমান উভয় স্া- 
দায়ের সিপাহীদের মধ্যে রটনা ও ঘটনার পরম সংঘাত ভুরু হয়। স্থানে 
স্বানে বিক্ষোভ ধুমাকসিত হর্যে 'ওঠে। তাদের মনে হলো, ইংরেজ সরকায় 
তাদের ধর্মনাশের ছুরভিসন্ধি মূলক নীতি গ্রহণ করেছেন । বিক্ষোভ এমনই 


৪০০ বাংল! সাহিতা ও সংস্কৃতিতে স্বানীয় বিজ্রোহের প্রভাব 


আকার ধারণ করঙ্গ যে, সামরিক কর্তৃপক্ষ বিশেষ চিন্তিত হরে পড়েন। 
সামরিক অফিসারদের ও সরকারের মধ্যে অনেক কথা চালাচালি, চিঠি 
লেখালেখি হলে! বটে, কিন্তু এই শোচনীয়তার উধধি নিণিত হলোনা ।২ 
এমনকি, কয়েকজন দাযিত্বণীদ ইংরেজ সেদিনের ইংরেজী প্রাত্যহিক পত্র 
“ইংলিশম্যান'-এ বজব্য রাখলেন : সিপাহীদের একটি দলকে উৎপাদন 
কেজ্রে নিয়ে কাতুর্জ উৎপাদনের পদ্ধতিটি স্বচক্ষে দেখিয়ে আনলে এ 


বিক্ষেভ হয়তো স্তিমিত হবে ।৩ বঙ্গাবাছুল্য, এই যুজি-গ্রাহা পরামর্শটি 
মানিত হয়নি। 


ব্যারাকপুরের ৩৪ নং রেজিষেন্ট (3410 ৈ. 1) যেন দপ করে জ্বলে 
ওঠে । বোধকরি, মঙ্গল পাণ্ডের মতো ব্যক্তিত্ব সেখানে ছিল বলেই সামরিক 
ছাউনিতে এই দাবানল। এ রেজিমেন্টের অপন্ভোষ, ক্ষোভ রাণশীগঞ্জে-ও 
ছড়িয়ে পড়ল ; কারণ এ রেজিমেণ্টের একাংশ সেখানে-ও ছিল। সিপাহীরা 
অফিসারদের বাঙলোতে আগুন জ্বালাতে স্থুরু করে। ফেব্রুারি মাসের ১৮ 
ও ২৫ তারিখে ৩৪নং রেজিমেন্টের ছুটি দল নিরমান্ছগ কাজের তাগিদে 
বহরমপুরে পৌছুল; সেখানে ছিল ১৯নং রেজিমেন্ট । [190 ব. হ.] 
ফঙ্গত, ব্যারাকপুর থেকে এ ছুটি দল যে রোষবহ্ি বয়ে নিয়ে গিয়েছিল ; 
ত! মহুর্তেই কঠিন বাতাবরণ সৃষ্টি করল। ২৬শে ফেব্রুয়ারি বহ্রমপৃরের 
সৈম্ভশিবিরে চাপা অসন্তোষ, কার্তুজকে ঘিরে । ১৯নং বাহিনীকে ১৫ 
রাউও্ড গুলি নিয়ে করতে হবে প্যারেড 1 কিন্তু টসৈন্তর! ক্যাপ নিতে অর্থীকার 
করল। কারণ, এর পরেই নিতে হবে টৌটা। সিপাহীরা ক্যাপ নিতে 
সম্মত হচ্ছেন, এই সংবাদ পেয়ে কমাঙ্িং-অফিসার মিচেল সাহেব সিপাহীদের 
অনেক ভয় দেখালেন।& কিন্তু মিচেল সাহেবের উদ্ধত-বাকৃচাতুর্য তাদের 
*৫.৩ ১৮৫৭ তারিখে ১৯নং রেজিমেন্টের পদাতিক বাহিনীর কয়েকজন সিপাহী 
যিচেলের বাবহার সম্পর্কে সরকারকে এক পজ্ লেখেন। কর্তৃপক্ষের আদেশে 
জেনারেল হিয্নার্সে জানতে চেয়েছিগেন কমাত্ডিং অফিসারের নিকট তিনি এই 
কথাটি বলেছিলেন কিনা? রূঢ় আচরণ করেছিলেন কিনা | 
* [1 00 আ1]। 006 08৮6 056 ০81610868, | ছা?) 9169০0 00 8301708, 


সা) 1810080 138109112 3০০, 11] ৪1] ৫16” এই কথাটি মিচেল সাহেব 
বলেছিলেন, তা তিনি অস্বীকার করেন । 


ভ্রুণ 56150119108 (7010. 005 14616618, 196808651768 80৫. 00৫ ১০০০] 
1১8515 1857-58, 561066 ৮9 0, ভা, 501195815 ৮, 91 


সিপাহী বিষোহ ৪৬১ 


ক্ষিপ্ত করে ভোলে। সেদিনই তার! বারুদখানা আক্কষণ করে ও লেল।- 
নিবাসের রসদ হম্তগত করে । 

ব্যারাক-যুদ্ধের নায়ক মঙ্গলপাণ্ডের কথায় ফিরে আসি। কারণ, তার 
ব্যক্তিক-প্রবণতার জন্ত তিনি ইতিহাস পুরুষ। মঙ্জল পাণ্ডের চরিত্র-কথনে 
রজনীকান্ত গুপ্ত লিখেছেন-_“মঙ্গল পাড়ে বলিষ্ঠ ও তরুণ বয়ক্ক। তাহার চরিজ 
ভালছিল; সাত বংসরকাল, সে প্রকৃত বীর পৃরুষের স্ঞায় গবর্ণমেণ্টের কার্ধ্য 
করিতে ছিল। সেনাপতিগণ এই তরুণ বয়ন্ক সিপাহীর চরিত্রে কখনও 
কৃটিলতা ব! বিশ্বাসঘাতকতার আভাম পান নাই। ধর্ম্নিষ্ট হিচ্ছুর ম্যায় মঙ্গল 
পাড়ে সর্বদা আপনার ধর্মানবগত অনুশাসনের অন্থবর্ভী হইয়া চলিত ।”8 


এহেন চরিত্রের মান্য ৩৪নং রেজিমেন্টের সিপাহী মঙ্গল পাণ্ডে বিদ্রোহক্কৃন্ 
হয়ে, মর্মম্পর্শা প্রতিবাদ জানিয়েছেন ইংরেজের বিরুদ্ধে। ধর্ম ও জীবন 
রক্ষার তাগিদে । তিনি এক্ষেত্রে স্বাতঙ্ত্য-দস্ভী : একলাই যুদ্ধ ঘোষণ! কয়েছেন 
২৯. ৩. ১৮৫৭। তবু-ও জনচেতনার উন্মেষে উদাত আহ্বান জনিয়েছেন ঃ 
সহসাথীর। এগিয়ে এস। আমার সঙ্গে হাত মেলাও। ধর্ম বশচাও। জীবন 
দিয়ে লড়াই কর ।৫ 


সংবাদ পেয়ে লেফটেনান্ট বাগ এগিয়ে এলেন । মঙ্গলপাণ্ডে বাগ-কে লক্ষ্য 
করে গুলি ছু'ড়লেন। তিনি ঘোড়া থেকে পড়ে গেলেন। বাগ ও গুলি 
ছুড়ে ছিলেন কিন্তু উভয়েই লক্ষা্ট হয়েছেন । পাণ্ডে ভরোয়াল নিয়ে উন্নত 
হয়ে উঠেন। বাগের সহকারী হিউসন প্রতি-অক্রমণের চেষ্টা করলেন। 
পারলেন না। তিনিও আহত হন । তারা সমবেত সৈল্পদের উদ্দেস্তে কাতর 
আবেদন জানালেন বটে, কিন্ত কেউ এগিয়ে আসায় ইচ্ছা প্রকাশ করল না। 
অবস্থ নিশ্চিত ম্বৃত্যর হাত থেকে তারা বে”চে গেলেন একজন মুসলমান 
সিপাহী শেখ পল্টুর সহযোগিতায় | শেখ পণ্ট, মঞ্জল পাণ্ডেকে নিরস্ত্র করার 
চেষ্টা করছিলেন, এমন সময় আহত অফিসারম্বন পালিয়ে যেতে সমর্থ হন ।৬ 

মঙ্গল পাণ্ডের সহ্সার্থীরা এসব ঘটনা প্রত্যক্ষ করল। নীরবে দাড়িয়ে 
সঘর্থন করেছিল। সমথন করেছিল এরূপ বলার কারণ, লেঃ বাগ, হিউসন 


* “লেফটেনান্ট বগ চলিয়াগেলে সিপাহীর1 সেখ পল্টুকে বারংবার বলিতে 
লাগিল যে মঙ্গল পাড়েকে ছাড়িয়া দাও। সেখ পণ্টু যখন মঙ্গল পাঁড়েকে 
ধরে, সেই সময় কোন কোন সিপাহী সেখ পল্ট,কে গুলি করিয়া! মারিবার 
ভয়-ও দেখাইয়াছিল।” 

এর, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস, ১৩১৬ পৃ, ১৩৭ 


৪০২ বাংল! সাহ্ত্য ও সংস্কতিতে স্বানীয় বিভ্রোহের প্রভা 


যেজর সার্জেট হুইগার, জিগেডিযার গ্রাণ্ট বিপর্যয়ের সময় সিগাহীদের 
সহযোগিতা চেয়েছিলেন কিন্তু তারা সহযোগিতা পাননি । ঈশ্বরী পাণ্ডে 
নাষে ধকজব সিপাহীর ফণাপী-ই হলো। তার অপরাধ, পে নক্গস পাণ্ডেকে 
ধরে দিতে প্রথষ অস্বীকার করেছিঙেন বগে। যাইহোক, হঙ্গল পাণ্ডে 
বিরোধেবিদ্দ্ধ জেনারেল হিষ্বাদে তার দুই পুত্রকে সংগে করে অন্ত্-সম্ভারে 
সজ্জিত হয়ে সমবেত সিপাহীদের এই বলে নির্দেশ দিলেন ; নির্দেশ না বলে 
বলা ভালো ম্বৃতুার পরোয়ানা জারী করণেন, কারণ হাতে পিস্তল তুলেই 
বলেছিলেন £ আদেশ দেওয়ার সংগে সংগে যে পাণ্ডেকে ধরার প্রথষ অস্বীকার 
করবে, ভার স্বতা জনিবার্ধ 1৭ 


শষন-দমনের কৃট-কৌশলটি লক্ষ করে পাণ্ডে বুঝলেন তার দিন ফুরিয়েছে, 
আত্মগত আকাঙ্ষ। সফল হবার নয়। তাই নিজের বচ্দুকেই মরতে চাইলেন। 
তা হলো! না। লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে আহত হলেন মাত্র । সেই অবস্থায় তিনি গত 
হলেন। ৮ই এপ্রিল, ১৮৫৭ প্রীষ্টানে ২৬ বংসর ২মাস ৯ দিনের যুবক 
মঙ্গলের ফাসি হলো । অমর শহীদের আত্মগত উপলব্ধিকে বাংল! তো নয়ই, 
সার] ভারত অস্বীকার করেনি । আঞজ-ও ৮ই এপ্রিল বাংলার অধিবাসী মাত্রেই 
তাকে স্মরণ করেন শ্রদ্ধার সঙ্গে, প্রাপ্য প্রণামী জানাতে ছিধাবোধ করেন না । 
একজন এঁতিহাসিকের মতে 2 *ভা৩ ৪1৪95 0088৮ 10 151067061 
100 00105 10 006 186581% 006 08106 01 1180081 2১8008$, 100৪6 
01906 9৪3 056 9০90:০6 01 005 21৬51 01 10810100100 1 706 866৫ ০0 
1665৫001020 0386 080 ০০০০ ৪০জাত 10: 00165 55819 800 28016১ 98৪ 
7130 81615 11 1)0% 01004 10100 005 ০০৫১ ০1 7/1810881 7১808 ! 
ড/১০0 105 (1105 90269 00 86% 109 ০:০০, 151 ৪৪ 001 60:85 জা০ 291 
৮০1৫1) ০8076 109758101০0 00101191) 10 1৮ 

ধর্মনৈতিকতার কারণে সরু হয়েছে এ সংগ্রাম । বিচিত্র তার দিক। সে 
আলোচনার পূর্বে মীরাটের বিভ্রোহীদের কিছু পরিচয় দিই। এতে বিজোহের 


প্রকৃতি ও বা1পক-বিস্তৃতি সম্পর্কে বোঝা সহজতর হবে । 

২৪শে এপ্রিল, ১৮৫৭ ভ্রীন্টার্ষে থার্ড ক্যালরি ঘোড়সওয়ার সিপাহীর। 
প্যারেতে জমায়েত হয়ে কার্ত,জ ছু'তে অস্বীকার করল, মোট ৯০ জন সিপাহীর 
মধ্যে ৮৫ জন। সামক্সিক আইন অনুসারে শৃঙ্খলাতদের অপরাধে তাদের দশ 
বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হলো । ৯ই থে দণ্ডিত সিপাহীদের আবার 
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জান! হয় প্যারেড গ্রাউণ্ডে। তাদের দণ্ডাদেশ পড়া হলে! । তাদের সামরিক 
পোষাক খুলে নেওয়া হলো। হাতে পায়ে লোহার বেড়ী লাগিয়ে তাদের 
জেলখানায় নিয়ে যাওয়া হয়। সেই হৃদয়বিদারক দৃষ্ত সম্পর্কে এতিহাসিক 
কে-সাছেব তার বিজ্রোহেন ইতিহাস গ্রন্থে৯ বর্ণনা! করেছেন । বিদ্রোহীদের 
করুণ অবস্থার প্রতি সাধারণ মানুষের সহানুভূতির কথ! উল্লেখ করেছেন। 
তিনি লিখেছেন, যেদব অনুগত সিপাহীর! ইংরেজের বিপদমুহূর্তেও বিশ্বনততার 
পরিচয় দিয়েছে ; তাদের অনেকেই ছাত নেড়ে, উচ্চত্বরে জেনারেলের কাছে 
৮৫ জন সৈন্গের ক্ষধার জন্ত আবেদন নিবেদন করেছে। কিন্ত তা যখন 
হলে। না, তখন ভারা হতভাগা সংগীদেরই সাত্বনা জানিয়েছে । এই ঘটনায়, 
“4০56 98৪ 006 & 9০2১0 ৬0০ ৫14 100% 651 005 1181176 10019801010 
10 0019 00108. 906 10. 215855095০1 (09565 198064 5610-801)9 81৫ 
00085 8০০6৫ 11268, 80৫ 086 01106611708 9801659 01 005 79289090109, 
05675 60010 2001 ৮৩ ৪ 10090810601 90:1717)5.১০ 

আসল কথা । «পঁচাশি জন বীরবন্দী শহয়বাসী নরনারীদের মন জয় করে 
নিয়েছে। সিপাইদের আন্দোলনের সঙ্গে জনসাধারণের প্রাণের যেগসৃত্র 
স্থাপিত হয়ে গেল 1*১১ 

সিপাইদের এই লাঞনার দৃষ্ঠ গেখে ঘোড়সওয়ার বাহিনী এমন উন্মত 
হয়ে উঠেছিল যে, “৪ 01205 01518150101 6. 75০16 0010 005 12081151 
1016, 8104 110 01061 (0 165006 (0511 ০01018069 1:530166 10 081৩ 
036 ভা0:৪1 670610010১২ 

১০ই মে, ১৮৫৭ শ্রীস্টা্, সন্ধ্যে সাড়ে ছ'টা। মীরাটের বিশ নম্বর 
রেজিমেণ্টের সিপাহীর! সশন্ত্র হয়ে বেরিয়ে পড়ে। বেপরোয়াত।বে গুলি 
চালায় ও অফিসারদের বাংলোতে আগুন ধরায়। ইংরেজ অফিসারের হত- 
চকিত হয়ে গেলেন বিদ্রোহী সিপাহীদের আচমকা আক্রমণের মুখে পড়ে। 
এ দিনই কর্ণেল ফিনিসকে হত্যা করার সংগে সংগে বিদ্রোহের অংগার ছড়িয়ে 
পড়ল ভারতের বিভিন্ন স্থানে? বিক্ষিগ্তভাবে | জেনারেল ছিউটসনসহ সমস্ত 
উংরাজ অফিসার সপরিবারে কোনোক্রমে পালালেন বটে--কিন্ত এ দিন 
রাতেই বিশ্রোহথী সিপাহীর1 ও শীর়াটে থাকেনি । তারাও দিষ্পীর অভিমুখে 
ধাবিত হলে! । তার লালকেল্লার মধ্য-অলিনে গ্রবেশকয়ল বিভ্রোহত্যতির 


৪৪৪ বাংলা সাহিত্য ও নংক্কতিতে খানীয় বিভ্রোহেগ্র প্রভাব 


বাক ধিসেবে। বৃদ্ধ বাহাহ্র শাহকে সমতট বলে ঘোষণা করল; অধিগত 
সাফল্যের স্মারক হিসেবে । কিন্তু প্রশ্ন উঠবে, বিদ্রোহীদের সাফল্য এসেছিন 
কিনা! দেউত্তর অবন্যই বংর্থতার ইতিহাস । 

তরুও এর পরিব্যান্তি ও উদ্দাম প্রকৃতি অস্বীকার করবার নয়। ১২ই মে 
১৮৫৭ । মীরাটের বিদ্রোহের সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে বেরিলী, মখ,রা ও 
মুজফরনগর, সাহারানপূর, এটওয়া এবং আলিগড়ে। সেকেজ্জাবাদের 
সামরিক ব্যারাকে-ও প্রচণ্ড উত্তেগনা। ১৬মে থেকে ২৫শে যে ঘটনা বছুল 
কটি দিন। বিদ্রোহীরা মুজফরপুর থেকে মোরাধাদে ঘশটি স্থাপন করে। 
মোরাবাদের জেল থেকে বন্দী সিপাহীদের মুক্ত করে আনে। এরপর 
উত্তর প্রদেশের গাজি উদ্দীন নগরে ( অধুনা! গাজিয়াবাদ ) সিপাহীর1 ঘশটি 
স্কাপন করে। গাজি উদ্দীন নগরেই ইংরাজ বাহিনীর সংগে সিপাহীদের 
সম্মুখ লড়াই সুরু হয় ৩০.৫.১৮৫৭ তারিখে । 

“গাজি উদ্দীন ক্যাম্প থেকে আম্মিছেড কোর়ারটারের মেজর জেনারেলকে 
লেখ! ব্রিগেডিয়ার উইলসনের যেসব চিঠি পাওয়া গেছে তা থেকে স্পষ্ট 
সিদ্ধান্তে আস! যায় যে সিপাহী বিস্রোহের যুদ্ধ ক্ষেত্র ছিল গাজি উদ্দীন 
নগর। মীরাট নয়।”১৩ উইলসনের প্রতিবেদন সমুহ থেকে এ-ও জান! যায় 
ইংরাজ সৈন্যরা! গাজি উদ্দীন নগরের আশে পাশে কয়েকটি গ্রাম আগুন 
ধরিয়ে নিশ্চি্ছ করে দেয়। করণ এ সব গ্রামের অধিবাসীরা! বিদ্রোহীদের 
নানাভাবে সাহায্য করত ।১৪ 

কিন্তু ধু যেখানেই কেজ্জীতূত হোক না কেন, ব্যারাকপুরের অস্থির অশান্ত 
ভীব্র-তপ্ত সৈনিকদের ব্যারাক-যৃদ্ধের যে উত্তরণ ঘটে দিল্লীর রাজপথে 
বাহাদুর শাহকে নিয়ে শোভাযাত্রর প্রাউ-মুইর্তে। তা হলো ইতিহাসে 
মহাবিজ্রোছের পর্বাস্তর, সন্দেহ নেই । 


এক, বিজোছের কারণ... 

বিজ্বোহের পর্যালোচনা প্রসংগে এর কারণ সমূহ নিয়ে কিছু বল! যেতে 
পারে। সিপাহীদের মধ্যে অসভোষ ঘনীতৃভ হয়ে উঠেছিল ভার কারণ 
স্বরূপ ধর্মনৈতিকতার প্রশ্নটি অবন্তই উত্থাপন করা বায়। শুধুমাত অজ্ত! 
কুসংস্কার জনিত কারণেই যে সিপাহীরা ধর্মবাচানোর চেষ্টা করেছিল; ভা! 
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নয়। তাদের ভীতির অনেক সংগত কারণছিল। বস্তত; ইংরেজর! 
এদেশকে করতলগত করার পর থেকেই খীস্টধর্মের প্রতি এদেশীয়দের 
সম্্রম-দৃষ্টি আম্থক এই মাত্র চায়নি; যাতে করে ব্যাপকভাবে দেশের 
মাঙ্গয খীস্টধর্ম গ্রহণ করে এন ননোভাব পোষণ করত, চেষ্টা চালাতো 
কৃট-কৌশলে। একটি উদ্দাহরণ। গেফ.টেনাণ্ট কর্ণেল ছইলার ব্যারাক- 
পুরের সিপাহী বাহিনীতে খীন্ট ধর্ম প্রচার চালাতেন- প্রচারপাপত্র বিলি 
করতেন; সিপাহ্ীদের বাঙলোতে গিয়ে তিনি খীন্ট-ভজনার প্রেরণ 
দিতেন। আরে! আছে। মাদ্রাজের জনৈক পাস ইংরেজ, কর্মচারীদের 
পত্রাদি প্রেরণ করে বলতেন, যেহেতু সারাভারত একটি সরকারের প্রতি 
আন্থাধীন। টেলিগ্রাফ, রেলওযের মাধ্যমে সারাভারতের সংযোগন্ধল 
এক ও অবিচ্ছিন্ন কর! হয়েছে, সেজন্ত সাবাভারতের জন্য একটি সঠিক ধর্ম 
থাক! উচিত। আর ত! হলে! এস ধর্ম ।১৫ 

এই সব ধর্মবাগীশদের প্রতি তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে ছিজেন স্যার 
টমাস মূনরো। এমনকি সেদিনের ইংবেজিদৈনিক ইংলিসম্যান পত্রিকায় 
এই সম্পর্কে কয়েকটি লেখ! প্রকাশিত হয়। এতে ভারতীয়দের ক্ষোভের 


সমর্থন জানানে! হয়েছে । একটি মন্তব্যের কিয়দংশ, £1 9৪৪ 100 জা0061 
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স্থতরাং ধর্মনাশ হতে পারে, সিপাধীদের এ আশংক! অমূলক ছিল না। 
ধর্মের প্রশ্নে হিন্দু মূসলমান উভয় সপ্প্রদায়ই গোড়া । তাদের মনে হয়েছে 
ধর্মরক্ষাইঞ খ্বাধীনতা রক্ষা | তাই হায়দ্রাবাদের ব্রিগেডিয়ার হ্যাকেঞ্জিকে 


ক্রবীজ নাথ ঠাকুর “আত্মশক্তি' প্রবন্ধে বলেছেন : “আমাদের দেশে কল্যাণ 
শক্তি সমাজের মধ্যে । তাহা ধর্মরূপে আমাদের সমাজের সর্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া 
আছে। সেইজন্তই এতকাল ধর্মকে সমাজকে বাঢানোই ভারতবর্ধ একমাত্র 
আত্মরক্ষার উপায় বলিয় জামিয়া আসিয়াছে। রাজত্বের দিকে তাকায় নাই, 
মমাজের দিকেই দৃষ্টি রাখিয়াছে। এইজগ্ত সমাজের স্বাধীনতাই যথার্থতাবে 
ভারতবর্ষের স্বাধীনতা! ৷ কারণ, মঙ্গল করিবার ব্বাধীনতাই হ্বাধীনত1, ধমরক্ষার 
সাধীনতাই খাধীনত11” জ, “দেশী সবাজ' প্রবন্ধের পরিশিষ্ট, রবীজ রচনাবলী, 


৪৩৬ বাংল! সাহিত্য ও সংস্কাতিতে স্বানীয় বিজোছের প্রভা 


ক্রুদ্ধ জনতা বলেছিল, তাদের জীবন থেকে ধর্মই বড়ো। কিন্ত স্বার্থান্বেষী 
ইংরেজ এই বড়ো কথাটিকে কলুষ চোখে ছোটে! করেই দেখেছিল । 
বিস্বোহীদের কণ্ঠম্বরে ছিল তাই দহন-দীপ্তি। 

এখানে কার্বজ কাহিনীকে১৭ হাক্কা করে দেখা ঠিক নয়। কেননা এতে 
ধর্মভীরু সিপাহীর! ধর্্মচ্যুতির আশংকায় “বিদ্দুতে সিন্ধু” দেখেছিল । কাজেই 
একথা স্পষ্ট । এলব সিপাহীদের সংগে ইংরেজের মৌলিক বোঝাপড়া সম্ভব 
ছিল না। 

ধর্ম নৈতিকতার সূত্র থাকলে ও প্রাপ্ত ধারাটিকে আমর সামরিক ধারায় 
ফেলেছি। কারণ সমর কুশলীদের ছিধা-দ্বন্ব, ক্ষোভ-রোযষ সমর অস্ত্রের একটি 
কৃট প্রশ্নকেই ঘিরে । এই ধারায় সিপাহীদ্দের অসন্তোষের আরও কিছু 
কারণ তালিকাবদ্ধ কর! যায় । যেমন ব্রিটিশ সৈনিকদের তুলনায় ভারতীয় 
সিপাহীদের বেতনের স্বল্পতা, বৈষম্যমূলক ব্যবহার, পদক্লোতির হুযোগের 
অভাব প্রভৃতি । এক্ষেত্রে জনৈক ইংরেজ অফিসারের বিনয়-বচনটি প্রণিধান- 
যোগ্য “ভারতের প্রত্যেকটি বিভ্রোহই, তা বাংলাদেশেই হোক বা অস্তত্র 
হোক, মূলত আমাদের তরফ থেকেই উৎপন্ন কর হয়েছিল! সচরাচর 
তাদের লঙ্ে যোগাযোগের দিক থেকে কিছু বিচ্যুতি ঘটেছিল, তাদের 
মনোভাব সমূহের প্রতি অশ্রন্ধা প্রকাশিত হয়েছিল, সিপাহীদের স্বাস্্যও 
অপরাপর সুযোগ স্থবিধার প্রতি কোন নজর দেওয়! হয়নি, পক্ষান্তরে যেখানে 
ইউরোপীয় সৈন্তদের সকল বিষয়ের জন্তই পর্যাপ্ততম যত্ব নেওয়া হয়েছিল, 
এছাড়া তাদের ধর্মীয় মনোভাব ও সংক্ষারগুলির প্রতি অবিজ্ঞজনোচিত আঘাত 
কর! হয়েছিল, তাদের পাগুনাগণ্ড। ও অধিকার সমুহের প্রতি অহেতুক 
হস্তক্ষেপ করা হয়েছিঙগ।”১৮ 
এর পর আমরা অসাষরিক ধারাটির উল্লেখ করতে পারি ॥ ডক্টর নরেন 
নাথ ভট্টাচার্য বলেছেন, “ভারভীয় মহাবিজ্রোছের আসলে ছুটি ধার! বে- 
সামরিক ও সামক্পিক ১ সামরিক ধারা হচ্ছে সিপাহী বিভ্রোহছ বলে যাকে 
অভিহিত কর! হয়, কিন্ত সেটাই লব নয় । অসাধগ্িক জনগণের বিজোহ ও 
সিপাহী বিজ্রোহ, ছুটি বিরাট ঘন! পৃথক উৎস থেকে নির্গত হয়ে শেষ পর্যস্ত 
এক হয়ে গিয়েছিল 1১৯ 
এধারায় রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণসমূহ সিপাহীদের 
বিব্োহ্‌-কু্ধ করে ভোলে। যেমন লর্ড ভালহৌসীর শ্বত্ব বিলোপনীতিতে 


সিপ'হী বিভ্বোহ ৪৪৭ 


সাতার, সন্বলপুর, নাগপুর, ঝান্সী প্রভৃতির অবিগ্রহণ ; নানাগাঁছেবের ভাতা 
বন্ধ, অযোধ্যা অধিকার, নাগপুর ও অযোধ্যার রাজপ্রসাদ লুণ্ঠন প্রভৃতি 
কলুষ কর্ম। সামাজিক বর্যাদার ক্ষেত্রে ভারভীয়দের স্থানছিল নিয়ে। 
ইংরেজ ভারতীয়দের মধ্যে সম্প্রীতি গড়ে ওঠেনি । ভাবের আদান প্রদান 
ছিল না। তাই উভয়ের মধ্যে সৌহাদ/ ও স্থাপিত হয়নি। বাঙলার একজন 
শিক্ষিত হিন্ছু ইংরেজের বিরুদ্ধে এই বলে দোষারোপ করেছেন যে “৪ 
0000150 95819 01 00101088050 ৪০1৬৩ (18101 010151155৩৫ ৮৩ 
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মনের এই বিষুক্তি, বিচ্ছিন্নতার কারণেই ইংরেজসরকারের ইংয়েজি শিক্ষা, 
রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ প্রচলন, সতীদাহ দমন প্রভৃতি কলাণ মুলক কাজগুলিও 
পর্যন্ত ক্বাভাবিক ভাবে নিতে জনমানসের এত কুষ্ঠা ছিল। তাছাড়া যে 
অর্থনৈতিক শোষণ শ্বেত প্রশানকগণ সুরু করেছিল শতবৎসর পৃবে, তার 
অব্যাহছুতগতি দেশীয় শিল্পের ওপর ছিল প্রচণ্ড আঘাতন্বর্ূপ । তার ওপর 
বিদেশী পণ্যের আমদানির ফলে দেশজশিল্প ধ্বংস হচ্ছিল। এরফলেই 
“ভারতীয় অর্থনীতিতে ...ইংলগ্ডের সামগ্রিক প্রতৃত্ব সম্পূর্ণ হর এবং সেই 
সঙ্গেই ফেটে পড়ে সারা ভারতের তীব্র অসন্তোষ । সর্বস্বান্ত হবার পথে 
ভারতের সব শ্রেণী ও সর্ব-সন্প্রদায় এক নত্বন একতার চেতন! লাভ করে-- 
এই একভার চেতনাই ভারতের নবীন জাতীয়তা গঠনের প্রথম ধাপ ।”২১, 


হই. বাঙলার নিপাহী বিজ্রোহ... 


সিপাহী বিজ্বোহের সুরু ব্যারাকপুরের সাষরিক ছাউনিতে কিন্ত ব্যারাক 
যুদ্ধ সহসা! সারা! ভারতে ছড়িয়ে পড়ল, সে কথ! আগেই বলে এসেছি। 
কিন্তু যে বাওল! থেকে বিজ্রোহ উদ্ভূত, সেই বাঙলার বিজ্রোহের স্থিতি ও 
ব্যাপ্তি ছিল; সে কথা ইংরেজ এতিহাসিকগণ স্বীকার করেননি । কিন্ত 
বর্তষান এঁতিহাসিকগণ এর বিরুদ্ধ-গ্রধাণ উপস্থিত করেছেন। তা থেকে 
বোবা! সম্ভব, সমগ্র বাংলাদেশে সিপাহী বিশ্োহের আশ্চর্য দীপ্তি ছিল। 


৪০৮ বাংল] সাহ্তা ও সংস্কতিতে হ্বানদীয় বিত্রোহেষ প্রভাব 


অবস্ঠ বিজ্রোহ নুত্রগুলি ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায় ঈংরেজ সরকারের পীড়ন দমনে! 
বাংলায় সিপাহী বিদ্রোহের কয়েকটি খণ্ড চিত্র এখানে দেওয়া গেল। 
১. বীরতম জেপার রঞ্জন শেখ ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে জনসমাজকে 
উত্তেজিত করার চেষ্ট। করে ছিলেন। আবার করিষখ। নামক জনৈক ব্যক়ি 
বিজ্রোহের চে্ট। করেছিলেন ও নেঙহ দিয়েছিগেন। এই অপরাধে তার 
ফাসি হয়। বধ/'মানে কোনো সংগঠিত সামরিক বিদ্রোহ না হলেও সেখানে 
বিদ্রোহ প্রচেষ্টার কথা ান। যার । মেদিনীপুর জেলার বৃন্দাবন তেওয়ারি 
নামে এক ত্রক্ষণ প্রকাশ্তে বিজ্রেহী হয়েছিলেন। তার-ও ফাসি হয়। এই 
জেলার মীর জানু ও শেধ জমিরুদ্দিন নামক দু'জন বিজ্রোহীকে কারাদণ্ডে 
দণ্ডিত করা হয়েছে । বিজ্রোহীদের উত্তেজন!র কাজে বাঁকুড়া ও পুরুলিয়ার 
রাক্ন পরিবারের অনেকেরই সন্দেহঙ্গনক ভূমিকা ছিল ।২২ বাকুডা জেলার 
সাওতাল ও চোয়াডদের মধ্ বিভ্রোহের সম্ভাবনার কথা লিখেছেন জেলা 
গেজেটীয়ার প্রণেতা ও' য্যালি সাহেব ।২৩ মালদহ জেলার চুমনসিং নামে 
নামে এক ব্যক্তি বিদ্রোহের অপরাধে অভিযুক্ত হয়েছিলেন । জলপাইগুড়ি 
জেলার বিদ্রোহী সিপাহীদের সংগে যোগ দিয়েছিলেন একজন ক্ষুত্ররাজ। ও 
তার হশত ভূটগ্না অনুগামী । ঢাকা থেকে নিপাহীর! ভূটানে প্রবেশ করলে 
ভ্বুটানের র1ঞ্জা-ও বিদ্রোহীদের সহযোগিতা ও নিরাপতার ব্যবস্থা করে 
ছিলেন। হুরুকসিং (হাতিরারাজ কথিত ) বিদ্রোহীদের সবরকম সাহাব্য 
করেছিলেন ।২৪ 
হুগলী জেঙ্সার সবকারী জেগ ডাক্তার কৃবের চজ্জ রায় বিদ্রোহী সিপাহীদের 
সমর্থন করেছিলেন।২৫ তিনি ও দ্রোহাম্মক মনোভাব দেখিয়েছিলেন । 

প্যার এফ. জি. হ্ালিডে তার বিদ্রোহকালীন “মিনিট'-এ ৩০.৯.১৮৫৮ 
তারিখে লিখেছেন ৪ ইউরে!পীয় সৈন্ত সমাবেশ করে নদীয়! বহরমপুরের 
দেশীয় বাহিনীর বিজ্বোহ দমন করা সম্ভব হয়েছে বটে তবে এই মুহুর্ে 
একটি অন্বাভাবিক, অস্বস্তিকর পরিবেশ লক্ষিত হবে কৃষনগর, যশোহর এবং 
নদীয়ার সমগ্র বিভাগটিতেই ।২৬ 
২. পৃব'বঙ্গের অনেক অঞ্চলের মুসলমানের বিজ্বোহী সিপাহীদের নাদা- 
প্রকারের সাহাব। করেছিলেন এবন অনশ্রতি জাছে। বযশোহরের বিকয়- 
গাছির মহদ্মদ আলি নাষে একজন পুলিশ জমাদার এক ধমে'র ফতোয়া 
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জারী করে প্রচার করেনযে, “শেষ বিচারের দিন (কেয়ামতের দিন ) 


আসছে।'২৭ এ জেলার পৈরাগধোব ইংরেজ সকারে বিরুদ্ধাচরণ করার 
অপরাধে অভিযুক্ত হয়েছিলেন। 


ফরিদপুর জেলার ফরাজীদের আন্দোলন চলছিলই । সিপাহী বিদ্রোহের 
স্বলন্ত অগ্রিতে তার] সমিধ, সংগ্রহ করল। ফরাজী নারক আবদুপ শোভান ও 
রিয়াসৎ আলি ক্রিটিশ বিরোধী কার্য কলাপে নেতৃত্ব দিলেন । ছুহমিঞা 
তখনও বেঁচে । নিরাপতামলক বাবস্কার জন্ত তাকে রাজবন্দী হিসেবে 
আলিপুরজেলে আনা হয়। 

৩. ১০৫৭ গ্রীস্টাব্ষের ১৮ই নভেম্বর চট্টগ্রামে বিড্োোহ সরু হয়। চট্টগ্রামের 
৩৪ নং রেজিমেন্ট ক্ষিপ্ত হয়ে কোষাগার লুণ্ঠন করে ত্রিপুরার রাজধানী 
আগর তলার অভিমুখে ধাবিত হয়। ভ্রিপুরাধিপতি ঈশান চন্দ্র এই সংবাদ 
জ্ঞাত হয়ে বিদ্রোহী সিপাহীদের গ্রেপ্তারের আদেশ জারী করেছিলেন ।২৮ 
কিন্ত রাজমাদেশ অবজ্ঞা করে ত্রিপুরায় যারা! বিদ্রোহ সংগঠনের চেষ্টা 
করছিল তাদের কয়েকজন ধর! পড়ে । রাঙ্গা তাদের কুমিল্লার ইংরেজ 
কর্তৃপক্ষের হাতে তুপে দেন।২৯ তবুও সে বিদ্রোহ থেষেগেল না। উত্তাপ 
রইলো! বটে, তবে আগুন তদনুষায়ী নয়। 

৪. নোয়াধালিতে চট্টগ্রামের বিদ্রোহ খবর পৌছনোর সংগে সংগে সেখানে 
বিজ্বোহের আগুন জলে ওঠে । এই বিজ্রোহ দমনে তলুয়্ার রাজাঘয় প্রতাপ 
চক্র সিংহ ও ঈশ্বর চক্র সিংহ ২০০০ সশস্ত্র লোক পাঠালেন ম্যাজিসট সাইমনের 
সাহায্যে । সাইমন তদগত চিত্তে লিখেছিলেন, ভূলুয়ায় রাছারা! বিদ্রোহ 
দমনের নিমিতে সশস্ত্র লোক পাঠিয়েছিলেন । তাছাড়া! তাদের শক্ত 
দেওয়াল ঘেরা পাকা কাছারি বাড়িটি ইংরেজের ব্যবহারের জন্য ছেড়ে 
দিছ্েছিলেন ; সেটিই আমাদের হুর্গ হলো 1৩০ 

&, জাসাম বিভাগের জোড়হাটের রাজ! কন্দর্প সিংহ লিপাহীদের সংঙ্গে 
জড়িত ছিলেন | রাজাকে উত্তেজিত করেন তার দেওয়ান নপিরাম দত। 
রাজার বাড়ী খানাতক্লাপী করে মপিরাধ দতের য়্হস্রমূলক চিঠিপত্র গেয়েছেন 
ইংরাজ প্রশাপন বিভাগ । 'ধগিরাম কলিকাতায় খাকতেন। তিনি ছাতু- 
বারুর বাড়ী থেকে গ্রেপ্তার হন।' ষণিরামের এরচেছয় মধুষক্িক নামে 
একজন রাজাকে বিস্বোধীদের সংগে সংযোগ রাখতে প্রয়োচিত করতেন 


৪১০ বাংল! সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে স্বানীয় বিদ্রোছেন্ত প্রভাব 


রাজার সাক্ষ্যে সেসব জানা যায়। এরজন্য মণিরাষের ফশাসি হয়। 
মধুমর্জিকের স্বীপান্তর ।৩*ক. * 


৩. সিপাহী বিভ্রোহের বাংল! ইতিহাস... 
এক...নিপাহী হদ্ধের ইতিহাস... 


লিপাহী বিপ্রোহের বিশ বছর পরে মঞাবিদ্রোহের ওপর বাংলা ইতিহাস 
প্রকাশিত হয় (১৮৭৭ )। লেখক হলেন রজনীকান্ত গুপ্ত € ১৮৪৯-১৯০০) 
বঙ্গাধেতে পারে, লেখকের বাঙাকাঙগ্গে সিপাহী বিজ্রোঙ যে বিম্মবোধের 
পরিমণ্ডলট ৃষ্টি করেছিল, যৌবনে তাই-ই লেখক মানসে ভাববিপ্রধ 
উপস্থিত করেছিস । এক্ষেত্রে লেখকের দৃষ্টি স্বক্চ। জাতীয়তাবাদী ও দেশ 
প্রেমিকার মুক্ত বুদ্ধিতে তিনি চালিত। কিন্ত তার দেশ প্রচারণা ও আবেগ 
সংযত, পরিমাপিত । কৃটকৌশলে তিনি পরিচালিত। তাই তার ইতিহাসে 
“সিপাহী বিদ্রোহ” কথাটি অন্তরিত, তদর্থে “সিপাহিযুদ্ধ'*গ কথাটি অনৃশীলিত। 
অর্থাং ধবিদ্রোহ' করেছিগ সিপা হীরা, “যুন্ধ' করেছিগ ইংরেজরা -যুদ্ধে তাদের 
জয় হলেো!। রাজার পক্ষে পরাজয় মানা সম্ভবও নয়। 

এতে তাঁর ছুটি লাশ হয়েছিপ। ১. বইটি ইংরেজের জাত ক্রোধ সৃষ্টি করেনি । 
ফলত, বইটি বাজেয়াপ্ত হয়নি। ২. পরবর্তাকালে গ্রন্থাগারে অন্র্ভু্ 
হবার জন্য বইটি বিবেচিত ও অনুমোদিত হয়েছিল ।৩১. 

সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস--গ্রন্থরচনার উদ্দেশ্ঠ সম্পর্কে রজনীকান্ত গুপ্ত জানিয়ে- 
ছেন; “কোন কোন বৈদেশিকের হস্তে ভারতীয় এতিহাসিকচিত্র সবল বিশেষে 
অতিরঞ্জিত বা অরঞ্জিত হইয়া উঠিকাছে। বর্তমান গ্রন্থে তাদবশ বৈষম। 
পরিহার করিতে বথাশক্তি যত্ব করিয়াছি। গ্রন্থে যেষে বিষয়ের প্রবর্তন 
কর। গিরাছে, তৎ্সমুদয় ন্যায়, সত্য ও উদারতার সম্মান রক্ষা করিয়াই 
বর্ণনা কর! হইয়াছে ।”৩২ 


" রজনীকান্ত গুপ্ত মহাশর “সিপাহী হদ্ধের ইতিহাস" সমাপ্ত করেছেন যেট 
৫টি খণ্ডে। প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণ বের হয় ১৮৮৬ ত্রীন্টান্ধে | তাতে. 
ও লেখকের প্রদত্ত বানান ছিল “সিপাহি” । কিন্ত ১৮৯৩ গ্রস্টাঝে ছিতীয় 
খণ্ডের দ্বিতীয় সংক্করণ বের হয়; তাতে বানান ছিল 'সিপাহী,। এর পরের 
খণ্ডগুলিতে এই বানানই দেখা যায় । 


সিপাহী বিশ্রোহ ৪১১ 


তিনি প্রথম খণ্ডে এই বিদ্রোছের কারণ নির্ণয় করতে গিয়ে বলেছেন; 
“ডালহে:সীর রাজা গ্রহণ__ প্রপালীতেই দুরদ পিব্যক্তিগণের হৃদয় এইরূপ ক্ষুব্ধ 
তরজায়িত হইয়া উঠিয়াছিল। ভালহোমীর অহম্থুখতা, ভালহৌসীর অনাশ্রবতা, 
ইঞ্থার উপর সমবেদনার অভাবই ভারতীয় ক্ষেত্রে এইক়প শোচনীয় রাজনীতির 
কার্য প্রণালী প্রবর্তিত করে 1৮৩৩ 

রজনীকান্ত অন্তরের লংগে সিপাহীবিদ্রোহ যে সমর্থন করেননি, ভার একটি 
দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। তিনিতীর গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগে লিখেছেন : “যদি 
তাহার...নির্দিষ্উ নিয়মে নির্দিষ্ট লক্ষ্য সাধনের জন্য ইংর়েজদিশের সহিত 
যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইত, তাহাহইলে তাহারা, একদিনে সকলে সকলম্কান যুদ্ধ 
উদ্যত হউক, আর নাই হউক, আপনাদের আবিপত্য প্রতিষ্ঠায় বোধ হয 
অসমর্থ হইন্ত না। সৌভাগা বশতঃ এরূপ একীকৃত মন্ত্রণাত় পরিচালিত ও 
একবিধ লক্ষাসাধমে নিয়োক্ষিত সর্বব্যাপী সৈনিক দলের আবির্ভাব হয় 
নাই ।”৩৪ এই “সৌভাগ্য বশতঃ" শঝটির মধ্যে তার অন্তরাবেগ কণ্ঠ কল্পনা 
নয়। অথচ তিনি সিপাহীদের আন্তরিকতা-ও জাত্মত্যাগের প্রতি সন্দেহ 
পোষণ না! করেই তীর গ্রন্থের তৃতীয় ভাগে লিখেছেন--ঃ”উত্তেজিত সিপাহীদের 
মধ্যে এইরূপ সাহস ও বীরত্ব সম্পন্ন যোদ্ধার অভাব ছিল না। ইহারা 
স্বাধীনতার জন্য জাত্মগ্রাণ উৎসর্গ করিতেও বিসখ হয় নাই।”৩৫ 
রজনীকান্ত সিপাহীযুদ্ধের বিস্তৃত বিবরণ, ঘটনার সমাবেশ ঘটিয়েছেন 
চতুর্থ ও পঞ্চমখণ্ডে। চতুর্থ খণ্ডে পাঞ্জাব, দিল্লী, পেশোয়ারের ঘটনাবলী, 
বিহারের কুষারসিংহ ও অমরসিংহের বীরত্বপূর্ণ অভিযান প্রভৃতি বণিত 
হয়েছে। তাছাড়া বাঙালীর ইংয়েজগ্রীতি বড়ো করে দেখানে! হয়েছে। 
পঞ্চম বা! শেষখণ্ডে তাত্তিরাতোপী ও ঝান্সীর রাণী লক্ষ্মীবাঈ-এর বীরত্বপূর্ণ 
সংগ্রাম কাহিনী; যুদ্ধের 'অবসান পর্যন্ত পটভূমি ; মহারাদীর মহাঘোষণা 
প্রভৃতি তথা বিবৃতি দিকে তিনি গ্রন্থের শেষ করেছেন। 


হই...বিপাহীবিজোহ বা বিউটিলী... 

রজনীকান্ত গুপ্তের পর মিপাহী বিজোছের ওপর আরও একাট বৃহৎ উপভাঙ্‌ 

১৩০৪. সালে প্রকাশিত. হয়.।-58য় রচিত! তুবসচজা মুখোপাধ্যায় । এন 
উদ্যোক্তা -প্রকাশক ছিলেন উপেক্নাথ মুখোপাধ]ায়। 


৪১২ বাংল! সাহিত্য ও সংন্কতিতে গ্বানীর বিহোত্হর প্রভাব 


প্রকাশকের ঘতে এই মৃদ্ধ অনর্থছিগ, কারণ রা'জা-প্রজা কিংবা ভৃত্য প্রত্ুর 
যুন্ধ অসমান যুদ্ধ, তেমনি দিপাহী যুদ্ধ ও একটি। তার মতে “ইংরাজেরা 
এদেশের হিন্দু মূনঙ্গমানকে বল পূর্ববক ত্রীন্টান করিয়া তাহাদের জাতি 
নাশ করিবেন, এইরূপ অমলক ছনরবে অবোধ লোকদিগের চিত্ত 
বিচলিত হুইন্লাছিগ। অনেক জনরব অনুঙ্গক, তথাপি কুচক্রকারী লোক- 
দিগের নানারূশ উত্তেজনা অনেক মান প্রত্যয়ী অশিক্ষিত সিপাহী ভরান্তি- 
বশে রাজ বিদ্রোহে মাতিয়। উঠিয়াছিল 1৩৬ | 


প্রকাশকের বক্তব্য স্ুবনচন্দ্রের মতের পরিপোষক। ত্ববনচন্তর ও এরূপ 
লিখেছেন,--“তাহাদের (সিপাহীদের) অসন্তোষ অপেক্ষ। আশঙ্কা অধিক 
ইহাই অবধারিত | তাহার] ভাবিল, তাহাদের জীবন সন্কটাপনন, জীবন 
অপেক্ষা যাহা যাহা! প্রিয়তর, তাহাও সঙ্কটাপর় ; যাহারা এই সন্ঘটের 
উৎপাদন করিয়াছে, তাহাদের উপর প্ররতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করিতে না পারিলে 
পরিত্রাণের অন্যপন্থ|! নাই ।৮৩৭ 

এই গ্রন্থে নিপাহীদের বিদ্রোহ তংপরতা ও নিঠরতা : ইংরেজদের নৃশংস 
অত্যাচার সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন ভূবনচন্জ। তার রচনার মধ্যে 
দেশভাবন! ছুল'ক্ষ্য নয়। ইংরেজর। সিপাহীদের প্রতি যে অকথ্য অতাাচার 
করেছে, তার বিবরণ দিতে তিনি যেষন বিষ বোধ করেছেন, তেমনি 
বিহান্ধের কুমার সিংহের বীরত্ব পূর্ণ অভিষান বর্ণনা! প্রসংগে উচ্ছৃসিত হয়ে 
উঠেছেন। আবার নানাসাহেব ও লক্ষমীবাঈ-এর প্রতি ইংরেজর1 যে নি 
আচরণ করেছিলেন ভ! তিনি সমর্থন করতে পারেননি । এক্ষেঅে তাদের 
প্রতি তার সহৃদয়ত1ও সহানৃভূতি অগোচর থাকে নি। কিন্ত বিদ্রোহী সিপাখী 
ও বিজ্রোহী নারকদের সম্পর্কে তার দ্িধা-দ্বন্ব-ও ছিল তার প্রমাণ মেলে 
উপসংহারে তীর স্বচ্ছ-বক্তবা থেকেই। “দিল্লী তক্তের যোগল-গৌরবের 
বিলোপ, নানাসাহেবের পলায়ন, ঝখাসীর রাণীর লীলা-সংবরণ, মহারারীয় 
বীর ততীয়াতোপীর ফশসী, অপরাপর বিদ্রোহী সর্দারগণের সম্মৃচিত দণ্ড 
প্রাপ্তি; বিজ্ঞোহী সিপাহী ও অন্যান্য লুষ্ঠনকারী বদ্মাস্গণের বহুলোক ষরিল, 
কতক কতক পলাইল, কতক কতক লুকাইল, কতক কতক বনবানী হইল, 
কতক কতক আনুগত্য স্বীকার করিয়া? ক্ষমা প্রা্ত হইল, সকললোকের শঙ্কা 
ঘুটিল। জগদীস্বর প্রস্ হইয়া তারতে শা সলিল বর্ষণ করিজেন।”৩৮ 


সিপাহী বিষ্বোহ ৪১৬ 
ভিন...সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস... 


“আমি সাধ করিয়াই সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাল লিখিব বলিয়া এই গুরুতর 
কার্ধ্যে ব্রতী হুইয়াছি।”” এ-কথা বলেছিলেন সাংবাদিক পাঁচকড়ি বল্দ্যো- 
পাধ্যায়। তার ইচ্ছাছিল সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাস তিনখণ্ডে প্রকাশ করার। 
কিন্ত তিনি মাত্র একটি খণ্ড প্রকাশ করতে পেরেছিলেন। হিতবাদী, 
পঞ্জিকার উদ্যোগে নীরদবরণ দাস কর্তৃক ১৩১৬ সালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত 
হয় তার “সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস" প্রথম খণ্ড। কিন্তু সত্য কথনের ভ্বাল! অনেক 
স্পষ্ট বলার ঝু*কি-ও বড় কম নয়। এর জন্য ইংরেজের রো দৃষ্টি থেকে 
তিনি নিষ্কৃতি পাননি, বাজেয়াপ্ত হয়েছিল ত)র অমৃলা গ্রন্থখানি ।৩৯ 


লেখক তার গ্রন্থে সিপাহী শবের নামায়ন, উৎসার প্রসার সম্পর্কে 
সবিস্তারে লিখেছেন । নিপাহীদের ক্ষোভ, রোধ, সিপাহীদের আচয়ণ-যিচযণ 
সম্পর্কে কঠোর সমালোচন। করেছেন । তবে সিপাহীদের জনা তার বেদনা-ও 
ধ্বনিত হয়েছে। তাদের লাহদিক অগ্রগমন, বীরন্বপূর্ণ সংগ্রামে তিনি আনন্দ 
বোধ করেছেন। তাদের পরিণামের কথার দুঃখ বোধ করেছেন। ভিমি 
বলেছেন উপযুক্ত নেতৃত্বের অভাবই তাদের বার্থতার কারণ। তাই হতাশার 
সংগে বলেছেন, কুমার সিংহ বা তাতীয়া তোপীর মত-ও ব্যক্তি যদি দিল্লীতে 
যেতেন, বিদ্রোহের পরিণাম স্বতন্ত্র হতো । তিনি আর-ও বলেছেন, “দেশকাল 
ও পাত্র সিপাহী যুদ্ধের অনুকূলে ছিল।” এই কথাকটির মধ্যে সেদিনের 
সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক দুরবন্থার চিত্রটি অনাভাসিত নয় । 

লেখকের মর্মাত্তিক উপলক্ষ-সম্মত একটি মন্তব্য হলেো৷ এই,--“১৮৫৭ খৃষ্টাক 
ভারতবর্ষের ভাগ্যের মহামুছূর্ত যনে করিয়া ভারতবাসী পরিবর্ডনের অজ্েন্বতায় 
মধ্যে সকল জাল! জুড়াইবার উদ্দেস্টে সিপাহীযুদ্ধের দাবদাহের ক্ষ করিয়াছিল । 
ইহা! বিধাতার প্রেরণাও বলিতে হইবে, জাতির কর্মফল-ও বলিতে হইবে 1”৪ৎ 

পাচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় সিপাহীযুদ্ধের কয়েকটি কারণের প্রতি ইংগিত 
করেছেন । 
১। ইংরেজের ভূমিসংক্রান্ত বন্দোবন্ত। তিনি বলেছেন *তবমি সংক্কান্ত ভাইন 
প্রভাবে সর্ববস্থহীন পুঞ্লাতন অভিজাত বর্গ পর্যাপ্ত ইন্ধন বাঁপাইন্বা ছলেন 1৪১ 


২। দিপাহীদের বেত্বনবৃদ্ধিমূলক অসন্বোষ। ভালহৌসীয় সেনাপতি চার্লস 


নু 
৪১৪ বাংল! সাহিত্য ও সংস্কতিতে ত্বানীয় বিদ্রোহের প্রভাব 


নেপীয়ার বুঝেছিলেন £ “সিপাহীগণ অসম্ভট ও উত্তেজিত হইয়াছে, তাহািগের 
বেতন বুদ্ধিমূলক এবং অপরাপর কয়েকট প্রার্থনায় গবর্ণমেন্ট কর্ণপাত না করার 
সিপাহীরা ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের উচ্ছেদ কামনা করিতেছে, তাহার! কেবল 
সথযোগের প্রতীক্ষা করিতেছে।”6৪২ 
৩। রেলটেলিগ্রাফের বিস্তার, বিদেশীদের অত্যধিক প্রভাব-প্রতিপত্তি 
প্রভৃতির কাবণ সিপাহীযুদ্ধের মূলে রয়েছে। 

এক্ষেত্রে তার সমগ্র দি যে দিকে নিবদ্ধ হয়েছে তা হলে! এই £ “ভারতের 
হিচ্ছু মৃসঙ্লমান জাতিগত, দেশগত, সম্প্রদায়গত বিছ্বেষ-বৈষম্য লইয়া! এতদিন 
ইংরাজের অত্যাথান লক্ষ! করে নাই, কিন্তু লর্ড ডালহোসীর শাসনকালে যখন 
কুমারিকা হইতে হিষালয়ের তৃজ শৃঙ্গ পর্যাস্ত সমগ্র ভারতবর্ধকে তাহার! এক 
শাসন শৃঙ্খলায় সন্বন্ধ দেখিলেন, তখনই ভারতবাসী হিন্দ মুসলমান 
প্রবঞ্চিতের ন্যায় উত্তেজিত হইয়া নষ্ট সামগ্রী উদ্ধারের জন্য শেষ চেষ্টা 
করিয়াছিলেন ”৪৩ 

বলাবাহুল্য, সিপাহীদের আবেগ-বিপ্রোহ সফল হয়নি। তাই লেখক 
একে বলেছেন 'বিয়োগান্ত নাটক ।” 


8. শতবর্ধের আলোর সিপাহী বিভ্রোব্র বাংলা ইতিহাপ' - 


১৯৫৭ প্রীন্টাবে ভারতে মহাবিদ্রোহকে নিষ্কে আলোডন স্থরু হয় । মূল্যায়ন 
কষতে বসলেন পণ্ডিতগণ, -শতেক বর্ষের মু্যায়ন। বলাবাহুল্য বিতর্ক হলে! 
অনেক । আলোচনার ধারা হুত্র, ধারণভান্ত হলো বটে, কিন্তু স্থির সিদ্ধান্তে 
উপনীত হওয়া ঙ।দের পক্ষে সম্ভব হয়নি। কেউ বলেছেন একে ভারতের 
প্রথম জাতীয় বিক্বোহ। কেউ-বা বলেছেন এ-তো ছিল স...-£পুন- 
প্রধর্তনের চেষ্টা । আলোচনার ক্ষেত্রে অসমর্থন ও সমর্থনের প্রগ্নে ছটি শিবিরে 

বিভক্ত হয়েছেন এতিহাসিক ও বুদ্ধিজীবীগণ। 

ডক্টর রমেশচজ্জ যন্ুমদার স্বীকার করেননি, এটা স্বাধীনতার যুদ্ধ কিংবা 

জাতীয় অভ্যুখান। ডক্টর হুরেজনাথ সেন অবশ্ঠ মধাপস্থা অবলম্বন করেছেন। 
কিন্ত ডক্টর শশিতৃষণ চৌধুরী, ডক্টর দ্ধশোভন সরকার, বিনায়ক দাযোঘর 
সাভারকার প্রভৃতি এতিহাসিকগণ স্পষ্টত-ই বলেছেন ১৮৩৭-এয় অত্্যুখান ছিল 


সিপাহী বিষ্রোহ ৪১৫ 


জাতীয় অদ্ভু,খান, স্বাধীনতার যুদ্ধ। এখানে বল] ভালো কেউ স্বীকার করুন 
আর নাই করুন লর্ড কানিং কিস্ত এই মহাবিজ্বোহের প্রকৃতি নিরশর করেছেন 
বথার্থভাবে। তিনি একপত্রে ৮.৮ ১৮৫৯ তারিখে ঢাল'স উদ্ভকে লিখেছিলেন £ 
“[186 8008815 1190 ৩ 185 1080 1089 65910 0007৩ 116 ৪ 108110- 
108] 181 0081 10০81 111901160106012%78 9 

যাইহোক, শতবর্ধের আলোকে মহাবিস্রোহের উপর যে কণ্ট বাংল! গ্রন্ব 
প্রকাশিত হয়েছে, তা মূলত ইতিহাস গ্রস্থ এবং এদবে দ্বিতীয় ধারাটিএ গুরুত্ব 
পেয়েছে। আবর! সংক্ষেপে গ্রন্থ গুলির পরিচয় নেবো । 


৪৯ 


“ভারতীয় মহাবিজক্রোহ ১৮৫৭ নামে একটি অনন্থ গ্রন্থ রচনা করেছেন প্রমোদ 
সেনগুধ। এটি প্রকাশিত হয় ১৯৫৭-তে। লেখক এই জাতীয় গ্রন্থ রচনার 
উদ্দেশ্ত সম্পর্কে অস্তর-নিবন্ধ ভাবটা প্রকাশ করলেন যে, “'ভাবালুতার 
বশবর্তী” না হয়ে এবং “&ঁতিহাসিক তথাকে ক্ষুন্ন বা বিরুত না করে, উপরস্ত 
তথ্য গ্রমাণের দ্বারা ১৮৫৭-৫৯ সালের মহাবিদ্রোহ যে স্বাধীনতা প্র্কাসী 
ভারতবাসীর এঁক্যবন্ধ প্রথম জাতীয় অভাতখান, এটা দেখানোই এই গ্রন্থের 
উদ্দেশ্ট। ইংরেজ লেখকের' তাদের লেখাতে যে সমস্ত তথ্যপরিবেশন 
করেছেন, তাতেই নিঃসন্দেহে প্রমাণ হয় যে, এই বিদ্রোহ একটা ভারতীয় 
জাতীয় বিদ্রোহই ছিল এবং ভারতের হ্বাধীনতার জন্কু একট! ব্যাপকগণ- 


অস্ধ্যুখান ও বটে 1৮৪৫ 


তিনি রমেশ মন্জুমারকে তীঞ্ আক্তমণ করে বলেছেন এই বিদ্রোহ জাতীয় 
বিদ্রোহ, স্বাধীনতা এর চারিতিফ বৈশিষ্ট্য, যা অনায়াস লক্ষ্য । তিনি দু 
কণ্ঠেই ঘোষণ! করেছেন *সিপাহী বিজ্বোহ' ছিল বিদেশী ইংরেজ শাসনকে 
সমূলে ভারত থেকে উৎখাত করা । এখানে আপনের কোনো পথ.ও নেই; 
হয় জী হতে হবে, নতুবা স্বত্্য অনিবার্য । ১৮৫৭-৫৮ সালে বিভ্রোহীর। যে 
সাহস, বীরত্ব ও জাঝ্মোৎসর্গের পরিচয় দিয়েছিল তা শুধু অন্তান্ত দেশের 
বৈপ্লবিক আন্দোলন গুলিতেই দেখ! যায়। কিন্ত নীল আন্দোলনের গুরুত্ব 


৪১৬ বাংল! সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে হাদী বিস্োহের প্রভাব 


কে অন্বীকার ন! করেও, এবং তার বৈপ্লবিক দিকটাকে উপেক্ষা না করেও, 
এটা বলা চলে যে নীল আন্দোলন ছিল বিদেশী ইংরেজ শাসনকে 'মেনে নিয়ে 
আইন সঙ্গত উপায়ে একট! সংস্কার আন্দোলন; ইংরেজ শাসনকে ধ্বংস 
করার আন্দোলন তা নয়।”*৪৬ 


২৪ 


১৯৫৭তে "সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস" নামে একট গ্রন্থ প্রকাশিত হয় । এর লেখক 
হলেন মণিবাগচি। বিদ্রোহ বিষয়ে তার ব্যক্তিগত ধারণা হলে! এই; «বৈদেশিক 
শাসন পাশ ছিন্ন করবার একটা দুরস্ত প্রচেষ্টা এই বিদ্রোহ-"এতে কোনে! 
ভূগ নেই। এই স্মরণীয় বিদ্রোহ-ই সে দিন একটা উজ্দ্বল ও মহৎসভাবনা পুর্ণ 
মুগাস্তরের মুখে আমাদের এনে দিয়েছিল। কাজেই এ-বিস্রোহ ভারতধাসীর 
পক্ষে গৌরবের বিষয় এবং এতে তারা অংশ গ্রহণ করেছিলেন, পরাছয়ের 
গ্লানি সত্বেও তাদের বীরত্ব এবং আক্মোংসর্গ ভারতের ইতিহাসে একট। 
বিশিষ্ট স্থান পাবার যোগ্য । শতাব্দীর প্রান্তে দাড়িয়ে যে সংগ্রাম ও 

গ্রামীদের উদ্দেশ্যে জাতি তার সম্রন্ধ সম্বর্ধনা! জ্ঞাপন করবে আর চিরদিন 
স্মরণ করবে শৃঙ্খল মোচনের জণ্ত তাদের সেই সর্বন্বপণ আত্মদান 1”৪৭ 


তশর খদ্ধ-গম্ভীর বক্তব্যটি গ্রন্থের শেষ কট পংক্তিতে ঝরে পড়ে ; “পলাশির 
প্রান্তরে ্লাইভের শাঠা ও ষড়যন্ত্রের ভেতর দিয়ে একদিন ইংরেজ বণিক 
কোম্পানী যে সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করেছিল শতবর্ষেব মধ্যেই দেই 
সাম্রাজ্যের ভিত্তি উঠল টলে।... পলাশির প্রতিশোধ নিল ভারতবাসী 
মিরাট-দিল্লী কানপুর লক্ষৌ-ধাসীতে। রক্তের স্বাক্ষরে বিভ্রোরীরা রচনা 
করে গেল ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস। ব্যর্থ হলেও 
অন্িক্ষর। সে ইতিহাস গৌরবেরই ইতিহাস । 

আর সেই ইতিহাসে যারা অংশ গ্রহণ করেছিলেন--সেই মজল পাড়ে, 
কুষারমিংহ,. অমরসিংহ, নান! সাহেব, ভশাতিয়াভোপি, মৌলবী আহমদউল্লা 
রাপীলক্ষমীবাঈ, হয়রংমহল, বাহীহ্র শাহ--ভা'র) সকলেই ভারতবাসীর গর্ব 
এবং গৌরযের পাত্র 16৮ 


সিপাহী'বিষোহ 9১৭ 
ডু 


মহাবিদ্রোছের উপর সাম্প্রতিক গ্রন্থসমূহের যধ্যে সুকুমার মিত্রের “১৮৫৭ ও 
বাংলাদেশ" গ্রন্থটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য । এতে মনোজ্ঞ আলোচনা! আছে। 
তিনি অনৈতিক ও রাজনৈতিক ইভিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে যে তত্বাট 
উপস্কাপনের চেষ্টা করেছেন তা হলো “উত্তর ও উত্তর পুর্ব ভারতে মহাবিহোহ 
এবং বাংলাদেশে শিক্ষিত মধ্য ও মধ্যবিত শ্রেণীর রাজনৈতিক চেতনার 
উদ্বোধন পরস্পর বিচ্ছিযন ঘটনা! নয়। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের ভিন্ন 
পরিবেশে এবং ভির অবস্থায় বিদেশী শালকদের অত্যাচায় ও শোষণের ফলে 
একদিকে স্বলে ওঠে মহাবিভ্রোহের আগুন, আর একদিকে শুরুহয় নিয়ম 
তান্ত্রিক রাপ্নৈতভিক আন্দোলন--যে আন্দোলন ক্রমেই সশঙ্জ বিজোছের 
দিকে অগ্রদয় হয়েছিল ।"৪৯ 


মহাবিজেহের প্রদংগ নিয়ে পূর্ববাংঙা! অধুনা বাংলাদেশ থেকে কটি 
গ্রন্থ ১৯৫৭তেই প্রকাশিত হয়েছে। নাম, “নছাবিজ্রোহের কাহিনী? । লেখক 
মত্যেন সেন। ভারতে-ও এর একটি সংস্করণ ১৯৭১-তে বেক হয়। বিপ্লবী 
লেখক সত্যেন সেনের 'মহাবিঞ্রোছের কাহিনী'তে বীপ্ন শহীদদের অমর গাথা! 
ধ্বনিত হুয়েছে। এতে: টুকরে! টুকরে। কাহিনীর সমাহার । যেমন বীরাটের 
বিদ্রোহ, আজাদ দিল্লীতে ঈদ উৎসব প্রভৃতি কাহিনী এবং আজিমৃল্াহ খা, 
শহীদ মঙ্গল পাণ্ডে, কুষার নিংহ, ঝান্সীর রাপী, গাভিগ্থাটোগী প্রভৃতি বীর 
যোদ্ধাদের অমর কখন এতে বিধৃত। গল্পের সরস ভংগিতে লেখা এসব 
কাহিনী । অথচ ইতিহানের জনমত ইংগিত আশ্চর্যভাষে সংধদ্ধ এবং গণ্ভীর 
তার রসফূলয। 





খ. সাহিত্য পর্ব 








সিপাহী বিদ্বোহের় রক্তাভাস বাঙগ! সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে 

ছড়িয়ে আছে। সিপাহী বিদ্রোহের মাধামে যে রাজনৈতিক পর্বান্তর স্বুরু হয় 
তার 'একটি বৈশিষ্ট হলো বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে সংশয় । সেই সংশয় 
তাদের সাহিত্য কর্মে-ও লক্ষিত হবে। 

কিন্ত একথা! ঠিক নয়। উনিশ শতকের দ্বিতীয়াধের দীপ্তোঘ্ধল বাঙলা 
সাহিত্যের অজত্র সম্পদের মধ্যে সিপাহী বিদ্রেংছের “উদ্লেখ' কিংব' প্রত্যক্ষ, 
প্রভাব' প্রষাণ ছুর্নভ। বা সিপাখী বিদ্রোহের কোনে প্রভাব সমসামস্থিক 
সাহিত্যে পড়েনি। অথচ বাওল! দেশের নীল আন্দোলন ধ্বনিত হয় ঈশ্বর 
গুণ্ঠের কবিতায়, দীনবন্ধ মিত্রের নাটক «নীল দর্পণে৫০। 

এখানে এই মন্তবোর বিরুদ্ধে বলা যায়, বাঙালী বুদ্ধিজীবীর যে সংশয় দ্বারা 
জাচ্ছনন ছিলেন সিপাহী বিজ্রোহের সময়, নীল বিদ্রোহের দময় তার অনেকটাই 
কাটিয়ে উঠতে পেরেছিলেন তারা । সিপাহী বিজ্রোহের সময় বাঙালীদের 
আড়ষ্টতা, উদাসীনত] লক্ষ করা গেছে, এ সবই ঠাদের পরবর্তা সময়ে তীব্র 
দ্াহুর হুট্টিহয়। এরই ফলে নীল বিলক্রোছের সময় তাদের বিপ্লবমুখীন ঝোক 
লক্ষ করা .গেছে। কিন্ত তীদের ভ'মিকা সর্বাত্মক ছিস না। অবশ্ত এসময় থেকেই 
ওপনেবেশিক চরিত্রের বিরুদ্ধ ধারণার সৃটি যথার্থ-ই হয়েছে। কিন্ত সিপাহী 
রিত্বোহে তই সিপাহীদের দ্বারা সংগঠিত হোক না! কেন, সামন্ত ভ্রেণীর 
ক্ষোভ-রোষ লঞগ্জাত হোক ন! কেন, তাতে জনচেতনার ব্যপকত! না থাক, 
একটি কথ! অবস্থই স্বীকার্ধ “*])6 15%০106107 9 1857. 8৪ 00 ৪. 
০১10০ 8881756 10583, ৮০ 885105€ 26:৫১ নীল বিজ্রোছের সংগে 
সিপাহী বিদ্রোহের এইটা-ই স্বচ্ছ পার্থক্য। 

যাইছোক, বাঙাল! সাহিত) ও সংস্কতিতে সিপাহী বিক্বোছের বৃহতর 
পটফুমিকার যোগ ছিল কতটুকু তা ঘেখতে হবে ॥ 


সিপাহী বিদোছ $$৯ 
এক, জিপাহী খিজোহ ও ইস্বর গুধের কবিতা 


ঈশ্বর গুপ্ত সিপাহী বিজ্রোহ সমর্থন করেন নি। ইংয়েজ শাসনের প্রতি 
ভার অবিচল সমর্থন অপ্রকাশিত থাকেন নি। তার 'শিখ মুদ্ধে ইংরেজের জয়' 
“দিন্তীয় যুদ্ধ', «কাবুলের যুদ্ধ” 'অন্ধদেশের সংগ্রাম! ও "যুদ্ধ শাতি? প্রভৃতি 
বর্ণনায় ইংরেজের প্রতি তশর অটলাভক্তি নিষ্ঠার পরিচয় বহন করে। 
সিপা হীদের প্রতি তশগ্ন অবনীত ক্রোধ $ 


খন, 


পামর পাতকী পাধণ্ড বত। 
পাপের ঘটনা কন্সিতে কত । 
অদ্দোষে হইয়া কুপথে রত। 
রমণী বালক করিছে হত ॥ 
শুনিয়া বধির হইতেছে কানে । 
সছেনা সহেনা হেনা প্রাণে | 


অতিদীন জ্ঞানহ্থীন চিরাধীন যারা! 

মেরে লাফ কোরে পাপ দেয় তাপ তারা। 
আজ্ঞাচানী রক্ষাকারী অভ্ত্রধারী যত। 
একেবারে এপ্রকারে পাপাচারে রত।। 
নরে পণ্ড হবে বন্থ করে অস্থু নষ্। 

₹ভ রব কত কব কত সব কগ্ত॥ 

কি বিশাল সেনাপাল বামা-বাল নাশে। 
অকারণে ক্রোধ মনে প্রভৃগণে শাসে | 


বিদ্রোহী নেতাদের প্রতি তার শ্রদ্ধা কিছু কিঞিং ছিল না। তখদের তীত্র 
ভাষার নিন্দা করেছেন। তণাতিয্াটোপীর সন্বন্ধে তশর রূড়-মস্তব্য : 


আরেকটি । 


এই ভারত কিসে রক্ষা হযে, ভেব ন1 মা, সে ভেব না। 
সেই তগতিয়াটোপির মাখা, আমরা ধরে দেব নানা ॥ 


সেটাতো পুতি এ'ড়ে, 
সেটাতে পুতি এন্ড হি তেতে নহি কর ভায়ে। 


8 বাংল! সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে স্থানীয় বিভ্রেহের প্রভাব 


অথব! এইটি । কবির তির্যক পরিহাস-- 
নানা পাপে পটু নানা কথ! শুনে না, না। 
অধর্থের অন্ধকারে হুইর!ছে কান! ॥ 
ভাগ-দোষে ভাল তুধি ঘটালে প্রমাদ। 
আগেতে দেখেছ ঘুবু শেষে দেখ ফাদ 


ঝান্সীর রাণী লক্ষ্মীবাইকে আরে! অনংযত ভাষায় তিনি গাগি দেন। রাণীর 
সম্পর্কে তর কটু-কাটব্য £ 

হাদে কি শুনি বাণী, ঝাপির রাণী 

ঠোট কাট! কাকী ॥ 

মেয়ে হয়ে সেনা নিয়ে সাজিয়াছে নাকি ? 

নানা তার ঘরেব ঢে"কি, 

নান! তার ঘরের ঢে*্কি, মাগী থেকী, 

গোয়ালের দলে । 

এতদিনে ধনে জনে যাবে রসাতলে ॥ 


আবার সিপাহী বিজ্রোহ দমিত হওয়াতে কবির অভিনন্গন ; 
ধন্ত লর্ড গভর্ণর ধন্ত চীপ কমেগুর, 
ধন্ত ধন্ত ধন্ত সেনাপতি । 
ধস্ত ধন্ত সৈল্ত সব ধন্ত ধন্ত ধন্য রব 
ধন্য ধন্ধ ব্রিটিসের পতি ॥ 


ব্রিটিলের জয় জন বল সবে ভাইরে। 
এসো! সবে নেচে কুঁদ বিভ্তৃগুণ গাইবে ।।৫২ 


ঈশ্বর গুহ তার সংবাদ প্রভাকর' প্রিকায় ৭. ৩. ১২৬৪ তায়িখে একটি 
সম্পাদকীর লিখেছিলেন? সেটি কবিতায়।৫৩ এতে ইংরেজের জয়গান কর। 
হয়েছে। বিজ্রোহী নিপাহীদের . বিস্বোহ থেকে বিরত থাকার পরামর্শ 
দিয়েছেন। এর কিয়দংশ উদ্ধত হলে।। 

ক'র এই নিবেদন, দীন দয়াময়। 

বাঞচাকল পুর্ণকর, হয়ে বাফাময় | - 


নিপ'হী বিযেোহ ৪১ 


চিরকাল হয় যেন, ঝিটিলের জয় । 
ব্রিটিসের রাজলন্্ী, স্থির যেন রয় | 
এমন সুখের রাজ্য, আর নাকি হয়। 
শান্বমতে এই রাজা, রাম রাজা কয়।। 


ইংরেজ শাসকদের জন্ত কবির পরম আকৃতি সফপিত হয়েছে পরেমসবরের 
নিকট। তিনি বলেন; 

হে নাথ করুণাময়, নিবেদন তাই। 

তব পদে ইংরাজের, জয় ভিক্ষা চাই॥ 

এই ভাবে রক্ষা কর, এই অধিকার । 

ভারতে বিভ্রাট যেন, নাহি ঘটে আর ॥ 


বিভ্রোহীদের প্রতি কবির আবেদন । তাদের প্রতি তার পরামর্শ-ও বটে $- 
এদেশের সর্বময় কর্তা হন খিনি। 
তোমাদের মন্বকারী কত নন তিনি॥ 
কর করঃ কর সবে, অস্ত্র পরিহার । 
কর কর, কর মুখে, ক্বদোষ স্বীকার ॥ 
ধর ধর, ধর এসে, চরণে ডাহার। 
পুর্ববং অঙ্গ, হও পুলর্ববার ॥ 
অপার কপার নিধি, “লার্ড” দয়ামত্ব। 
করিষেন বিবেচন! উচিৎ য! হয় ॥ 


এখানে একটি কথ! স্পষ্ট করে নিতে হয়। তা! হলে! তশার সংশয় । ডর 
অসিতকুমার বন্য্যোপাধ্যার তশর মধ্যে কোথায় যেন “ম্বতঃ বিরোধিতা, 
ছিল ; সে কথ! বলেছেন। তিনি একটি বিষয্ের উল্লেখ করেছেন যে, কবি 
শিখদের ত্বজাতি-গ্রেমকে প্রশংসা! করেছেন এবং তশদের 'বিজোহী' বলাতে 
ভিনি স্ক। এর জন্ত ছিনি লিখেছেন ; “লীকর্দিগকে বিজোহী শবে পদবাচ্য 
করা বর্তধ্য নহে, যাহারা হদেশের ছাধীনতা রক্ষণার্থ অযরধারণ করে, 
তাহাদিগকে লাধুবাদ দেওয়াই উচিত, তাহারা পুততলিকাবৎ রাজা দঙল্গিপ 
সিংহের রাখ রগ্ষণার্থ বন্বযুক্ত নহে, কিন্ত পরাধীনভা "্ৃঙ্খন তরকরণার্থ উপযুক্ত 
প্রধর এবং প্রস্থাস প্রকাশ করিয়াছে ।”৫৪ 


৪২২ বাংল! সাহিত্য ও সংস্ভতিতে হানীয় বিজ্রোহের প্রভাব 


আসলে ঈশ্বর গুপ্তের মধ্যে সিপাহীদের সন্ধে ছিল সংশর়। আর সংশয় 
থেকেই প্ঘতঃ বিরো ধিত।"* সৃষ্টি হয়েছে । এর জণ্ত তিনি ইংরেজের বিরুদ্ধেও 
লিখেছেন সংবাদ প্রভাকরের পাতায়। ১৫. ৪. ১২৬৪ তারিখের সম্পাদকীয় 
নিবন্ধে তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করলেন; বখন শুনলেন দেগীয় লিপাহীরা 
বিদ্রোহী হবার অপরাধে তাদের ফখসি হয়। অথচ তাতে গোরা সৈশ্তর! যুক্ত 
থাকার অপরাধে তাদের ফণাসির পরিবর্তে শ্বীপান্তর হয় । এই বৈষম্য মুলক 
বিচারকে তিনি 'গছিত বলিয়।' মনে করেন ।৫৫ 

আবার তিনি গোরা সৈন্যদের অতিমাত্রিক অত্যাচার সম্পর্কে দিধাধীন 
ভাবেই লিখতে পেরেছিলেন । এমন একটি লেপা বের হুয় ২২. ৪. ১২৬৫ 
তারিখের সংবাদ প্রভাকরের সম্পাদকীয়তে। “এন্থান বামি'দগের উপর গোরা 
সেনার! অধুনা যেরূপ অহ্তাচরণ করিতেছে, তাহা! লেখনীদ্বার! বর্ণন। করা 
দুর, ভাহারা বলপুর্ব্বক লোকের বাটী মধ্ো প্রবেশ করত যথাসর্ববন্ব অপহরণ 
করিয্াা আপনাদিগের আড্ডা মধ্যে পলায়ন করে, পথিমধ্যে বযাপারিদ্িগকে 
অবলোকন করিলেই তাহারদিগের বোঝ! হইতে সমস্ত আহায্পোপযোগী দ্রব্যই 
কাড়িয়া লয়.**” 1৫৬ 

অথচ তিন সর্বদাই ইংরেজদের জয় ঘোষণা করেছেন। ইংরেজ বন্দন। 
গান তশর সাহিত্য কর্মে পরিশ্ফুট। কারণ তিনি যনে করতেন ইংরেজ 
“প্রতিক্ষণ সৃনিয়মে, শাস্তির স্বাপন”ঞ করে চলেছেন । কিন্তু তার উত্থাপিত 
ছুটি গ্রসংগ-ই ইংরেজের স্থুনিয়ম ও শাস্তি স্থাপনার পরিচয় বহন করে ন1। 


ছুই, দিপাহ্ী বিজোহের পটতৃমিক! ও ছোট গল্প... 


সিপাহী যুদ্ধের স্বৃতি তখন-ও মান হয় নি। অনেকেই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার 
কথ শুনিয়ে পুলকিত হয়েছেন, রোমাঞ্চিত অনুভব করেছেন। এই যুদ্ধে 
মহা নিপর্যয়ের ঝড় বয়ে গেছে, রাজা মহারাজার পালাবগলের মধা দিয়ে 
মধ্যযুগীয় শেষসত্তার বিলয়কে কেন্্র করে গড়ে উঠেছে গল্পকখা উপকথার 
বিনবনি। মঞান সে পটভূমি । 
* শ্রীত্রিপূরাশককর সেন বলেছেন "ঈশ্বর গুপ্ের মধেও অন্তবন্থ ছিল।" 


ড্র, উনিণ শতকের বাংল! সাহিত্য, ২য় সং, ১৩৬৫, পৃ, ৬২ 
ক সংবাদ গ্রভাকর ৭.৩, ১২৩৪ 
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করে এই পটতুমিকে অবলঘন গল্প লিখেছেন দ্বর্ণকুমারী দেবী (১৮৫৫-১৯৩২)। 
নগেজনাথ ৫-ও (১৮৬১-১৯৪০) লিখেছেন। প্রাকৃ-রবীক্র ধারার এই ছুই 
শিল্পীর মধ্যে নগেজ্রনাথের গল্পটি বেশ পঠিপত। ন্বর্ণকৃমারীর “মিউটিনি” 
গল্লাটর হধ্যে “কোন হৃত্ কৌশলের অবতারণা নেই, পরিণতির মধ্যে কোন 
দুর-সঞচারী বাঞ্জনাও নেই। কিন্তু সিপাহী হুদ্ধের পটভৃষিকায় ইংয়েজ রমণীদের 
এক গল্পা। বিস্বোহের বিভীষিকা ও অপরিচিত ভারতবর্ষের প্রতি সর্বদ! শঙ্কা 
ছুই মিলে কাহিনীতে রে1ষাঞ্চকর আবহাওয়। সৃষ্টি হয়েছে ।”৫৭ 


নগেজ্নাথের গল্পের সময়কাল ন্িপাহী বিদ্রোহ ঘটনার ঘটি বছর পরের 
কাছুনী। সিপাহ্থী বিদ্রোহ দমিত, অবসিত। দেশের শাস্তি সংস্কাপিত। 
কিন্ত ইংরেছের হনে দুশ্চিন্তার অন্ত নেই। কারণ বিদ্রোহী নেতা নানাসাহেৰ 
এবং আরো! অনেকেই লুকিয়ে জাছেন। তাই দেশে দেশে ঘুরছে বহু গুধচর । 
এই পটভূমিতে নগেজনাখ গুপ্ত রচনা! করলেন তশর বিখ্যাত গল্প-_ 
“ভৈরবী'। তশর গল্প বলার কৃশলতা ও প্লট রচনার শৈষ্জিক নিষ্ঠা এটির 
মধে) ম্পষ্ট। কিন্ত জীবন রসের ভীত্রভার ও মাধূর্মতায় গল্পটকে চিত্রিত 
করতে পারেন নি। ছোটগল্পের গবেষক বলেছেন, “গল্পট প্রাকৃ রবী বর 
শ্রেষ্ঠ গল্প ।”৫৮ গল্পট এরকম ৫৯ 
বৈরাগ্যের বারাপসীতে এক ভৈরবী এসেছেন । «ভৈরবী তরুণী-_ অপূর্ব 
সুন্দরী |” সেই লোভে ত্বরছে দই পাষণ্ড । আর-ও একজন আছে, গুধচর । 
তার নাষ মোমতাজ আলি । সে একদা ভৈয়বীর প্রণয়প্রার্থী ছিল | একদিন 
সকালে গংগার ভীরে সে এসে বললে, আমি ভোষায় চিনতে পেরেছি। 
প্রতিশোধ নিতে এসেছি । তোমাকে ধরিয়ে দিলে তোমার ফ"খসি হবে ন। 
বটে তবে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হবে। “তুমি আমার সঙ্গে আইস, তোঘার 
ভয় নাই। ইংরাজ তোমায় ধরিতে পারিবে না।”৬০ অনৎ তার উদ্দেন্ত। 
তৈরবী অপমান করঙেন। মোষতাঙজ জালির' ইংগিতে তখন ফিপাইরা 
বেরিয্ছে আসে । ভৈরবী ভার হাতের তিশুন আপনবক্ষে বিচ্ধ করলেন 
“চঞ্চল জল্ভর়ঙ্গ” তার. স্থথে আঘাত করল। . জনচিত স্পঙ্গিত' হলো £ 
রাদীচনদা ”আজষগড়ে -. ইংয়াজের সঙ্গে যে-বড় লড়াই করিকাছিল ?৬১ 
মোৌমভাজ আজি অবনড় মন্তক বলেছিল, হ্য1--«সেই।% . 
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সিপাহী বিদ্রোহের পটভুমিকায় রবীআনাথ 'দুরাশা' নাষে ১৩০৫ লালের 
বৈশাখ মালে এক অসামান্ত গল্প লেখেন৬২। এঁতিহা!সিক ঘটনার ছায়াপাতে 
একটি নিুর তেম ও ধর্মের ছস্ম। গল্পটি এই 7. 


এক মুসলমান ছুহিতা নিজের আত্মপরিচয়ে বলেন ; “জমি বজ্জাতনের 
নবাব গোলাম কাদের খার পুত্রী |” «আমার পিতৃকূলে দিজ্ির সম্রাট বংশের 
রক্ত প্রবাহত ছিল, সেই কুলগর্ব রক্ষা! করিতে গিয়া! আমার উপযুক্ত পাজের 
সন্ধান পাওয়া ভুঃসাধ্য হইয়াছিল । লক্ষৌয়ের নবাবের সহিত আমার সৃত্বদ্ধের 
প্রস্তাব অসিয়াছিল, পিতা ইতত্তত করিতেছিলেন এমন সময় দীঁতে টোটা কাটা 
ইয়া সিপাহছিলোকের সহিত সরকার বাহারের লড়াই বাবিল, কামানের 
ধেশয়ায় হিদ্দুস্বান অধিকার হইয়া! গেল।” নবাব পৃত্রী আর-ও বলেন £ 
“আমাদের কেল্লা যমুনার তীরে। আমাদের ফৌজের অধিনায়ক ছিল 
একজন হিচ্ছু ব্রান্দণ। তাধার নাম কেশর লাল।” 


এই কেশর লালই গল্পের নায়ক, বিগ্রবীর। কেশয়পাল নৈঠিক ত্রাঙ্গণ। 
শুদ্ধ-নৈতিক তার জীবন। “নিয়ত সংঘত শুন্কাচারে ব্রাহ্মণ কেশরলালের 
গৌরবর্ণ প্রাণসার হুন্দর তনুদেহখানি ধূমলেশধীন জ্ে্যোতিঃশিখার মতো 
বোধ হইত'", নবাবপুত্রীর । সে তাকে ভালোবাসল। কিন্ত মুসলম!ন কুষারীর 
প্রেম সে গ্রহণ করেনি । তাই নারী তার সমগ্র জীবন দিসে সাধন! করল, 
্রাঙ্মণ্যের সাধনা । তপস্যার মতোই কঠিন সাধনা । ভীর্থে তীর্ঘে, মঠে-মঙ্গিরে 
ঘুরে বেরিয্েছেন তিনি । একদিন তার মনে হলে!--““বহুধিনের সাধনার ামি 
যে বিশুদ্ধ গুচিত] লাভ করিস্বাছি...আমার ভরী তীরে আসিয়া পৌছিয়াছে, 
আমার জীবনের চরমতীর্থ অনতি দুরে ।” 


কিন্ত আর একদিন তিনি দেখলেন ভার স্বপ্নের নায়ক অষ্ট। অ্রাঙ্গপ্য 
ভা সংস্কার মা, আভ্যাসিক ব্যাপার । তাই বঙজাতন কুষারী ঘখন 
আবিষ্ধার করেন এবদা . ত্রা্থণ) অভিমানী কেশরলাল তার বর্মলংক্কার ত্যাগ 
বয়ে দুটি! পলজীন্তে ভূটিয়া স্ত্রী ও তার গর্তজাত গন্ভানদের নিয়ে দীনবেশে দিন 
যাগল কয়ছেস, ঠিফ তখনই নারীয় সমগ্র সঞ্ভার:হধো তীজ গাহ সৃষ্টি হায় 
“হা আন্বণ তুমি তো৷ ভোরার এক ভভ্যাসের পরিবর্তে খায় এক অভ্যাস. 


সিপাহী বিষ্বোহ ৪৫ 


করিয়াছ, আমি আমার এক যৌবন এক জীবনের পরিবর্তে আয় এক জীবন 
যৌবন কোথায় পাইব।” 

এই হলে! ব্যর্থ প্রেমের ছবি । সিপাহী বিজ্রোহ যার পম্চাং। অবন্ত 
প্রমথনাথ বিগ “দুরাশ।' গল্পটিকে “ছবি নয়, ছবির ফ্রেম'৬৩ বলেছেন। কিন্তু 
ফ্রেম মজর্ত হলে এবং তাতে ওষ্কল্য থাকলে চোখ ধাধা, যনোযোগ 
আকর্ষণ করে। আবার “ফ্রেম যে একটি স্টাকচারাল ফর্ম সে কথা মনে 
রাখলে প্রাবদ্ধিকের মন্তব্য বখার্থই মনে হয়। তাই গল্পের ফর্মের যধ্যে 
সিপাহী বিদ্রোহের পটভূমিকাকে চেন! কষ্ট কল্পনা নয়। যাই হোক, গল্পটি 
আমাদের মোহিত করে, একাটি জীবনের শুন্ততা সাবিক হয়ে ওঠে । 


জ্বীশচ্জ মভ্মদার ভীম চুল্হা” নামে একটি গল্প লিখেছেন। এটিয়-ও 
পটকৃষিকা সিপাহী বিজ্ঞোহ। ডক্টর শিশির কুমার দাশ লিখেছেন, “গলা 
সার্থক নয়, তবে সিপাহী বিদ্রোহের সম্পর্কে যে ছোট গল্প ধার! বাংলায় ইদানীং 
পুউিলাভ করেছে এই গলাট দেই ধারার পূর্বসূরী মাত্র 1৬৪ 

হরিসাধন মুখোপাধ্যায় (১৮৬২-১৯৩৮) সিপাহী বিদ্রোহের পউতৃষিকানর 
'একটি স্মরণীয় ঘটনা' নামে গল্প লিখেছেন । একা বালিকা ছুই সাহেবের 
হাত দেখে বলেছে ভারা চৌদ্ছই যে, মারা যাবে। টন! তাই ঘটে। 
নিক়্তির পরিহাস । ভবিতবাকে বালিকা যেন চোখের লাষনেই দেখেছিল । 
রোষাঞ্চ ও শিহরণে ভরা গল্পটি নিষ্ঠুর নিয়ভিকেই ইংগিত করে । ছোট 
গল্পের বিশেষজ্ঞ বলেছেন ঃ ““্বত্যুর অনাগত ছায়া গল্পের আকাশকে অবার্থ 
ও অনিবার্ধ ভয়ে ভরিয়ে বেখেছে।”৬৫ 


১৮৫৭ এঁস্টান্ব। সিপাহী বিদ্রোহ চলছে । বিজোহীয়া হূর্বার । হি 
উন্নত হয়ে উঠেছে। স্থানটি কানপুয় শহর। এখানে নিপাহীরা ক্ষোতে 
রোষে ফ্কু'সছে। ইংরেজ হুটাও অভিযান চলছে। সর্বত্র মার, যার এই 
মাত্র রব । শানকরা! ভীভসর্রন্ত, শাসন যন্ত্র বিপর্যন্ত। 

এই পঠতবমিকার স্বীজনাথ ঠাকুর (১৮৬৯-১০২৯) একটি গলপ লিখেছেন । 
গরটি 'পরিণাম'৬৬। গল্পটিতে জেখকের অন্থরজত! জঙ্ষণীয়। মনেরজাবেগ 


উহ বাংল! লাহিত্য ও সংস্কৃতিতে ছানীয় বিজোহের প্রভা 


সরস-গল্ভীর । কিছু হাসি এতে আছে বটে ভবে সবটাই বেদনার মধ্যে 
গল্পের অন্তর্লীন। মর্মম্পর্শা এই গল্পটি হৃদয়ানুত্বতির আকর। ভ্ইর সুকুমার 
সেন স্থধীআনাথের গল্পের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলেছেন, তার গল্প “শান্ত বাংসল্যের 
করুণ মাধুর্ষে অভিষিক্ত 1৮৬৭ 
গল্পটির কথাবস্ত £ 

মনিয়ার নামে এক ইংয়েজ কর্মচারী স্ত্রী ও শিশুকন্তা সংগে নিয়ে 
ডাকগাডীতে স্বানাত্তরে চলেছেন। পথে একদল উন্মত সিপাহী তাদের 
দিকে ধেয়ে আসছিল। মনিয়ার সাহেব বুঝলেন, সুমুখে বিপদ । তিনি 
স্ত্রীকে গাজীর পেছন থেকে নাষিয়ে দিজেন, বললেন কল্াাকে নিয়ে দ্বৌডে 
পালাও। পাশেই এক মুসলমান বণিকের কাছে আশ্রয় চাইলেন মিসেস 
মনিয়ার । আশ্রত্র পেলেন শর্তে । সিপাহীদের হাতে যদি তার স্বামীর স্বৃত্যু 
হয় তবে বণিককে বিয়ে করতে হবে । হলো-ও তাই। কিছুদিনের মধ্যে মেম 
মনের অসুখে মার! গেলেন। বণিক খ! সাহেব শিশুটিকে নিয়ে বিপদে পড়লেন । 
এবার খ। সাহেব শিশু ও বুদ্ধ! দ্বা্গীকে সংগে নিয়ে কলিকাতায় এলেন। 
ঘর ভাড়া! নিলেন। দেখানেই শিশুটিকে দাসীব কাছে রেখে তিনি ফিরে 
এলেন কানপুরে । 

বুড়ীর স্সেছের জাচ পেয়ে শিশু এখন বালিকা । খাঁ সাহেব তাকে অফণান 
স্থলে ভর্তি করে দিলেন “মিস টার্নার' নাম দিয়ে । বালিকার “দীনতা, বিনয় 
ও সৌজন্যে" সকলে তাকে ভালবাসত। অনেকেই তার বন্ধুহলে!। বুড়ী 
তাকে “মশণিবাবা' বলে ভাকতো।। বালিকা--আরি”। 

একদিন নোৌকডুবিতে খ”! সাহেব ভরাডুবি হলেন। খণগ্রন্ত তিনি। 
কিছু টাকার প্রয়োজনে বুড়ির কাছে হাত পাতলেন অস্তত ভুশে। টাক! হলেও 
হয়। বুডী দিতে পারলেন না। ক্রুন্ধ হলেন তিনি । তিনি যে টাক। এতদিন 
পাঠিয়েছেন তা থেকে ছুশো! টাক! সঞ্চর তার নেই? নিশ্চয়ই বুদ্ধীচুরি 
করেছে। তাড়িয়ে দিলেন। এরপর মিস টার্নারকে অফ্ণানেজবোর্ডারে বেখে 
তিনি সীলোনে চলে গলেন বন্ধুর কাছে। 

বিস টার্নার কমে এপ্টেস, এফ. এ. পাশ বরলেন। সে এখন পূর্ণ যুবতী । 
মিশনে কাজ-ও পেয়েছেন, বেতন একশত টাকা । দিন তার কাটছিল। 
কিন্ত বুড়ীর অন্ত একটি ম্লান ছায়! থেকেই যায় তার যনে। একদিন হ্ঠাখ-ই 


সিপাহী বিদোছ ১৯, 


মর্মতেদী চীৎকার শুনে রান্তায় বেরিয়ে এলেন তিনি। দেখলেন, পুলিশের 
প্রহারে জ্ঞানহার! সেই বৃদ্ধ! আর্ি। বুড়ির কাছে অলংকার ও টাকাকড়ি 
দেখে পুলিশের সন্দেহ, ভাই প্রহার । 

জ্ঞান ফেরার পর বুড়ী ভার মণিবাবাকে দেখে চমকে গেল। বেদনার্ড কষ্ঠে 
সেজানায়, এই অলংকার মিসেস যনিয়ার রেখে গেছেন তার সম্ভানের জনা । 
আর এই টাক! সে দেশের জায়গা জমি বেচে সংগ্রহ করেছে খাঁসাছেবকে 
দেবার জন্ত। খু! সাছেব তাকে চোর অপবাদ দিয়েছেন । এসবই বুড়ী তার 
অণিবাবাকে দ্বিল। তারপর সে একটি সোনার বাল! মণিবাবার হাতে পরিয়ে 
অন্তিম বাসনা পূর্ণ করল। শেষ মুইর্তে আরে! একবার ““ক্ষীণ কণ্ঠে ভাকিল, 
“মণি” তারপর লব শেষ । শুধু শেষ হয়নি মশিবাবার কাযা আর প্রতি 
রবিবারের সন্ধ্যায় “আক্ি'র কবরে ফুল নিবেদন করার প্রাণের ভাগিদটি । 


প্রযথনাথ বিশী সিপাহী বিস্বোছের ওপর বারোটি গল্প লিখেছেন। এবং 
এই গল্সগুলি তিনি “চাপাটি ও পল্প*, (১৬৬২) গ্রন্থে সংকলন করেছেন । তিনি 
এই গ্রন্থের 'পূর্বকথা'য় জানিয়েছেন, ফেবল একটি গল্পা ছাড়া “বাকি এগারটি 
গল্প এই অর্থে এঁতিহাসিক যে সিপাহী বিদ্রোহের কোন না কোন গ্রন্থে 
গয়া্ছুরগুলি পাইয়াছি।” 


এখানে একটি কথা বলে রাখা ভালো । ১৩৬২-তেই তীর ত্ব-নির্বাচিত 
গয় গ্রন্থ বের হয়| এতে তিনি যে ছুটি গল্প সংকলন করেছেন তা হলো 
“ছিয় দজিল' ও 'নানাসাছেব' | বনে হয় চরিত্র সৃষ্টি ও ঘটনার প্রতিবেদন ব। 
এফেন্'-এর প্রত্ধি তিনি নজর দিয়েছেন এ দুটি গল্পে । ভাই এ ছটিতে তিনি 
বিশেষ যনোযোগী । আমরা এই ছুটি গল্প প্রসঙ্গোপকরণে সাজিয়ে দিতে 
পারি। 


* তেই শিশুটি, জেখিগ্রীণের জাত্মকখা, কোকিল, ছিমদলিন, ওলা বনিংএয়, 
শিহাল, ছায়া বাহিনী, ১১, প্লুখঃ দানাসাহ্, প্রায়শ্চিত্ত, তের জো 
অভিশাপ । 


৪২৮ বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে হানীয় বিযোবের প্রভাখ 


উঃ 
ভি লিল 


জেনারেল হাভঙগকের সৈন্যদল কানপুর দখলে এনেছে। বিজ্রোহীরা 
দষিত। কানপুর শাস্ত। পূর্বতন ম্যাজিস্ট্.ট হিঃ শেরার আবার কানপৃরের 
ভার নিয়েছেন। কোম্পানীর দুলী ঢোল বাজিয়ে কোম্পানী রাজত্বের পুন 
প্রতিষ্ঠার সদন্ত ঘোষণ! করছে। 

কোটওয়ালীর উত্তর দিকে কিছু গুঞ্জন শুনে শেরার কৌতুহলী হলেন। 
কিছু অঙ্মান করার আগেই “পাচ, সাত, দশঙ্জন লোক ছুটিয়া আসিয়! 
তাহার পায়ের উপর হুমড়ি থাইয়! পড়িয়া গেল--।” (পৃ. ৬৫) ভারা রাজভক্ক 
প্র! সে কথাটাই বোঝাতে চাইল। সিপাহী বিদ্রোহ ঘটিবার আগে 
তাহারা আগ্রা, মীরাট, সীতাপুর প্রভৃতি স্থানে চাকুরী করিত।” (পৃ. ৬৭) 
তাদের মধ্যে বছিনাথ মুখুজ্জে কানপুরের কাছে সরকারের তহশীলদারের কাজ 
করতেন। এই দলে সে-ই নেত1। তিনি বলে চলেন, সিপাহীলোকেরা ক্ষেপে 
ওঠে । তাই ভার] কানপুরে পালিয়ে এসেছেন, আশ্রয়ের জন্ত। সিপাহীর 
তাদের ওপর অত্যাচার করেছে বটে কিন্ত নিয়তি তাদের বচিয়ে রেখেছে । 
এখন তাদের দীর্ঘ উপবাদ চলেছে । তার! সাহেবের কাছে মিনতি জানায়, 
ভিনি বাচালেই ভারা বাচে। 

সাহেব জানতে চাইলেন । তাবা রাজভক্ত প্রমাণ কী। প্রমাণ দিয়েছে 
অনেক । সাহেব কিছু বিশ্বাস করলেন, আবার করলেন-ও না। তখন 
বদ্যিনাথ মুখুজ্দে একথানি দলিল বের করে। তাতে সাহেব বুঝলেন এদের 
ভীরুতা আছে বটে তবে তার! শিখযৃদ্ধে ইংরেজের পক্ষে অংশ গ্রহণ করে 
থাকলেও থাকতে পারে । সাহেব অবশ্ঠ খুশি হলেন বদ্িনাথের মোক্ষম 
ভাষণে, “হন্ভুর ভীরুলোকে কখনে৷ বিস্বোহ্ী হয় না, কারণ ভীরুত৷ হচ্ছে 
রাজভি় বাজ 1” (পৃ. ৭০) 

এরপর চতুর বন্টিনাথ সাহ্যেবর খুশিভাব লক্ষ করে একটি কাগজে লিখে 
আনলেন । 4170815 1050056 6619083 10 ০05 1179181168, ৬৩ 10981 
606]6০%, 215885 101 6০ 2001696,, সাছেব স্বাক্ষর করলেন। (পৃ. ৭) 
তা দরজার সশাটিয়ে বন্ধিনাথ ও তার সংগিগণ কাল যাপন করেন নিশ্চিতে । 
কিন্ত গৃহের নাইরে আপদ কম নম্ব। কোম্পানীয় ফৌজ চরম অত্যাচার 
সুরু করেছে। ভাই বিজ্বোহীদের অনেকেই মরল, ফাসি গেল ও পানাল। 


'লিপাহী বিষ ৪২৯ 


এন অনাচায়ের দিনে, তারকচজ রায় নাষে এক যুবক. কাকুতিনিরতি 
করার পর সেই বাড়ীতে আশ্ব পেলেদ। আত্মরক্ষার তাগিদে হীনঙ্ন্যতা 
তারকের পছন্দ নয়। দে বলে, "তেলেজি লড়ছে, পূরবিয়া! লড়ছে, শিখ 
কড়ছে, মুসলমান লড়ছে, আর আপনাদেরই যত ভয্ব।” একদিন 
লন্ধ্যেবেলায় বন্তিনাথের ডাক পড়ে কোটওয়ালীতে । শেরার সাহ্বে জানতে 
চান, কোন বাঙালী ছোকরা তাদের কাছে আশ্রম নিয়েছে কিনা। ভশর 
কাছে গোয়েন্দার খবর আছে, সিপাই পক্ষের লোক সেখানে আঙয় নিয়েছে । 
বঙ্গিনাথ মিথ্যে বলেছেন। না সেখানে কেউ আশ্রয় নেয়নি । সাহেব 
আশ্বস্ত হলেন রাজভক্ত প্রজা! এমনটি করতে পারে ন]। 

পরদিন ভোরবেলায় সেই যুবকের থোজ মেলে না। সবাই দেখল দরজায় 
শেরার সাহেবের হ্বাক্ষরিত লেই কাগছটি-ও নেই। তার বদলে একটি কাগ্গ 
আছে বটে তবে লেখাটি এরকম ; *পণ818 280955 66101089 0০ 08800 
$0 (3৩ ০0100/---1৭ 41৭ 881016, 

এসব দেখে “মুখুজ্ষে সশকে মেঝেতে যাথা কৃটিতেছে-_চণ্ডাল, চণ্ডাল, 
চণ্ডাল 1" (পৃ. ৭৯) 


এ 
আনাগাছেৰ 


সিপাহী বিজ্বোহ বিটে গেছে। দি্সীর বাদশাহ নির্বাসিত। বাদীর 
রাণী সম্মুখ সযরেই নিহত হয়েছেন। তাতিয়াটোপির ফশসি হয়েছে। ধয়া 
পড়েনি নানাসাছেব । জবার পড়েনি নানার দক্ষিণ হত আজিমুল্লা খণ।। 
আর-ও একজন। নানার কারেষের ক্রীতদ্!সী বিবিখয়ের হত্যাকাণ্ডের 
নায়িকা, নাষ ভূবেদিবিবি । 

মানাকে গ্রেপ্তারের জঙ্ত প্রদেশে প্রদেশে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা প্রেরিত 
হয়েছে। কিন্ত তাকে পাওয়া গেল না। অথচ সর্বত্রই রব উঠেছে, দানাকে 
অনেক স্বানে অনেকেই দেখেছে। কেউ-বা বলছে নান! বরেছে। এমনি 
এক সাক্ষ্য দিয়েছে তার নাপিত ) ইংরেজ ত। বিশাস করেন না। নানা 
হৃদ্বতে! ছত্বেশে দ্বরছে। ভাই অঙ্স্যাসী বা! ফকিন গকলেই গত হয়। ্চ 
ব্যদ্ধিকে কানপুরে আরা হতো! । বিডি পরীক্ষা লিঃসনেক হয়েই ছাষে 


৪৩৬ বাংল! সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে সানীর হিজোহের প্রভাব 


সেই ব্যক্তিকে ছাড়া হতে | নানাকে চেনাবার জন্ত নানা বিশেষজ্ঞ এসেছেন ? 
আকুতি, প্রকৃতি বৃদ্ধানুষ্ঠ বা পদচিহ্ন বিচারে তার পারপর্জী। তরু-ও ধরা 
পড়ছেন না নানা । 

নানাকে অবস্ত সকলে চেনে না। চেনে কানপুরের এক হোটেলের 
মালিক মামুদ ও তার কর্মচারী “হেডওরেটার” ইসাক। তারা খান! দেয় ! 
নানার সম্পর্কে খোস গল্প করে। সপ্াছে একদিন করে ইস্সাকের ডাক 
পড়ত জেলখানার প্যারেডে। সার! সপ্তাহ ধরে যেসব নানা ধরা পড়েছে 
তাদের সনাক্তকরণের জন্ত। ইসাক সারিবদ্ধ নানার সম্মখ থেকে হেঁটে 
যেত। তারপর জেনারেল সাহেবের নিকট এসে সেলাম করিয়া বলিত 
হুজুর, তামাম ঝুটা। এরপর নকল নানার দল ছুটি পেত। 


১৮৬৪ গ্রীন্টাকে হতিক্ষ দেখা দেয়। তার ফলে নানাসাছেবের সংখ্যা 
বেডে গেল। জেলে থাকলে খেতে পাওয়া যায়। তাই খাবার লোভে 
সাধু-ফকির গৃহী অনেকেই নানা হতে চাইল। সকলেই এসে দারে'গাকে 
বলে সেনানা। ইসাক তাদের চিনিয়ে দের, না৷ কেউ-উ নানা নয়। 

একদিন সন্ধ্যায় স্ববেশে এক ভদ্রলোক ও একজন শ্তরীলোক যামুদের 
হোটেলে ঢুকলেন। উভয়েরই পরনে সাহেবি পোষাক। উভয়েই কিছু 
শংকিত, আড়ষ্ট । চঞ্চল তাদের চাহনি। উদ্ধিপ্রতার ছাপ চোখে মুখে। 
ফাই হোক খাবার খেলেন । দাম মিটিয়ে দিলেন পুরুষটি । কিছু বকশিশ 
দিলেন ইসাককে ॥ ইসাক সেলাম করে অনুচ্চন্বরে বলে *সেলাম আজিমুল্স! 
খণ।” “সেলাম জুবেদিবিবি 1” 

তারপর ইসাক জানায়, আপনার! নিরাপদ স্বানে এসেছেন। কেউ 
আপনাদের চিনতে পারবে না । উভয় পক্ষে বিদ্ায়ের যবনিকাপাত হলে! 
ইসাকের আত্ম উন্মোচনের ভেতরে । “কের স্বর অনেকখানি নামায 
একবার এদিকে ওদিকে তাকাইয়া লইর় ম্বহু্বরে বলিল--আমিই নানা” 
পাছেব 1” পে ৯২) 

প্রমথনাথ ধিনীয় ছুটি গল্প-ই সুখপাঠ্য ও সৃরচিত । যে খাচ্ছন্দা ও মাধুর্য 
থাকলে গল্প উৎরোদ্ব, এখানে ভার প্রমাণ কতকাংশ যেলে ঘটে ওবে 
ভিনি যে কৃশলী শিল্পী তার প্রহাণ এখানে অনায়ান নয় । অবন্ত সিপাহী 
রিজোছের পট খ পরিধেশ রচনায় তিনি রসঙ মনৈর পরিচয় দিয়েছেদ। 


পপাহী বিজ্রোহ উঞ১ 


একটি কখা। যাকে আমর! “ওয়ার্থ-কোটিং' বলি ; তা হলো! এই *হন্কুর ভীরু 
লোকে কখনে! বিজ্রোধী হয় না, কারণ ভীরুতা হচ্ছে রাজতভির বীঞঙ্জ।” 
(ছিরদলিল, পৃ. ৭০) বাস্তবিকই, সিপাহী বিদ্রোহের সময় এই ্ভীরুতা' একটি 
বিরাট জনগ্োঠীকে নীরব রেখেছিঙ্স। সেই এঁতিহ্যসিকতাই গল্পের উপজীব্য । 


ভিন. সিপাহী (বত জ পটতৃষিকায় উপক্ঞাদ-.. 
চি 


ডিতবিনোদিনী 

সিপাহী বিদ্রোহের পটতৃিকার প্রথম৬৮ বাংল! উপন্ভানটির নাম 'চিও 
বিনোদিনী অর্থাৎ বিদ্রোহ সম্বলিত 'এতিহাসিক উপন্তাস'। এট প্রকাশিত 
হয় ১৭৯৬ শকে ! লেখকের নাষ গোবিল্দচজ্য থোষ। গ্রন্থকার নিজের নামের 
সঙ্গে এম.এ, বি.এল ভ্ুড়ে দিয়েছেন । অর্থাং সে যুগে তিশি উচ্চ শিক্ষিত । 
উপন্তাসটি দুটি ভাগে বিভক্ত,_ প্রথম ভাগে উপসংহার বাদে বারেটি ও দ্বিতীয় 
ভাগে উপসংহার বাদে ২২টি অধ্যায় আছে। হুরিনাভির প্রাচীন ভারত যন্ত্রে 
মুদ্রিত ৩০২ পৃষ্ঠার উপন্তাস খানির দাম ছিল এ্রক টাক! চার আনা 1৬৯ 


মুঙ্গকাহিনী ॥ 

ইংগ ভারতীয় তরুণী “এমি আমাদের ঘরের বউ “চিত্ত বিনোদিনী ।” 
কিসারিস্ছেট বিভাগের বিলেতি সাহেব রেষণ্ড বিয়ে করেছিলেন ভারতীয় 
মছিলা। তাঙগেরই মেয়ে এমি | 

কমিসারিয়েটে কাজ করে বিজয়সিংহ ও ঢাকরুচন্র নামে ছুই যুবক। 
বিজয় এমির প্রেমাকার্জী। কিন্ত এমি ' বাঙ্গালীসুলত, যুবজনস্থলত, লক্জা- 
প্রযুক্ত চারুচজ্কে”কে ভালোবাসে । এই ঘটনা জানতে পেয়ে বিজয় 
চারুচজের ওপর হিংত্র হয়ে ওঠে। ঘটনা চক্রে একজন বিক্রোহীর সঙ্গে 
চারুচজ্ের পরিচয় ছয়। এই সূ প্রমাণিত করে বিজয় চারুচজ্রকে ইংরেজের 
হাতে বন্দী করা, একবার নয় ছুবার। কিন্তু চারু হুবারই মৃক্তি-ও পেল। 
ধিঙয় ঢারুকে বিগদে ফেলার জনা বাঙালী দন্যদলের সংগ্গে বড়যন্ করে । 
দষ্থ্যদলপতি রঘুষর এমি ও ঢারুকে বন্দী করে। এমিকে বিজয়ের হাতে 
ঈমপণেয় জন্য একাটি জীলোকের শব দেখিয়ে এখির মৃত্যু খবর প্রচার করে 


৪৩২ বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে স্থানীয় বিভ্োছের প্রভাব 


ও চারুকে মুক্তি দেয়। চারু হনের হূঃখে গজায় ঝাপ দেয়। চারুর শব 
তোল? হয়। দস্থাদলপতির স্ত্রী চারুকে দেখে চীংকার করে ওঠেন । হারানো 
পুত্রকে চিনতে পেরে উভয়েই পুত্রের চিতায় পুড়ে মরার সিদ্ধান্ত নেন। 
কিন্তু চিতায় শবের জীবণ-লক্ষণ প্রকাশ পায়। 

বিপরীতদিকে, চারুর মৃত্যু খবর পেয়ে এমি বিষ খেল বটে। তবে মরল 
না। তাক্তার ভাকে আসল বিষ দেয়নি । তাই সে বেঁচে ওঠে। অতএব 
চারু-এএখির মিলন ঘটে। 

ঘটনায় আরে প্রকাশ। রঘুবরের আসল নাম প্রতাপ সিংহ ওরফে 
মন্কুজাল। বিজয় প্রতাপের জারজ লম্ভান। রেমণ্ড সাহেবের ভথ্নীর সঙ্গে 
তার অবৈধ প্রণয় ছিল। বিজয় সে কাহিনী জানত না। তেষনই হেলেনা 
যাকে রেমণ্ড সাহেব এমির সঙ্গে নাছুষ করেছিলেন ; সে-ও জানত না তার 
মা এক ব্রাক্ষণ ঘরের মহিলা! । যাইহোক বিজয় ও হেলেনার বিয়ে হয় 
ঘটন! চক্রে । 
উপন্যাসে আর একটি সাবগ্লট আছে। 

কপারাম গঙ্গোপাধ্যায় একজন ধনাঢ্া কুলীন। তার পুত্রের নাম সুকুমার 
ও কনার নাম হেমলতা | স্ৃকুমারের বন্ধু হেমচন্্র হেষলতাকে ভালোবাসে । 
কিন্ত কপারাম অকুলীন পাত্রের কাছে মেয়ে বিয়ে দেবেন না। জবকুমার 
গ্লোপনে হেমজ্জ হেমলতার বিয়ে দেন। তবু-ও কপারাম এ বিয়ে মেনে 
নিলেন না। তিনি মেয়ের আবার বিয়ের ব্যবস্থা করতে থাকেন । একদিন 
পাত্র-পাত্রী পালিয়ে যায়। হেমচজ্জের বন্ধু চারুচজ। চাকরির আশাম 
হেমচঞ্জ বন্ধুর নিকটই বাত! করে। কিন্ত তখন সিপাহী বিদ্রোহ চলছে। 
পথে হাজাম! হয়। দস্থ্দলের হাতে পড়ে ভার! বিপর্যগ্ত | এই সময় হেমচন্দ্ের 
হেমলভার সতীত্বে সন্দেহ হয় তাই ভাকে 'কলকিনী” বলে। হেষলতা মনের 
ছঃখে পাহাড় থেকে পড়ে যায়। কিন্তু একজন দস্যু ভাকে উদ্ধার করে। 
প্রতাপচঞ্জের আত্ম কখনে প্রমাণ মেলে হেমলতার নিষ“ল চারিত্রিক লঙতার 
কথা। সে কথা শুনে চারুচজ্ মম্ণাছতহয়। নে-ও জীবন বিসর্জন দেবে 
মনগ্ব করে। এমন সমক্প খবর পার ছেমলতা বেটে আছে। তারপর উতভয়ের 
আবার মিলন হুয়। 

স্পউপন্যাসিক 'এইতিছাস উপন্যাসিক' লেখেনি ! লিখেছেন নি নছেজ। 
ধিঙগনের গল্প । সেক্ষেত্রে তার মত স্পাই । “যে দেশে হিলন ন হইলে খা! 


সিপাহী বিজ্বোছ ৪৬ 


ভাজেনা, যে দেশে কপাল কৃগলার পুনর্জীবন হয়, তথার শোচনীয় ব্যাপারে 
গ্রন্থ শেষ অসাধ্য । আমাদের কাগজে না থাকে, গল্পে না কুলায়, ঘটনায় না 


বলে. মিঙ্গন দেখাইয়া! দিতেই হইবে ।” ( পৃ ২৯৬) কিন্ত এট হিলের কাহিনী 
লিখতে বনে বিদ্রোহের একটি ক্ষীণ রেখা অংকন করেছেন বটে তবে ভা 
চিনে নিতে কষ্ট হয়। 
সিপাহী বিস্রোহ সম্পর্কে শিক্ষিত বাঙালীর মনোভাব এই উপন্তাসটিতে 
প্রকাশ পেরেছে । চারুচন্দ্র শিক্ষিত বাঙালীর প্রতিনিধি স্বরূপ । ভিনি 
ইংরেজের জয়গান গেয়েছেন। ওপন্যাসিকের মনোভাব-ও পরিস্ফুট হয়েছে 
এই কটি শবে-_ 
“জয় ইংলগ্ডের জয়, ভারত রাজোর জয়। 
ব্রিটিশ জয় পতাকা উডিছে ভারত যয়।" (পৃ. ৭৮). 
উপন্তাসটিতে ভাষায় অন্পষ্টঙ1 নেই। অনেক চর্রিত্রের ভিড বলেই 
উপন্যাসের গতি শ্বন্ছ নর । তাছাও। লেখক বিষন্ন পরিক্্নার মধো অবান্তর 
ঘটনা! যোগ করেছেন। কাহিনী বন্ধনে গোল ০সখানেই । 


২. 
নানাসাহেৰ 
উপেন্্নাথ মি দিপ।হীবিপ্রোধের পটত্বমি কানন একটি উপস্তাল লিখেছেন । 


্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১২৮৬ সালের ১১ই ভাত্র। এটির দ্বিতীয় সংস্করণ 


বের হয় ১২৯০"তে। রচিত গ্রস্থটর নাষ রেখেছেন কাব্যের আঙ্গিকে । 
যেষন, 


ভারতের সুখ স্বপ্ন 
গালাসাক্েত 


বা 
[ ব্রিটাশ গৌরব রবি ভারত গগনে ] 
একচষ্জিশটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত এই উপন্যাসটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৬৪। 


সিপাহী বিদ্রোহের প্রতি শিক্ষিত ব|$লী মাত্রেই যে বিরাগ ছিলনা, 
ভার একটি দিগর্শন হলে। এই উপন্যাগটি। গেখকের একটি হ্পই অভিকাকি 


৪ বাংল। সাহিভা ও সংস্কৃতিতে হ্বানীয় বিত্রোহের গ্রন্তাব 


ছিগ ঈতিহাসিক পুরুষ নানানাহেবকে ধিরে । অবস্থ ইংরেজ রো'ষ থেকে 
অব্যাহতি পাওয়ার জন্ত যে 'ক্যাপশন' তিনি রচনা! করলেন ইং্রজের পক্ষে, 
তা কিন্ত আসল নয়। এর মুল গভীরে। তা ঠার একটি বক্তৃতায় আভাসিত। 
“আজ এই ভিত তেজোসম্পন্ন বঙ্গে স্তিষিত গ্রভাবী বঙ্জবাসীর সম্দুখে হাদয় 
খুলিয়া কি গাহিতে বসিলাম 11 বীরগীত |। ধুন্ধুপন্থ নানাসাছেবের জীবন বৃত্তান্ত 
ব৷ ভারতের নৃখস্বপ্ন 1! না বুটাশ গৌরব রবি ভারত গগনে ।” €(অবগরণিকা 
অংশ ) বলাবাছুলয, ভিনি বীর গীতই গেয়েছেন । 

উপন্তাসটির পটতৃমি এতিহাসিক। উপন্যাসটির আধেয় বা! বিষয় বন্ত-ও 
এতিহানিক পুকধ ও কাহিনী সযঘ্বিত। নানাসাহেব, আজিমুল্লা, তাত্তিয়া- 
তোগী এবং সেনাপতি হাভলক প্রভৃতি চরিত্রগুলি স্পউরূপ ধারণ করেছে। 


বিষস্ববন্ত ঃ 

বাজীরাও-এর পোন্ত পুত্র নান। সাহেব। ইংরেঞজর! তাকে অবজ্ঞা 
করেছেন ; বঞ্চিত করেছেশ। তাহ তান স্কু্ধ, ক ও বিঞ্জোহী। ইংরেজের 
ওপর পিপাহীরাও বিভিন্ন কারণে অপপ্ত্ । তাদের নিয়ে নানাসাহেব স্বাধীন 
ভারত গড়ার লংকল্প নিগেন। কিন্ত দেশত্রোহীরা পুরস্কারের লোঙে 
বিপ্রোহীদের পেছনে লেগে থাকে । এমন একজনের নাম নানকঠাদ। বিনি 
অনায়াসেই বলতে পারেন, “স্বজাতির ছিদ্র প্রকাশ করা মহাপাপ || কিন্ত 
রাজছিতৈষী হওন়াতে। পুণ্যের কান !! বর্তমানকালে ইংরাজগণহ ভারতের 
রাগ || তাহাদের হিতৈষী হলে, অ।মার পাপাক? আধার প্রধান শত্র 
নান) | তাহার লঙকারীত্ব কঞ। অপেক্ষ। নরকনিবাস জানার পক্ষে শ্রেরক্কর। 
ইংরাগগণের হিতলাধনাথে জীবন পর্যন্ত পণ করিলাম ।” (পৃ. ৪৩) 

বাহহোক, ইংরেজের বিরুদ্ধে নানাসাহ্বের বুদ্ধ পরিকল্পন। বার্থ হয়েছে। 
এক্ষেত্রে লেখক তার চগ্িত্রকে দ্বায়ী করেছেন। জ্ঞাতিভাই বল্সারাও-এর 
প্রেষিক। অহ্প্যাকে পেতে নান। উন্মত্ত হয়ে ওঠেন ।* অবশ্য তিনি জানেন 
ন। যে, অহলা। বঞ্জারাও এর প্রেমিক | লানকটাদ নানার এই ছুর্বলতার সুযোগ 


* ্পন্তাসিক গ্রন্থের নবম পরিচ্ছেদের পাদটীকায় বলেছেন $ “ইতিহাসে জানা 
হায় বে, নান। প্রথম যুদ্ধে জননলাত করিয়া রাজা হইলে একটি আনম্মীর 
কামিনিকে লইন্া ঠাহার গুছে বিচ্ছেদ উপন্থিত ছয় ।” (পৃ. ৭০) 


সিপাহী বিজ উঠ 
নিলেন। তিনি চুয্না নামে একব্যকি ও বল্লারাওএয় গুরু লিবপ্রসাদ স্বামীর 
সংগে যড়যন্ত্র কয়ে ইংরেজের পক্ষ নিলেন । ফলত, ইংরেজরা যুদ্ধে জয়ী হন। 
মানাসাছেবের পতন, ইংরেজের বিজয় কাহিনী যেমন বণিত হয়েছে, 
তেমনি বিটের লিংহামন লোভী নানকাদের সিপাহীদের হাতে স্বত্ 
কাহিনী-ও বল! হয়েছে । এতে একটি কল্পিত কাহিনী ঢোকানো হয়েছে। 
ত1 হলে! ভ্রিটশ সেনাপতি হাভলকের সামনে ঝাসীর রাণীর অঙ্গিতে 
আত্মবিসর্জন। সবশেষে, বল্লারাও ও অহল্যার মিলন দেখিয়ে, মহারাণী 
ভিক্টোরির়ার জয়গান করে উপন্যাসটির সমাপ্তি দেখানে। হয়েছে। 
উপন্তাসটির ভাষা! ভি বেশ সহজ-সরল। বড়ৃতাধর্মী, কোথায়-ও বা 
কাবি)ক। কিন্তু “চিত বিনোদিনী' অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর না হলে-ও অল্প সময়ের 
ব্যবধানে এটর ছুটি সংক্ষরণ প্রকাশের মধ্যে কাহিনীর যাখার্থা ধরা পড়ে। 


ঙ 
চজ ৷ 


নাটাণচার্য গিরিশচজ ঘোষ মহাবিজ্বোহের পটভূষিকায় “জজ” নামে একটি 
উপস্ভাস লিখেছেন । এটি প্রথমে মাসিক “কুন্থুম মাল।? পত্রিকায় ১২৯১ সালে 
ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়। পরে বন্থ্মতী প্রকাশনায় ১৩১৮ সালে 
গিরিশ গ্রস্থাবলীর নবম খণ্ডে *চস্্রা' উপগ্ভানটি সংকলিত হয়। উপন্যাসটি 
ছোট, ৭৯ পৃষ্ঠার । দশটি বিভাগ ও তেত্রিশটি পরিচ্ছেদে সম্পূর্ণ ।৭০ 
মল কাহিনী £ 

রাষাদ খুড়োর মনে বৈরাগ্য এসেছে । সে শ্মশানে শাশানে দুরে বেড়ায়। 
গাঁজা, মদ খায়। একদিন গঙ্গা থেকে একটি শিশুকে ত,লে আনে সে। 
কোনো এক নারী শিশুর মৃত, হয়েছে ভেবেই গজায় ফেলে দেয়। সমাজে 
রব উঠলে! দানোয় পাওয়া ছেলে এটি । পুলিশ চোর সাব্যত্ত করে। ফলে 
ভার কারাদণ্ড হয়। সমাজের ওপর সক হয়ে ঘর ছাড়ে রাছচাদ খুড়ো।। 

এরফলে তার ভ্রী শান্তা ও সেই ছেজে,-নাম হারান, ঘর্দশার মধ্যে 
গড়ে। সাঁজটাগ বিজোহী দিপাহীদের দলে যোগ দেয়।. মল, পাড়ের 
সংগে ভার. যোগাযোগ হর বটে.।. . ভবে দে; দ্যুতি অবলম্বন, কবে, বাটি 


৪৩৬ বাংল! নাহিত্য ও সংন্কৃতিতে স্থানীয় বিষ্োহেগ প্রভাব 


বিজ্ঞেহী লে হয় নি। তারই পালিত পুর হারান অবস্ত বিপ্রোহী দলে যোগ 
দিয়েছে। এখন তার নাম সোমনাথ । সঙ্ন্যালী এবং বিজ্রোহী,ছিসেবেই তার 
পরিচয়। 
সোমনাথ একজসকে গুরু মেনেছে । সে বিদ্রোহী দলের নেতা । তার 
ংশে নানাসাছেব ও জাজিমউল্লার় যোগাযোগ । সোমনাথেয গুরুর বিজ্রোহী 
হওয়ার পেছনে একটু কারণ আছে। ইংরেজের সংগে সম্পত্তি নিয়ে ভার 
বিবাদ এবং স্ত্রী সাবিত্রীর সংগে এক ইংরেজের অবৈধ সম্পর্ক আছে এমন 
একটি সন্গেছে-ও তিনি স্বলছিলেন। তাই গৃহত্যাগ করেছেন। এরফলে 
সাবিত্রী পাগলিনী হয়ে গ্বামীকে খু'জে ফেরেন । তাদেরই মেয়ে চক্জা। 
চন্দ্রা এক মিশনারি সংস্থার বড়ে হয়! একসময় গঞ্জাবক্ষে নৌকাডুবি 
থেকে সোমনাখ ভাকে বাচায়। সেই থেকেহ তাদের ভালোবাসা । এক 
জমিদারের পুত্রের নাম রমানাথ। দে চজ্জার রূপে পাগল। যেমন করেই 
হোক সে তাকে পেতে চায়! তাই ভাকাত দলকে টাকা দিয়ে চজ্জাকে 
অপহরণ করায়। ডাকাত দলের সঙ্গে সোমনাথের লড়াই হয়। সোমনাথ 


আহৃত হুয়। 
চক্র! নোষনাথের প্রণয়িনী একথা জানতে পেরে রমানাথের যনে বৈরাগ্য 


উপস্থিত হুমম । তখন সে দেশের জন্ত জীবন বিসর্জন দেওয়ার সংকল্প করে। 
এইসময় বিজ্োহের আগুন পরিব্যাপ্ত। বিভিন্ন স্থানে ইংরেজের সংগে সিপাহীদের 
ুদ্ধ হচ্ছে। একটি যুদ্ধে সোমনাথের গুরু প্রাণ দেন। এই সংবাদে লাবিত্রী 
নিজের বুকে ছুরি মেরে আত্মহত্যা করেন। এর আগে কন্তা চার জন্য 
একটি চিঠি রেখে যান, শেষ চিঠি। রষানাথ-ও ইংরেজের সংগে লড়াইয়ে 
জীবন দেয়। ম্বত্যুর পূর্বে সোমনাথকে সে অনুরোধ জানিয়েছে চজ্জাকে 
বিয়ে করার । 

সোমনাথ জেনেছে রামঠাদ দস্যুদলপতি ; ইংরেজের পক্ষে গুগুচর-ও বট্টে। 
গুধু এইটুকু জানে না, এ হলে। দেই ব্যক্তি যে তাকে গঙ্গ! থেকে তৃূলে আনার 
জপরাধে ; অপবাধ ও জেলের শান্তি পেয়ে সমাজ সংসারের প্রতি বাতঝন্ধ 
হস্েই কলুষ কর্মে নিমগ্ন। যাইহোক সোমনাথ রামটাদকে হত্যার জন্ত 
অসিযুদ্ধে নেমেছে । এই মরণ-যুদ্ধ থার্যাবার জন্ত পালিত পুত্রের নিকট যা 
শান্তা যখন ছুটে এলেন; ভার আগেই গেছন থেকে নানাসাহেব গুলি করে 
হত্যা করেন দেশঝোহী রাধচাদকে | তাই পিতা-পুত্র সিলন হলে ন! | 


সিপাহী বিষোহ। উত্খ 


এরপর হৃণভলকের বাহিনীর কাছে সোমনাথ পরাজিত হয় । সোমনাথ ও 
ভার যা! এবং চঙ্জাকে কলকাতায় চালান দেওয়া হয়। চন্দ্রা লর্ড ক্যানিংএয় 
কাছে। দয়ান্িক্ষা। করে সোষনাৎকে বাচায় । এই সময় ঘটনাচক্রে মায়ের শেষ 
চিঠি চন্ত্রার হস্তগত হয়। তার ফলে সে সোষনাথের সংগে দেখা না করেই 
বিবাগিনী হলো | সোমনাথের কাছে সেটাই 'ট্রাজেডি'। 

পুশকিনের ক্যাপটেনের মেয়ের সংগে চজ্জার মিল ও বিজ্বোহী সম্ন্যাসীদের 
চরিত্রে আনল্দমঠের গুম্পষ্ট প্রভাব লক্ষ করেছেন সথকৃমার মিত্র।৭১ 

এতে গিরিশচজ্জ্র যেসব চবিভ্র চিত্রণ করেছেন তা স্পষ্ট কপ লাভ করে নি। 
প্রত্যেকটি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। সমাজেব প্রতি, সংস্কারেক্স প্রতি 
বিরূপতা থেকে সি হয়েছে একেকটি চরিত্র ॥ এর গতি-ও নাটুকে। প্রেম- 
শ্রীতি, মমতা যেমন পরিপুষ্টিতা লাভ করল না, তেমনি বিদ্রোহী সত্তার 
সাফল্য ও বৈফল্য-ও স্প্টকিত হলো না । রামাদের চরিজটি উপেক্জ্রনাথ 
মিত্রের 'নানাসাহেব'-এর নানকটাদ চরিত্রের সংগে মিল লক্ষিত হয়। 


৪. 
ঝান্সীর রাণী 

চণ্তীচরণ সেন মহাবিস্োহকে অবলম্বন করে "ঝান্দীর রাণী” এতিহাসিক 
উপন্যাস রচনা করেন। এর প্রকাশকাল ১৮৮৮ শ্রীস্টাক। এর একটি 
ঘ্বিতীয় সংস্করণ বের হয় ১৮১৪ বা ১০০১ সালে । গ্রন্থটি দুশ্প্রাপ্য ।৭২ উপন্তাসটি 
দেশপ্রেমে উদ্দীধ রচনা । ইতিপূর্বে তিনি “দেওয়ান গঙ্জাপগোবিন্দ সিংহ" 
উপন্তাস রচনা করে সুনাষ অর্জন করেছেন। 

ঝাক্সীর রাণী উপস্তাসটি ৩৪৫ পৃষ্ঠার । এতে ৪৩টি অধ্যায় আছে। তিনি 
ভব্গিকায় রাণী লক্্মীবাঈর কীতিগাথা সম্পর্কে লিখেছেন_-“রাণী লক্ষমীবাইর 
সায় বীরাঙ্গনা! ইংলণ্ডে কিম্বা আমেরিকাতে জন্মগ্রহণ করিলে, প্রত্যেক লোক 
আপন আপন গৃছে য় সহকারে তাহার প্রতিমুণ্তি রাখিতেন। কিন্ত ভারত- 
বর্ষের লোক এখন পর্যযত্তও রাণী লক্ষমীবাইর গুণ গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়ে 
নাই।” [তুষিকাংশ] 


* প্রা্থটির সম্পর্কে এই গ্রন্থে প্রথম অধ্যায়ে বিশদ আলোচিত হয়েছে। 


8৮ বাংল! সাহিতা ও নংস্কৃতিতে স্বানীয় বিষোছের প্রভাব 


এমন একটি মন্তবা রবীজ্জনাথ চণ্ডীচরণের পূর্বেই করেছিলেন ; *জামর! 
সিপাহি-যুদ্ধ সময়ের..অনেক বীরের নামোল্পেখ করিতে পারি বাহার! 
ইউরোপে জদ্মগ্রহণ করিলে, ইতিহাসের পৃষ্ঠায়, কবির সংগীতে, প্রত্থরের 
প্রতিমৃতিতে, অভ্রভেদী স্মরণ স্ত্ভে, অর হইস্বা থাকিত্তেন।”৭৩ অতএব, 
“আমরা সর্বাপেক্ষা বীরাজন! বাব্সীর রাণী লক্মীবাইকে ভকিপূর্বক নমস্কার 
করি ।%৭৪ 

ঝান্সীর রাণী রচনার পেছনে চণ্তীচরণের যে একটি অন্তর্লান বেদম! ছিল 
তা তার বক্তব্যে পরিস্ষট । “সংগ্রামানল গ্রজ্মলিত হষ্টয়া দেশের নৈতিক 
বায়, পরিশুদ্ধ না হইলে,--অসংখা লোকের শোণিত দ্বারা বন্ধদ্ধরা সিক্ত, 
প্রথঘিত এবং পরিপুষ্ঠ ন। হইলে, দেশীয় জনসাধারণের অন্তরাত্ম! সাংগ্রামিক 
তেজে অন্ত্প্রাণিত না হইলে, জ্ঞানবীজ এদেশে কখনও অদ্ভুর়িত হইবার সম্ভব 
নাই।” (পূ ১০৫) 
বিষয়বস্ত £ 

ঝান্সীর মহারাজের নাম গঙ্গাধর রাও। তার দই পত্বী লক্ষ্মীবাই ও 
গজাবাই। ইংরেজ এঁতিহাসিকর। গজাবাইকে মহারাজের উপপত্থী বলেছেন। 
গঙ্জাবাই কোম্পানীর পেন্গনভোগী নারান্ঘণ ত্র্যত্বক শাস্রীর কন্তা। একদা 
কলিকাত। নিবাসী সম্ভ্রান্ত ধনীপুত্র সমাজ সংস্কারক যোগেশচন্জ্র ভট্টাচার্য ওরফে 
যোগিরাজের প্রতি গঙ্জাবাই আসকা ছিলেন। বিষয়টি পিতামহী ও জা ভ্রাতার 
পছন্দ ন! হওয়ায় তারা সুকৌশলে ঝান্দীর রাজের সঙ্গে গঙ্গাবাইয়ের বিয়ে 


দিলেন। বার্থ প্রেমিক যোগ্গিরাজ সাংসারিক জীবনের প্রতি বীভশ্রদ্ধ হয়ে 
দ্বেশ-পর্যটনে বেরুলেন। 


ঘটন! ভ্রুত বদলায় । মহারাজের অকাল স্ব হলো। ইংরেজর। বাল্সী 
তাদের রাঙ্যতৃস্ত করতে চান। বিরোধ সেখানেই! এসময়ে সার! দেশে 
ইংয়েজের বিরুদ্ধে সিপাহীরা রাগে-য়োষে কুসছে। ইংরেজের ভুর্নীতি ও 
ঝুশালনে রাজা-মহারাজার! ক্ষু। ক্ষ আরেক কারণে-ও। তার ইংরেজের 
কাছ থেকে বঞ্চন! ও তুর্বাবহার ছাড়া আর কিছু পান নি। বান্সীয় রাণীও 
তাদের হধে একজন । 

বিজ্বোহের আগুন চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। সিপাহীর! বাদীর ইংয়েজদের 
হভা! করে। রাণী লক্্মীবাই ও গ্জাবাই তাতে ইন্ধন বুগিরেছেন। ধরপর 
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লক্ষ্মীবাই ঝান্সীর সিংহণসনে আসীন হলেন । যোগিরাজ-ও ফিয়ে এসেছেন । 
লক্মীবাই ও গঞঙ্গাবাইয়ের ইংরেজ বিরোধিত। তার পছন্দ নয়। তিনি 
ইংরেজের পক্ষপার্ভী। অথচ পুরনে! প্রেম তিনি তবলতে পায়েন না। তাই 
রাপীদের মংগল চাইলেন । যুদ্ধ থেকে তাদের নিবৃত্ত চাইলেন। অবন্ত 
এরমধ্যে বিধবা! গঙ্জাবাইকে আরেকবার চেষ্টা করলেন বিয়ে করার। 
চেষ্টাই মাত্র। 
উভয়ের একাট ঘনিষ্ঠ আলাপন | যোগিরাজ বলছেন £ “তুমি এখন বিধব! 
হইয়াছ। তোমার পিতা বিধব। বিবাহ শাস্ত্র সম্মত বলিয়া! মনে করেন। যদি 
আমাকে হ্থত্খী করিতে পারিলেই তোমার মনে সুখের সঞ্চার হয়, তবে এখন 
আঙার জীবনের চিরসজিনী হইর। আমাকে স্খখী কর । তোমার সম্মিলন 
আমাকে চিরস্থর্থী করিবে 1 (পু ২৯৯)। কিন্ত সময় গভিয়ে গেছে। 
গঙ্জাবাই এখন তাকে জিতেন্দ্রিয় পুরুষ ভাবতেই বেশি সুখী । তাই বলতে 
পারলেন--”'তোমার চিরপবিভ্র শতুণীর কলঙ্কিত করিবে ? তুমি জিতেন্ত্রিয়- 
তুমি যোগী” ॥ ( পৃ. ৩০১) 
ইংরেজ সৈম্তরা বিদ্রোহ দমনের নামে বীভৎস হত্যাকাণ্ড স্থুর করে দেয়। 
বীরাঙ্গনার লভাই সুরু হয়। ফুলবাগে অসীম বীরত্বের সঙ্গে লক্ষীবাই মুদ্ধ 
করলেন বটে তরু-ও শেষ রক্ষা হয়নি । ইংরেজের কামানের গোলায় সপত্বী 
গঙ্স1বাইসহ তিনি প্রাণ দিলেন ।% 
তাদের অগ্য্যেটিক্রিয়ার় নাবায়ণ ত্র্যস্বক শাস্ত্রী ও যোগরাজ উপস্থিত 
ছিলেন। অন্তে/টির পবিত্র মুহুর্তে ফোগরিজ শ্মশানের র্বিগ্ধ মাটিতে যে কটি কথা 
লিখলেন তা ব্যকিগত হয়ে-ও নিখিল ম্পর্শা। 
“অতুল বীরত্ব, শান্ত পবিত্র প্রণয় 
অনাদৃত, এ শ্শানে আজি তল্মমর 
অন্ধদেশ না চিনিল রতন উজ্জবলে ; 
ভবিষ্যতে যদি কন নব পুগাফলে 
নৃততন জীবন জার জ্ঞানদৃতি লতে, 
ফুলবাগ পুণ্যতীর্থে পরিণত হবে ।” (পৃ. ৩89) 
» “১৮৫৮ সাজের ১৭ই ভূন তায হয়দেহ তণ্ম হয়ে গিয়েছে সভা । তনু 
তিনি অনয়। ভারতবর্ষের মাঘ তশয় সৃত্যু স্বীকার করেদি। “অমর হায় 
ঝীসী কি রাণী।”--বহাস্ষেতা ভট্টাচার্য্য, বীসীর রানি, ১৩৬৩, পৃ. ৪ 
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বার্থ গুণয়ীকে দিয়ে যে বাণীমুতি রচন1 করঙেন চত্তীচরণ, ভ) ভবিষ্যং- 
চৈতন্তের যূলনুতজ | আশত্মজাগবণের দিনে ইতিহাসের গ্রতি বাঙালী সমাজের 
দৃষ্টি ও কৌতৃহুল ধাবিত হবে . এই বিশ্বাস চণ্ডীচরণ করতেন ভাব ও ভাষায় 
নয়,__বিষয় ভাবনাতে-ও | 


৫. 
জহরমসিংহ 


লিপাহীবিব্রোহকালীন বিহারের এক বীর নায়ক কুমার সিংহ ও তশর 
ভাই অমক়্সিংহের যুদ্ধের কাহিনী নিয়ে 'অমব সিংহ' উপন্তাসটি লিখেছেন 
নগেজনাথ গুধ। সিপাহীবিদ্রোহ সম্পর্কে শিক্ষিত বাঙালীর যে ছিধাঘন্র 
ছিল ত! উপন্তাসে লক্ষ্যগণচর হয়। উপপ্যাসটির প্রকাশ কাল ১৮৯৯ খ্রস্টাব। 
উপজ্ঞাসটি ৪১টি পরিচ্ছেদে সমাপ্ত । ইতিপূর্বে উল্লেখ কর! হয়েছে, নগেজনাথ 
সিপাহীবিজ্রোছের পটতৃমিকামম একটি গল্পও লিখেছেন। উপস্তাসটি বস্তুমতী 
সাহিত্য মন্দির থেকে সতীশচন্রর মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত নগেন্গরন্থাবলী 
দ্বিতীয় ভাগে সংকলিত হয়েছে। ৭৫ 


বিদ্রোহ সম্পর্কে নগেজ্জনাথের কয়েকটি মন্তব্য এখানে উদ্ধার যোগ্য । এতে 
তৎকালীন বাঙালীর মনোভাব বোঝা! সহজতর হবে । যেমন, “সন ১৮৫৭-৫৮ 
সালের লিপাহী-বিদ্রোহকে কেহ কেহ সিপাহী-যুদ্ধ বলিয়! থাকেন। প্রকৃত 
পক্ষে উহা যুদ্ধ নহে, বিল্রোহ মাত্র । যেদিন ভায়তবাসীর সহিত ইংয়াজের সুদ্ধ 
হইবে, সেইদিন ভারতবধ হইতে ইংরাজের বাস উঠিবে ।” ( পৃ. ২৮৪ ) 
অথবা, 

“দেশ ইংরাজের স্বপক্ষে ছিল, প্রবল প্রতাপান্িত রাজগণ ইংরাজের 
বিপক্ষে অত্র ধারণ করেন নাই। লোকে ইংরাজের আনুকুলা করিত সিপাহী- 
দিগকে সাধ্যমত সাহাব্য প্রদান করিতন| 1” (পু ২৮৯ ) 
ঞবং 

“বুদ্ধ যাহা হইয়াছিল, তাহা ইংরাজে ও ইংরাজের সিপাহীতে। সফল 
সিপাহী ও ইংরাজের বিপক্ষ হয় নাই। শিখের! ইংরাজের পঞ্ছে যুদ্ধ ন। 
করিলে, বিজ্বোহানি এত সহজে নির্ববাপিত হইত না। এরূপ সু্ধকে বিজোহ্‌ 
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নামে অভিছিত করিতে হয় ।” (পৃ. ২৯০) বিশ্রোহের স্বপক্ষে নগেজ নাখ 
কিছু বলেছেন । যেমন, “পর্ববছের প্রকাণ্ড কটাছে যেমন তরল অন্রি ফুটতে 
থাকে, ভারতবর্ষের নানাস্বানে নানালোকের হৃদয়ে সেইরূপ তরলায়ি ফ.টিতে- 
ছিল। ইংরাজের অজ্ঞাতে বিদ্‌ৎ-শিখার ভায় বিদ্রোহের শ্ফুলিফ চতুর্দিকে 
নিক্ষিপ্ত হইল। ইংরাজ ঘুমাইতেছিল, উঠিয়া দেখিল, গৃহের চতুর্দিকে অগ্নি 
লাগিয়াছে। 

নিঃশব্দে অথচ বিদ্ধা্্‌গরতিতে বিজ্বোহের বীজ দেশময় ছড়াইয়া পড়িল। 
ইংরাজ সৌভাগ)শালী, সেইজন্ধ বীজোড়ুত বৃক্ষ শিশুতে নিয়মিত জলসেক 
করিবার কেহ ছিলনা । যাহার! অগ্নি লাগাইয়াছিল, তাহার! অত্যত জিগ্র 
হস্ত, কিন্ত অগ্নিতে ইন্ধন প্রদান করিব1র কেহ ছিল না, সেইজন্য সেই ভারভ- 
ব্যাপী হুতাশন অতঙীত্র নিভিয়া গেল, নফিলে ইংয়াজ ভল্মীতৃতভ হইয়া বাইত, 
তাহার চিহ্ন এ দেশ হুইতে লুপ্ত হইত ।” ( পৃ. ২৯৪) 


মুলকাছিনী £ 

কুমার সিংহ শাহাবাদ জেলার প্রতাপশালী জমিদার । প্রজানূরঞ্ক, মৃত্তহন্ত 
জমিদার খপভারে ছুদরশাগ্রন্ত | খণ মৃক্তির জন্য তিনি বোর্ড অবরেভিনিউফে 
জমিদারীর ভার দিতে চাইলেন । বোর্ডঅবরেভিনিউ সন্ত হয়েছিল্সেন | কিন্তু 
তশর খণের বিশ লক্ষ টাকা কুমার সিংহের কদ্ধেই চাপান হয়েছিল। কুষার 
সিংহ বিপদে পড়লেন । ইংরেজের ওপর তশর ভরস। অন্তছিত হলে! । তিনি 
বিদ্রোহী হয়ে উঠলেন। 

কুমার সিংছ্র দুই ভাই;স্-সমর সিংহ ও অমর সিংহ। দই ভাইকে ভিনি 
বিয়ে দিয়েছিলেন । বিয়ের পর সমর সিংহ মারা যান। অমর সিংহ সংলার 
সম্পর্কে উদ্দাসীন হন । সঙ্যাসী হলেন। 

অমর সিংছের জীবনের উদ্যোগপর্বে ভুজন সাধু পুরুষের সাক্ষাৎ বেলে। 
একজন ফকির ফলশাহ ও অপরজন বীশুলিদ্বা বাবা । ফ্‌লশাহের দির্দেশে 


অমরনিংহ সন্ন্যাম জীবন ত্যাগ করে সংসারে ফিরে এলেন। কুমার সিংহের 
পাশে দাড়ান । 


সিপাহী বিজোছের আগুন ছড়িয়ে পড়েছে। কুমার সিংহ বিষোহী 
পিপাহীদের ইন্ধন যোগান। নেতৃত্ব দেন। ফলে আরায় ও দানাপুরে সামস্িক 
তাবে ইংরেজ পাসন বিহৃক্ত হলে । 
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মেজর আয়ার গাজিপুরে চলেছিলেন। গথে শুনলেন আরায় ইংরেজরা 
বিষষ সংকটে । তিনি ফৌজ নিয়ে আরায় উপস্থিত হলেন। প্রচণ্ড যুদ্ধ হলে! 
ছুপক্ষের। এতে কুমার সিংহ পরাজিত হন। ক্রুদ্ধ আয়ার জগদীষ্পুরে 
কুমার সিংছের বসত বাটী ব্ধ্স্ত করলেন। একবার অমর সিংহ বিদ্রোহী 
বিপাহীর পৈশাচিকঙার হাত থেকে রক্ষা! করেন এক ইংরেজ রমর্ীকে | তার 
নাষ লরা। এই উদ্ধার কর্মে অমর সিংহ আহত হন। এই সময় অমর সিংহ 
ও জর বাশুলিয়া বাবার গোপন আশ্রয়ে কিছু কাল একত্রে কাটান। লরা 
অমর সিংহের প্রেম পডেন। 

খল দারোগ! রাষশরণ ইংরেজের গুপ্চচর | রামশরণেরর কৌশলে বিদ্রোহী 
নায়ক অমর সিংহ ইংরেজের হাতে বন্দী হন। কিন্তু ইংরেজ ম্যাজিস্টেটকে 
প্রতারণা করে লর! অমর সিংহকে উদ্ধার বরে আনেন । এই সময় ঘটন! ত্রুত 
বদলায়। কুষার সিংহ অমর সিংহকে স্বলাভিযিক্ত করে দেহ ত্যাগ করেন। 
অমর সিংহ গোপন আশ্রয় হতে ইংরেজের |বকন্ধে লডাই করলেন বটে। 
তবে ইংরেজকে প্রতিহত করতে পারলেন না। অবশেষে বীশুলিয়া বাবার 
নিদেকশে তিনি সপরিবারে নেপালে পালিয়ে গেলেন । প্রতিহিংসা পরায়ণ 
রাষশরণ তার পিছু নেয়। এবং অরণ্যের এক গুপ্ত স্থান থেকে গুলি করে। 
সমর সিংহের বিধবা পত্ধী লছ়ুমী অমর সিংহকে বীচাতে সেই গুলিতেই জীবন 
দিলেন। ভালোবাসার চিরততন মুলা ছিসেবেই । লছুরমমীর সথগোপন ভালো 
বাসা--" কেছ জানিতনা, লে নিজে জানিত না। মরিবার সময়কালে 
জানিল। লছু্মীর অন্তিম কালের সেই দৃষ্টি অমর সিংহের মনে চিরকাল 


জাগরুক রছিল।” (পু. ৩৪৭ ) 


সিপাহী বিশ্বোহ সাঙ্গ হওয়ার সংগে সংগে ইংরেজি ভাষায় বেশ কিছু 
উপন্তাস রচিত হয়েছে । এসবের পটভূমিকা সিপাহী বিভ্রোহ। উপনযাসিকরা 
দাধী করেছেন সশস্ত্র সংঘর্ষের 'সত। ঘটন! ভিত্তিক কাহিনীর রূপালেখ্য মিলবে 
তাদের রচনাতে। এসব উপস্ভালের সাধারণ পরিচিতি 'মিউটনি নভেঙ'৭৬ 
নামে । 

জবন্ত, একটি কথ! মনে রাখা দরকার সিপাহী বিদ্রোহ উনিশ শণ্কীয় 
ইংরেজ লেখকদের মনে যে ভীতির সঞ্চার করেছিল তাযই প্রতিক্রিয়া মেলে 


সিপাহী ধিষোহ এ 


তীদের রচনায় । বিজাতীয় মনোগ্াব, ৬ারতীয়দের প্রতি ক্ষোভ.র়োষ, দ্বণ!- 
বিথেষ প্রভৃতির প্রতিভাস মিলবে এসবে । 

প্রথম মিউটিনি-নভেল “দি ওয়াইফ জ্যাণ্ড দি ওয়ার্ড, অর, এ লাইফ"স 
এয়র” ১৮৫১৯ সালে রচিত হয়েছে বটে তবে লেখক অজ্ঞাত । এরপর উল্লেখ- 
যোগা, ঘেভোস টেলরের রচিত “সীত।" উপন্যাসটি । এই লেখকের লেখা 
ত্রয়ী উপন্যান 'তারা”, 'র্যালফ ভার্নেল' ও সীতা, (১৮৭৩) ইংয়েজ ও 
22257 সংগ্রাষের পরিপ্রেক্ষিকায় রচিত | 'র্যালফ ভার্নেল' উপন্যাসটি 
পলাণী যুদ্ধের পটতৃমিকা! ও 'সীতা' সিপাহী বিভ্রোহ্ছের পঠত্ৃমিকায় রচিত। 
টেলর এই গ্রন্থ ছুটিতে “অনেক বেশি বস্ত নিষ্ঠ এবং অনেক কম এক দেশ 


দরিতায় গ্রস্ত ।”৭৭ 
আবার ফ্লোর! আানী স্টিলের "অন দি ফেস অব দি ওয়াটার” (১৮৯৭) 


গ্রন্থে সিপাহীদের সম্পর্কে নরম ও সহাচ্ছত্বতিলীল মনোভাব হূর্লক্ষ্য নয়। 
সেদিক থেকে বিপরীত মনোভাবের পরিচয় ও সাজাজীবাদী মনোভাবের আত্ম. 
প্রকাশ ঘটেছে জর্জ টি. চেসনীর 'দি ডিলেমা, অর, এ উওম্যান'স ফর্টিচ্য। 
(১৮৭৬), ভ্রীতী ই, এষ. ফীলডের 'ব্রাইড! ; এ স্টোরি অব ইত্ডিয়ান ফিডটিনি' 
(১৮৮৩), গিঙগি জ্যানের 'দি রানী £ এ লিছেণ্ড অব ইতিয়ান মিউটিনি” (১৮৮৭) 
প্রভৃতি গ্রন্থে। 

কিন্ত একটি কথা বলার থাকে । বিংশ শতাববীয় ইংরেজ লেখকগণ 
ভ-রতববেঞ স্বাধীনতার সংগ্রাষ চিত্র একেছেন, উদার ভাবে এবং কথাসাহিতা 
রচনা করেছেন অনেকট! নিরপেক্ষভাবে । পূর্বহ্রীদের চেয়ে সংস্কার মু 
ভার নিদর্শন অবশ্ত রুদ্িয়ার্ড কিপলিও--এর সাহিতো মেলে না। ভারতীয় 
জীবনের পটতৃমিকায় কিপলিঙ--এর সাহিত্য গড়ে উঠলে-ও ঠার মানস 
পরিষগুলটি গঠিত ছিল “সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সংবন্ধ বাটিশ জাতির চিন্তন 
অহগিকা--সেই গর্ববোধ ও কিপলিগ এর সাহিত্যে বাণী রূপায়িত ।”৭৮ অথচ 
ডায়ই সমসানস্থিক লেসলী বেরেস ফোর্ড-এর দি সেকেগড রাইজিং, (১৯১০) 
এবং এডমও কেওলারের 'শ্রীরাম, দি রেভোন্থাশনারী' (১৯১২) গ্রন্থ ছুটি 
নিরপেক্ষতা ও উদ্দারভান় 1171..৩। প্রসংগঞ্তমে বজা বায়, শশিচজ 
হত়ের “দহ, এ টেল অব দি হিউটিমি অয ১৮৫৭" (১৮৭৪) গ্রহে (বায়াছরে 
জালোটিত হবে) যে সংবেধনশীদ মলোভাৰ প্রকাশ পেল এবং যার বিস্তৃতি ঘটে 
স্রীযতী ন্টিলের উপর্যাংস ভারই বযাপক রাপায়ণ ঘটেছে এ ছুটি উপস্যাসে 1৭8 


শট 


৪৪৪ বাংল! সাহিত্য ও নংস্কৃতিতে স্বানীয় বিজ্োছের প্রভা 
চার. বিপাহ্থী ।খ./1হর পটতৃষিকায় নাটক... 
2 ৩ 
সিপাহী বিস্বোহের পটভূষিকায় অস্বতলাল নিয়োগী* একটি নণটক রচনা 
করেছেন, সেটির নাম 'নির্ববাপিত দীপ" । ১২৮৩ সালে নাটকটি প্রকাশিত 
হয়। নাটকটি ছোটে এর পৃষ্ঠ সংখ্যা ৫০+৬। এতে মোট বারেোটি গীত 
রয়েছে। 


নানাসাহেব ও ঝাক্সীর রাণীর কাহিনী নিয়ে নাটকটি রচিত হুলে-ও 
কাল্পনিক চরিত্রের ভিড় আছে বটে। 


কথাবস্ত। 

নানাসাহেব ও বান্পীর রাণী উংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আয়োজন করেছেন। 
কিন্ত ঝান্সীর বাঙালী সেনাপতি গোপাল ইংরেজের বিরুদ্ধাচরণের বিপক্ষে । 
সে ইংয়েজের একনিষ্ঠ সমর্থক । নানাসাহেব তাকে অপমান করেন । ফলত, 
গোপাল নানাসাহেবকে অপদস্ব করার চেষ্টায় থাকেন । সৃযোগ-ও মেলে 
নানাসাছেষের চারিত্রিক দুর্বলতা জনিত একটি স্থযোগ । 

নানাসাহছেবের একজন বাঙালী অনুচরের নাম রামলাল বস্ু। নানা 
তার রূপবতী কল্য। কৃষ্ণ ভাবিনীকে অপহরণ করান ও কারাগারে রাখেন। 
গোপাল এই ঘটনণটি একটি পত্রে রামলালকে জানান। কিন্তু তিনি ত1 বিশ্বাস 
করলেন না । গোপাল এতে ক্ষন্ধ হন ও হড়যঞ্জ করেন। 

নানাসাছেবের পত্বী মহীকুমারী ম্বামীকে বুঝিয়ে রুষ্ণ ভাবিনীকে মুক্তি 
দেবার দিন ধার্য করেন। কিন্তু নির্দিষ দিনের জাগেই গোপাল রুষ 
ভাবিনীকে হত্য! করে একটি সিদ্দুকে ভরে রামলণলের কাছে পাঠিয়ে দিল । 


সুকুমার মিত্র ১৮৫৭ ও বাংলাদেশ' গ্রন্থে লেখকের নাম বলেছেন অতুলকষঃ 

হিজর (পৃ. ৭১)। কিন্তু বঙ্গীয় সাহিতা পরিষদ গ্রন্থ ভালিকার ক্রমিক স্ুচিতে 
(৬৪৮১ পৃ, ১১৩) ছাপা রয়েছে অয্বতলাল নিয়োগী। “নির্বণাপিত দীপ, 
গ্রন্থটির প্রথম দিকের কয়েকটি পাত৷ না থাকায় লেখকের নাম ও অনান্য 
তথ্য জান! যাচ্ছে না। অন্য খোজ করেছি গ্রন্থটি পাওয়! যায় নি.। 
আমর! গ্রন্থকারের নাম ও প্রকাশকালের তারিখের জর্য. পরিষদ গ্রন্থ 
তালিকার উদর নির্ভর করতে পারি । 


সিপাহী বিষোহ তি 


শোকাভিভূত পিত প্রতিশোধ নিলেন নানার ওপর । তিনি লর্ভ ফ্যানিং 
ও ইংরেজ সেনাপতি হ্যাভলকের নিকট ইংরেজের বিরুদ্ধে নানাসাহেবের 
সময্। পরিকল্পনা ফাস করে দেন। এর ফলে নাবার বিপর্যয় ঘটে। যুদ্ধে 
পরাজিত হন। পালিয়ে যাবার সময় গোপাল তাকে গুলি করে হত্যা করে। 
অবস্ত গোপাল-ও নিহত হলেন নানাসাছেবের ভাই মধুরাও-এর গুলিতে । 
এরপর মহীকৃমারী শ্বামীর চিতায় সহমরণে যান। নানাসাহেবের খনিষ্ঠ এক 
বাঙালী সহচর চক্র কাতর কণ্ঠে বলেন £ ““হান্বরে | এতদিনের পর ভারতের 
গৌরব-দীপ নির্বধাপিত ছ'ল !! ভারতবাসিগণ চিরসন্তাপ সাগরে ভাসমান 
হ'ল !11” (পৃ. ৫০) 
নাটকটির ভিত দূর্বল । মূল প্রটে বাঙালী চরিত্রের মেল! । নাট্যকারের 
একটি প্রচার ছিল যেন নানানাহেবের পতনের পেছনে বাঙালীর অবদানই 
বেশি। তাই অকপটে বাণী দিয়েছেন,-্দৈব বাণী । 
শোনরে বাঙ্গালি জাতি; 
স্বালালি বিষের বাতি ; 
ভুবিল তোদেরি তয়ে স্বাধিন তপন। 
নারিরক্তপাতে পুনঃ বন্ধের পতন ॥ (পৃ. ৫০) 


কিন্ত নাট্যকারের দেশাত্মবোধ সম্পর্কে কোন প্রপ্ন ওঠে ন৷। দেশের জয়গান 
গের়েছেন। দিয়েছেন জাগরণ-মন্তর ও অওয়বাণী। £ 


গীত সংখ]।-_-৬ | পরজ-কাওয়ালি 

রণমদে মাতরে এখন। 
শক্রগণে রণাঙ্গনে কর আহ্বান । 
নিফোবিয়! তরবারি, 
জয় জয় রব করি; 
কম্পিত কর আজি ভারত ভূবন। 
ভারত সমরাজণে 
শেতাঙ্গ যবনগণে ; 

 পাঠাওর়ে 'শঙগন ভবন ॥ 


১৬ ঘাংল! ন।হিত্য ও নংস্ভাততে ছানার বজোহ্‌র অত! 


গীত সংখ্যা--১২ / ছায়ানট--ঘআড়াঠেক! 

কি হলে। হার়। 

নিয়াশ আশায় || 

কঠিন পাষাণ হাদি, বিদরিয়ে যায় রে; 
শোক আখি ছলে 

হৃদি ভেসে যায়। 

ভারতের শেষ ফল, বুবিরে ফলিল ।-.. 
অকালে প্রলয় বায়, 

ওই বহি যার !!! 


এখানে একটি কথ। স্পট করে নিতে হয়। তা হলো নাটকটর প্রকাশকাল 
লিপাহী বিপ্রোহের বিণ বছরের মধ্যেই । সেই সময় বাঙালী মনোভাবের 
যে পরিবতন আ।পছিন, ত| নাটকটতে ইংগিত বহ। লেখক সে কারণেই 
এতিহা'সিক কাহিন্নীকে উপজীব্য করেছেন। আরেকট কথা । সমর ও 
প্রয্বোজনের দিকে লক্ষ্য রেখেই সাহিত্য সি হন । সেক্ষেত্রে এই নাটকটি 
সার্থক নাম! । 


॥ ২ ॥ 


নাটঠাচার্য গিরিশ5জ্জ ধোষ নাটক লিখেছিলেন সিপাহী বিজ্বোছের 
বীরান। লক্ষীবাইয়ের কাহিনী নিয়ে । নাটকটির নাম ত্বাসীর রাণী'৮০। 
নাষ্টকটি অসম্পূর্ণ । 

গিরিশ সাছিতে/র বৈশিষ্ট্য হচ্ছে স্বদেশধ্যান। এই অসম্পূর্ণ নাটকটিতে 
তা বুঝন্ধে অনুধিথে নেই। বীরাঙ্গনা নারীর দেশাত্ববোধ, স্বাধীনতা আকাঙ্জা 
ও বাণীনিখিতির মধ্যে ঠার চিত ও।বনার লমৃহ প্রকাশ ঘটেছে । অবনত চন্জিতর 
রূপায়ণে ও বলিষ্ঠ জাঙ্গিক সৃরিভে তার কূশলী চেষ্ট। এখানে মেলে না 
বর্টে। তবে ইতিহাসের গ্ুলগ্রথন-ও রাশীর দূরদশিত। ও তেঞস্বিতা স্পঃ 
করেই এ কেছেন। 
প্রসংগঞ্জষ £ 

বিধাতার বঞ্চনার রাশী লক্ষমীধাইর়ের ভিন বাসের শিওপুরের অকাল 
স্বহু। পৃতরণোকে মহারাজ শবযাগত। দত্তকগুর গ্রহণের চতুর দিষলে 
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মহারাজের হর্গ পাশ -এ নিয়ে গভীর আলোচনা চলে রাজার অমাত্য বর্গের 
যধ্যে। 


যাঁপী লক্্মীবাই রাজ-সভা আহ্বান করেছেন । কারণ, মহারাজের উইল 
অন্সারে দত্তকপৃত্র সিংহাসনের অধিকারী । রাশী তার অছি। কিন্ত তিনি 
টের পেয়েছেন, ইংরেজর! মহারাজের অন্তিম বাসন! পূর্ণ হতে দেবেন না, 
ধাপী অধিগ্রহণ করবেন । তাই রাজকার্য নির্বাহ হবে কিভাবে ; ত1 নিয়েই 
এই জালোচন।! সভা 

কিন্ত জনেকের মতোই বিশিষ্ট অমাত্য মেরোপস্থ বলেন, কোনে! কিছুর 
নিদ্ধান্তেব আগে দতক পুত্র-বিষয়ক মহারাজের প্রেরিত পের উত্তর বড়লাটি 
কা জানান, ত। দেখ! বাক। কিন্তু লক্ষ্ীবাইয়ের মত ভিল্ল। তিনি বলেন : 
“আপনার! সকলে রাঙজঅমাত্য রাজনীতি বিশারদ, কি উত্তর আনবে, 
আপনার! কি জ্ঞাত নন? মহারাজ রণজিং সিংছের রাজ্য গ্রহণ, বর্দদেশ 
গজচ্ছেদ, সেতার অধিকার উপর্যুপরি এই সকল কাধ সন্ুথে দর্শন করে, 
এখনে! পত্রের কি উত্তব হবে, আপনার। অবগত নন? পত্রের উত্তর আনবে -. 
ঝাসী ইংরাজের রাজ্যতৃক্ত।” 

রাণীর এই অঙ্থমান অনতিবিলম্ষেহ সত্য হয়ে যায়। তাই ইংরেজ সেনাপতি 
ম্যালকম যখন বলেন--লর্ড ডালছৌসীর হুকুম “অদ্য হইতে কেল্সায় বাঁসীর 
পতাকা নামাইয়! ইষ্ট ইত্ডিয়া কোম্পানীর পতাকা উড়িবে।” 

রাণীর সংক্ষিপ্ত উত্তর। “আমার ঝাসী আমি দেব না।” বিদ্ত 
রাপীকে ধর্গ যখন ছাড়তেই হলো ' তখন রাণীর অগ্নিভাষণ আমাদের মনকে 
অধিকার করে -”«“আঙ্ক আমি ছুর্গ হতে বহিষ্কত হলেম, আজ ঝাসী পতিত 
কলে, কিন্ত যদি ইংরেজ পদার্পণের জায়, ধর্ম, মন্তন্তত্ব, ভারতে বিলুপ্ত না 
হয়ে থাকে, ভাহলে আবার একদিণ ঝাঁদীর হর্গে পত।কা উড্ডীরষান হবে, 
আবার একদিন রাণীরপে আৰ ঝাঁদীর সিংহাসনে উপবেশন করে রাঙজকার্য) 
নির্বাহ কণ্নবে। |” 

রাপীর প্রতি নাটগাচার্ষের যে অবিমিজ দ্ধ! ছিল তা এমন বাক্‌-নিশিতির 


মধ্যে সুন্ষুট। ফলত, ইতিহাস সাহিত্যের আঙিনায় এসে হাজির হয়, 
হাত ধরে। 


এখানে উল্লেখ্য, গিরিশচজোর চা” উপন্যাসটির কথ! বলে এসেছি । এটি 
বিশ্োহের পটভূমিতে রটিত। কিন্তু এন্ডে তিনি লষাজের কুৎসিং ছ্বিকের 
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প্রতি যেষন অন্কুলি সংকেত করেছেন ও বিজ্বোহকালীন শিক্ষিত বাঙালীর 
দোটান। মনোন্তাবের পরিচয় দিয়েছেন ; তেমন ছবি অবস্ত এই নাটকটিতে 
আকেন নি। তবে বেশটিগ্তক গিরিশচন্ত্রকে এখানে স্পষ্ট চেনা যায় । 


আমর! আরেকটি এতিছা৷?সিক নাটকের নাম করতে পারি । অবশ্ঠ তা 
কিশোর নাটক হলে-ও তার মূল্য অকিঞ্চিৎকর নয়। নাটকটির নাম 
£বিজ্ঞোহী । লেখক বিধুত্বষণ চক্রবর্তী । কাঁটোয়া থেকে ১৩৭* সালে এটি 
প্রকাশিত হয়। নাটকটি ছোটে! । এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪০। নাট্/কার সিপাহী 
বিজ্বোহকে কী চোখে দেখেছেন তা তার একটি গ্রশস্তিমূলক কবিভাতে 
আভাসিত। কবিতাটি হলো এই ; 

“হে বিস্বোছি ! 

হে বীর সিপাহি ! 

তুছি হে পুজারি ! 

এনেছে! যে স্বাধীনতার অগ্রিবাণী, 

তবলেছো উচ্চে বন্ধনরে হে মহা! মানি ! 

অধীনত সন্কৃচিত ব্যথিত পরাণী 

অত্যাচার-জর্জরিত স্বদেশ কল্যাণি। 

হে বিদ্রোহ! 

হেবীর সিপাহি! 

তুমি হে পৃজারি 1" 
নাটাকার বিছারের কৃষার সিংহের বিজ্বোহকে উপজীব্য করেছেন। কৃষা!র 
সিংহ বিজ্রোছের সংগঠক । এবং তিনি কেন যে ঘবন্থ-নংঘাতমুখর সেকখ। তার 
ভাষণে সুস্কুট। তিনি তার অনুগাধীদের বলছেন-_ 

“ভোমর] বীর বিক্রমে যুদ্ধ ক'রে দেশ রক্ষা! কর। অত্যাচারীকে দেশ 
থেকে তাড়িয়ে দাও। আমি অন্মতি বরক্ষ। ব্যাধি পী়িত, তবুও এই কূপাণ 
হত্তে শ্বদেশের জন্ত অভ্যাচানীর ধবংসে সোজ! হয়ে ঈাড়িয়েছি। যে ফিরিজী 
গরত্থর দৌরাক্মে আমি ধত-সর্বঘন্, প্রতিপতিহীন হয়ে আজ দেহের এই অভ্ভিষ 
অবস্থ। প্রাপ্ত হয়েছি, ভোমর! ভার প্রতিশোধ নাও। - নানারপ করভারে 
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জঙ্গির করে নীপকরের কঠোর পাশবিক অত্যাচারে যে জাতি ভারতের সর্ধয 
প্রদেশের অস্থিমজ্জা ভেজে চূর্ণ করে দিয়েছে-_তার প্রতিশোধ নাও ।”৮১ 

এখানে ইতিহাসের সংগে সাহিত্যের অসংগতি নেই ।--ভারতের অধিকাংশ 
সামন্ত প্রতৃরা আত্ম অসুষ্টির কারণেই ইংরেজের বিরদ্ধে অন ধরেছেন । 
'সবঁতিহাসের সেই তথ্য এখানে প্রাণিত হয়েছে । 


পাচ. দিনলিপি, বিবরণী ৬ আত্মচরিতে সিপাহী বিজ্রোহ.*.' 
এক...পর্যটকের দিনলিপি... 


“২৩ জ্যৈষ্ঠ (১২৬৪), ৪ জন, বৃহস্পতিবার । 

বেল! হই প্রহর চারিঘণ্টা পরে বারাণসীর সেনাপতিসসণ দেলীয় পদাতিকগণকে 
অনুমতি করিলেন ধে, 'গবর্ণমেন্ট হইতে কিছু নৃতন ছয়ুম আত্রিয়াছে- তাহ! 
সকলের গোচরার্থ প্রকাশ করিব। অতএব তোমর! প্যার়েপর দণ্ডায়মান 
হও ।? | 

প্যারেডের হুকুম দেওয়াতে পশ্চিম দিকে শিখ পদাতিকগণ, দক্ষিণ দিকে 
.সওয়ারগণ, মধ্যস্থলে বলন্টারি পদাতিক, এক পণ্টনের মধ্যে ছুই কোম্পানি 
গাজিপুর ও জৌনপুরে ছিল, তন্তিনন যত পদাতিক ছাউনীতে ছিল, সকলে 
বিনান্জ প্যারেডে দণ্ডায়মান হইলে পর, সেনাপতিগণ স্থসজ্জীতৃত হইয়া! গোয়া 
পদাতিকগণকে হত করিতে অনুতি কয়্িলেন।""তাহাতে বিবিককৃত বলণ্টারি 
পদাতিক ছুইশত হত হইয়া বক্রী পলায়ন সময় ভোগের ঘুমে নিট 
কুগ্থাটিকার ন্যায় অন্ধকার হইয়াছিল ।” | 

' শত শতকের এক পর্যটকের দিনলিপি এটি । ঘটনাটি মর্মান্তিক । বিজ্বোহী 
লিপাহীরা দিল্লী ও মীয়াটে ইংরেজ শাসন বিচুর্দ করেছে । কান-ও অগ্রিগর্ভ। 
সিপাহীঘের দমন করার অন্ত এসেছেন সেনাপতি নীল ।' এক কনট-কৌশংল 
কাদীর শিকরোলে যে নিষঠর কর্মাট তিনি করলেন : তারই বর্ষম্পর্শা বিবয়ণ 
দিছেছেন শ্রতন্ষদর্শী অমণ বিলাগী যছুনাথ সর্বাধিকারী । ১২৬০ সালেয় ১১ই 
ফান্তর থেকে ১২৬০ সালের ০ই অগ্রহায়ণ পর্মন্--এই প্রায় চার বছর ধরে 
জার্ধাবর্তের তীর্থে তীর্থে জমণ করেছেন । কাগীতে খারা! কালীন ভার 
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চোখের সামনেই এমন ভয়ানক দৃষ্তট ঘটল £ তারই তথ্যবিবুতি দিয়েছেন 
পুর্বোদ্ধৃত দিনলিপিটিতে । 


যহনাথের রোঙ্গনামচাটি লেখা! হয়েছিল বাধানো। একটি খাতায় । এটি 
দীর্ঘকাল অমুদ্রিত থাকে । ১৩২২ সালে (ইং ১৯১৫) প্রাচ্যবিস্ভা মহার্ণব 
নগেক্জনাথ বসুর সম্পাদনায় গ্রস্থকারে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে প্রকাশিত 
হম্ঘ। তিনি গ্রন্থের নাম দেন 'তীর্ঘ ভ্রমণ'৮২। 


এতে কাশ ও গয়ার বিবরণ গুরুত্ব পেলে-ও দিলী, মীরাট, আগ্রা, 
লক্ষৌ, এলাহাবাদ, কানপুর, ঝিঠুর প্রভৃতি স্থানের সিপাহীদের বিজ্রোহের 
কর্থী'তিনি লিখেছেন। কিছু তিনি দেখেছেন, কিছু বা! শুনেছেন এবং 
অনেকটাই সংগ্রহ করেছেন সংবাদপত্র থেকে । যহনাথ ছুই একটি বিষয়ের 
জ্গাষ্ট উল্লেখ করেছেন । যেমন “খয়ের খা' বাঙালীদের প্রতি নিপাহীদের 
আক্রোশ সম্পর্কে । খয়েরখ! বাঙালীর! সিপাহীদের কেমন ভয় করতেন; 
তার উতন্তেখ করে যছুনাথ লিখেছেন £ “সাহেব বাঙ্গালিদিগকে দেখিতে 
পাইলেই অক আক্রমণ, সাছেবরা সপরিবারে গড়ের যধ্যে ও বাঙ্জালি সকলে 
নানাস্থানে গুপ্তভাবে আছে। যাহাদের পরিবার সঙ্গে, তাহাদের অতিশয় 
ক্লেশ।"*"অনেক বাঙ্গালী ত্রদ্বচারী সন্ন্যাসী অবধৃত থাকীর বেণ ধারণ, কেহ বা 
পাগলের বেশ করিয়া পলাইয়! আঙিয়াছে।” এরফলে প্রতিষ্টাবান বাঙালী 
যেমন প্রয়াগের সাব আ]াসিস্টযাণ্ট সার্জন তারা্টাদ চক্রবতাঁ ও ডেপুটি পোষ্ট 
মাস্টার বিশ্বনাথ দে কিংবা! কানপুরের মীলকর সাহেবের কর্মচারী করুণামর 
ভট্টাচার্য বিভ্রোহীদের হাতে লাঞ্িত হয়েছিলেন । 


সিপাহীদের ক্ষোভের সমর্থন প্রসংগে প্রচ্ছন্ন ইংগিত দিয়েছেন যহুনাথ। 
ত। হলো, বন কাশীর রাজ! সিপাহী ও ইংরেজের মধাত্ততা করতে তংপর 
হলেন; তখন বিজ্বোহী গুষমান সিং বলেন--”যখন মানহানি হইয়াছে' তখন ধন 
প্রাণের ভয় কি আছে? সাহেবদিগের সহিত মিল করিতে হইলে খরের বন্-বেটি 
ন! দিলে হইতে পারে না 1” 

অষ্ণ কাহিনী অবন্ত ইতিহাস নয়। কিন্ত শীতিহাসিকরা এসব টুকরো 
টুকরো দিনলিপি থেকে ইতিহাসের উপাদান নংগ্রহ করতে পারেন। ভাই 
পর্যটকের রোজনামচার গুরুত্ব কিছুমার কম নয়। 


সিপাহী বিহোহ উর 
* ছা... বিনয়. 








*'কাঁনীপ্রদ় সিংহ পিপাহীবিজোছের সময় যে সব হু দেণকে ঃমাভিয়ে ৃ 
তুলৈঞ্থিল। দিকে তিনি রঙ্গরসিকত! করেছেন। বাঠালীর' ভীরু! 
সম্পকে নি ইংগিও দিয়েছেন তায় 'হতোম প্যাচার নকৃশা' গ্রন্থে 7 এ 

“প্ন্চিমের 'সেঁপাইপ়ে' ক্ষেপে উঠেছে, নানাসাহেবকে ঠাই করে লা 
ব্জব-নেঁধে,র্জীর নেড়ে চীফ: আবার “নি্ীন্বরো বা জগর্ীবরো বা? 

হব পো বিপদ । সংরে ক্রমে হুলগ্ুল'পতে গ্যালো, চুনোগিলি ৬" 
&ৌলারী মেটে ই'দ্রুস, পিদরুস, গরিস্‌, ডিস্‌ প্রভৃতি ফিরি্ীরে খাবার 
লোঁতে উলিষিয়ার হলেন, মাথালে। মাথালো৷ বাড়িতে গোর! পাড়ার! 
বস্লৌ, নানারকম অস্তত হুজুক উঠতে লাগলো-_-আজ দিল্লী গ্যালো১7কাল 
কাঁনপুর হারানো হলো, ক্রমে পাশাধ্যালার হারকেতের মত ইংরেজরা ! উত্তর- 
পর্চিমেব প্রার নমুদায় অংশেই বেদখল হলে ন-__% | (পৃ. ৫৪) 
হতোষের' কশাঘাত। 

তখন বাঙালির! ক্রমে "বেগতিক দেখে গোপাল মঞ্জিকের বাড়িতে সৃঙ্চা 
করে সাহেবদের বুঝিয়ে দিলেন যে, “ঘদিও একশ বছর হয়ে গালো, তবু 
ারা আও সেই হতাগা মাড়! বাঙ্জালিই আচেন--” ( পৃ. ৫9) ও 

'আবার 'মিউটনির সময় ইংরেজদের শোচনীর অবস্থ। প্রসংগে হতো, 
কিছু হন্বকের কথা-ও বলেছেন । 

ইংরেজরা দাগ, ছেলে ও স্বজাতি শোকে একেবারে মরি হয়ে উঠে, 
ছি [তেওঠাও তা হলেন না গার্ড ক্যানিযের রি রিক্লের, জন্য পা্জিযা- 

রাত করেন, সহরে হকুকের একশেষ ইয়ে গ্যালো 1” (পৃ. ৬) 





২. লিবনাখ শাস্ত্রীয় ধিষয়গ 












৮৪ দু 1 বি 
ক ফেজ করেবে সর্থজ্নরব [উত্থিত হয়েছিল আনি বণ 


টা দত 
৮315:8:855 না 


গদি বে, তাহারা কজিকাতি। দহারের ন্‌ বট হ্তা 







৪৪৫৪ খাংল। পাহ্ত্যি ও নংভতিতে ছানীর বিষোহের প্রভা 


কলিকাত! সহর লুট করিবে। এই গরনরবে কলিকাত!র অনেক ইংরাজ 
কেব্রার 'মধো আশরর লইলেন, দেশীর বিভাগেও ণোকে কি হর কি হয় 
বনি জরে জনোর কিন যাপন করিতে লাগিল । ইংরান ফিরিঙ্গী ও দেশীয় 
বীন্টানগণ দর্ধব। অন্তর শগ্র লই! ধেডাইতে লাখিলেন। বন্থুকের প্রোকানের 
পদার অপন্তবু রূপ বাতির! গেগ। ইংরাহগণ ভয়ে ভীত হইয়া গন্তর্ণর, 
গ্নেনেরাল লর্ড ক্যানিংকে অনেক অন্ত,ত পরামর্শ দিতে লাগিলেন,--কালাদের 
অন্রশস্্র হরণ কর, কন পাষবিক অ।ইন জারি কর, ইত্যাদি; ক্যানিং 
ভাহাতে কর্ণপাত করিলেন না । এজন ইংরাজের। তাহার নাষ 01209992 
(০809178, “দয্ানয়ী ক্যানিং” রাখিলেন । আঙজ শোন! গেল দেশীর, সংবার- 
পত্র সকলের স্বাধীনত! হরণ কর! হইবে + কালি কখ! উঠিল, রানি ৮টার পর 
যেমাঠের ধারে যায় তাহাকেই গুলী করে, সন্ধ্যার পর বাজার বন্ধ হইত 
একট জিনিযের প্রয়োজন হঈলে পাওয়া যাইভন।; লোকে নিজ বাসাতেই 
ছুই চারিজনে বসির! অঙ্ংকোচে রাঞ্যেব অবস্থা ও রাজনীতি সন্ধে নিজ 
নি মত প্রকাশ করিতে সাহস করিতন!, মনে হইত প্রাচীরগুলি বুঝি 
শনিতেছে। কিছু অধিক রাত্রে গডের মাঠের সন্লিকটবর্তী রাস্তা দিয়া 
আমিতে গেলেই পদে পদে অন্মধাবী প্রংবী জিজ্ঞান! করিত “ছকৃমদার” 
অথাং (ডা1)০ ০07369 (1৩0 ? ) তাহ! হইলেই বলিতে হইত, “য়াইয়ত হায়” 
অর্বাং আমি '্রজা, নতুব! ধবিরা পরীক্ষা করিয়া তবে ছাতিত। এইরূপে 
সকগ ঝেনীর মধ্যে একট! ভয় ও আতঙ্ক জঙ্গির! কিছুদিন আমাদিগকে তির 
থাকিতে দের নাই। 
যাহাহউক ইংরাজগণ লত্বর বিশ্রোছাগ্সি নির্বধাপিত করিলেন ।".কিন্ত 
গিপার়ী বিজ্বোহ্রে উত্তেজনার হধে) বজদেশের ও সমাজের এক মহোপকার 
সাধিত হইল; এক নবশক্ির গুচন! হইল; এক নব আকাজ্1 জাতীয় জীয়নে 
যেখা ধিল।”৮৪ 
ও, স্ববারক শাহের পুথি 
নুবারক শাহ তার পুশথিতে দলছুট ইংরেজ লিপাহীর! যে বিজোহীদের 
সংগে যোগ দিয়েছে তার বিবরণ দিয়েছেন । মুবারক শাহ তার গৃহিত, 


বেদি হতে আগত একজন ইনুর ধর্ম যাজকের কথা -ও উল্লেখ করেছেন, 
ভি বিস্পঞী হঃজা (বাগ দি়ভিজন । 


গিপাহী বিষোহ উজ 


মুবারক শাহ উত্তর প্রদেশের অধ্ধর্গত হুজফৃফর নগর জেলার অদিষা্সী | 
কিছুকাল শাহারানগুর এডওয়া সাছেবের অধীনে চাকরি করেছিলেন । 
তিনি দ্দিষ্্ীর নিকটবর্তী মুদ্ধ নামক থানার দ্বারগা থাকারালীন নিপাহী 
বিদ্রোহ উপস্থিত হয়; একদিন বিভ্রোহী সিপাহীরা ভার থানায় চড়াও হলে 
তিনি বিজ্োহী দলেই যোগ দিলেন। 

এরপর তিনি দি্ী যান ; সেখানে কোতোয়ালের কাজ নেন। বিজ্বোহী- 
দের হাতে দিল্লীর পতনের সময় পর্যস্ত তিনি কোতোয়ালের কাজ বর়েছেন। 
কিন্ত বিদ্রোহ দষিত হলে তিনি সেখান থেকে পালিয়ে ফেয়েন। বাবশেবে 
উপারস্তর না দেখে সাবেক মনিব এডওয়াভে'র নিকট আত্মসমর্পণ রুরেম। 
এডওয়ার্ড কপদ'ক শুন্ত, নিরন্ল মুবাবক শাহকে তার শিবিরে রেখে দির 
অবরোধ কাছিনী লিখতে বলেন। সেটি মুবারক শাহের খুঘি নামে 
পরিচিত। এর ইংরেজি অনুবাদ করেছিলেন এডওয়ার্ড ত্বয়ং (৮৫ 

মুবারক শাহের প্ুঁথি-বিবরণী থেকে তিনটি বিষয় ম্পষ্টকিত হয়। 
১. বিজ্রোহী সিপাহীদের দলে বিদ্কু্ধ ইংরেজ সিপাহী-ও ছিল *. বিচ্বোহ্ী- 
দের দ্বার] দিল্লীর অবরোধ কাহিনী ৩. মুবারকশাহ বিজ্বোহী দলে যোগ 
দিয়েছিলেন ইংরেজ সাহগিধ্যে থাক] সত্বে-ও। 


১. হহন্ধি দেবেজ্নাধ ঠারুয়ের আত্ম জীবলী 


'প্্বাালী, ধনাধী দৈবেঞ্ানাথ দেশ আরঘণে বেকিয়েছিলেন । হিলালয়ের ধ্যান 
গভীর সৌন্দর্য অনুধব ও নির্ঘনে ব্রহা5-1, বদলা কিনি $৮৪৭গ্রীন্টাবের 
২৪শে এপ্রিল সিঅলায় পৌচুলজন। দেই বছরই ছিযোহের প্পাগুলাবার্যজস্থীলে 
ওঠে । দিষলায়-ও সে দিজ্রোহ-বহ্ির উভাণ কিছু কার শছিহা' না । নব্য, -" 
অগ্রগমন ও উন্মত্ত সম্পর্কে হঠাৎ কিছু খবর কিছু ব। গুজব জালে পঞ্চ 
। কাগণপার উল্লেখ পনি খাযোছর্ন তার 'আখা জীবনীতে। পরিহিত. এই 
জেখার ছোটো কৌঁটো ঘটনা মূর্ত হয়ে উঠেছে। গথ? টড়যোর 
*1,5 বহাদহল শ্বেত-লেন। ছিল এমন একটি পামাণ জিডাহ্‌-১$-২ বাতের 
তারিখের মংবাঁধ প্রভাকরের পাড়ায় । 





৫৪ বাংল! লাহিত্য ও সংস্কৃতিতে স্বামীর হিযোছের প্রভা 


ভয়ে, গোর সৈনাদের পাত্র চেহারা, বাডাজীর ভয়-হিহজতা, পচা জগন 
টা নীতি গার রচনায় সরসদিক।' বলা যায়, লোক চিত সম্পর্কে 
অক নি ছাঁব একেছেন তিনি । 

"ষ্টার রচন। থেকে একটি কৌতুক বর্ণনার উদ্ধ'তি দিই, ধরতে তংকান্মীন 
ভীরু বাঁডার্লীর ছবিটি ধরা পতবে। সিমলায় কর্মরত বাঙালী, পগরীহন 
বন্দ্যোপাধ্যায় গুর্ধাদের দ্বারা সিষলা আক্রমণ ও লুঠের আশঙ্কায় জাশঙ্থায় *তিনি 
(চালের চুন লইয্সা কপালে দীর ফেণটা করিয়াছেন। গলা হৃঠতে উপবীত 
ধায় করিয়! চাপকানের উপর পরিয়াছেন। চক্ষু রক্তবর্প, মুখ মলিন 
আমবকে ( মহৃম্থিকে ) দেখিয়াই বলিলেন, *গ্রর্থারা বামুন 'মানে ।"। জিজাসা 
করিলাম, “হয়েছে কি?” তিনি বলিলেন যে, “গুর্থ। সৈন্যর! সিমলা লুঠ 
ফারিবার জন্য আসিতেছে । আমি স্থির করিয়াছি যে, আমি খদে যাইব ।” 
"আমি বলিলাম যে, “তবে আমিও তোষার সঙ্গে যাইব |. এই কথায় তীহার 
মুখ আরও শুফাইিল ।”৮৬ আরেকটি ছবি । ইংরেজ সৈনিকদের শঙ্কার ছবি। 

উপশাহীর পর্বত চুডাতে মহর্থি উঠেছিলেন নিরাপদ আয়ের জন্য। 

কিন্ত সেখানে দেখলেন গোর সৈন্যর! হদের খালি বান্স বৃসিয়ে “চক্কারতি 
কেনা! নির্মাণ-করিয়াছে। ভাহার মধ্যে একটা পাক! উদ, ভাঙার 
নীচে একটা গোর! একটা খোল! তরোয়াল লইয় দাাইয়৷ রহিদ্বাছে।.. কিন্ত 
€গ অতি মলিন ও বিষগভাবে আমাকে জিজ্ঞাসা করিল ' গুর্থার! কি এখানে 
ভান্ডার ?”, জাখি বলি লাম. “না, এখনে! এখানে আসে নাই ।”৮৭ 


২. রুছেনারাদণ বৃছুরভার়েচরিত 


/*পপ্হিদিংয়ারণ বন ভয় আখটারিতে ৮৮ িহ্োহী১ নিপাহীদের কিউ শির 
চরিয়েরছুন 1)"ভিলি ছিগোছের 'লধয়া যেদিলীুরের *মউচরষেন্ট « জেল১০. 
রা ভিড়ের িযোছের ' সম 'শিকি€ চবারার্গীরা 


সপ ৯ জিডির 
তল চর ক পুজা রং নিতিবজ্ডারী র 
সহি রর একটি | প্লাক, 

৬৭, ৮ বি দিও আনি) সত গর ও 
চুর তার বাংল ৬, র পর্বে আর দেখিতে পাওয়া. এপি 
এ. বাধ, র্ধাহজী কসাই 


[ডিন 
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উদ্বেগের সংগে দিন কাটিয়েছেন; ভার বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন । একেকটি 
সংবাদ অনেকটাই গুজবের আকারে সমগ্র মেদিনীগুরকে সন্ত্রস্ত করে ভোলে। 


গুপ্ত যড়যন্ত্রকারী এক মিপাহীর পঞিণতি সম্পর্কে রাজনারাযণ যে তথাটি 
দিয়েছেন ত1 হলে! এই £ “সিপাহী বিস্বেঃছের ভারতব্যাপী তরজ মেদিনীপুর 
পর্যান্ত পৌছে। ১৮৫৭ সালের ১০ই মে বিদ্রোহী সিপাহ'র! গ্রিরাট নগর ত্যাগ 
করিয়! দিল্লী গমন করে। সিপাহীদিগের গুপ্ত বড়যন্ত্র এত বিস্তৃত ছিল ১০২ মের 
অব্যবহিত পরেই একজন তেওয়ারি ব্রাহ্মণ মেদিনীপুরস্থ রাজপুত জাতীর 
সিপাহীর পণ্টনকে বিগড়াইবার চেষ্টা করে। তখন ভারতবর্ষে পিপাহী 
বিদ্রোহের শৈশবাবস্থা। মেদিনীপুরে যে রাজপুত জাতীয় সিপাহীর পণ্টন 
ছিল...কর্ণেল ফস্টার এই পন্টনের অধিনায়ক ছিলেন। উক্ত তেওয়ারি ব্রাঙ্মণকে 
মেদিনীপুর ক্কুলের সন্মুখে কেল্লার মাঠে ইংরাজের। ফাসি দেন।” € পৃ. ৬৯) 

বিরোধের স্্টতে সাহেবদের অবস্থা গ্রসংগে তিনি একটি মজার কাহিনী 
লিপিবদ্ধ করেছেন; *বাঙ্গালীদের অপেক্ষা সাহেবরা আরও অধিক ভীত 
হইকলাছিলেন। হইবার কথ! । একদিন সাহেবরা ক্]াণ্টনমেন্টে গিয়ে 
সিপাহীদিগকে ভাকিয়া একটা থালের উপর ধান ছূর্বা রাখিয়া প্রত্যেক 
নিপাহীকে তাহা ছু'ইয়। এক শপথ করিতে বলিলেন যে সে বিজ্রোহী হইবেনা। 
প্রত্যেক সিপাহী সেইরূপ শপথ করিল। কিন্তু মাহেবদের তাহাতে বিশ্বাস 
হইল ন1।” (পৃ. ৬৬) 

বাঙালীয় উদ্বেগ আশঙ্কার কথায় তিনি লিখেছেন--“নিত্রার সময়ে লাল 
কোঠাধারী দিপাহীর স্বপ্ন দেখিতাষ | যখনই শুনিতাম যে সিপাহীর! বাজারে 
টাকার বদলে মোহর সংগ্রহ করিতেছে, তখনই আমাদের আশদ্ব। হইত যে 
বিদ্রোহের আর দেবি নাই।” (পৃ. ৬৯-৬৭) বিলেতি বস্তেও সিপ্লাহীদের ক্রোধ 
ছিল তার প্রমাণ রাজনারায়ণের রচনায় মেলে £ “আমর! ক্ষুলে কাজ করিবার 
সময় প্যাপ্টালুমের ভিতর ধুতি পরিয়া! কাজ করিভাম, যখনই সিপাহী আসিবে 
প্যান্টামুন ও চাপকান ছাড়িয়া ধুতি ও চাদর বাহির করিয়! পরিব স্থির করিয়া 
ছিলাম। দিপাহীদিগের প্যান্টানগুনের উপর বিশেষ রাগ ছিল।”(পৃ, ৬৬) -. 


উ৫৬ বাংল! সাহিতা ও সংকৃতিতে হানীর বিজোহেত প্রন্তাব 
ভিন. বিজোছে বাঙ্গালী বা আবার জীবন চরিত 


ছুর্গাদাস বন্দ্যোপাধয়ায় ছিলেন বাঙালী যোক্ধা । অবশ্যই ইংরেজের 
পক্ষে । মহাবিপ্রোহের সময় দুর্গাদাস বিশ্বাম আর নিষ্ঠা, বুদ্ধি ও হ্বৈর্য দিযে 
ইংরেজের আম্থাভাজন হয়েছেন। একটি বিশ্বাসের শক্ত জমির ওপর চলেছেন 
একটানা, কিন্তু ঝডের বেগে। 

স্বভাবতই এই মানুষটি মহাবিস্রোহ সম্পর্কে পোষকতা করেননি । না৷ 
করার-ও কারণ ছিল। ““সিপ্রাহীগণ জানিত,-- সাহেরদের সহিত দুর্গাদাস 
বারুর একপ্রাণ এক দেষ। সাহেবরা জানিতেন।-- যত সিপাহী আছে 
সকলেই দৃর্গাদাসের গোলাম ।”৮৯ 

মহা! বিদ্রোছের সময় তার বীরত্বপূর্ণ দিনগুলির কাহিনী শুনিয়েছেন 
রঙ্গবাসীর সম্পাদক যোগেশচক্্র বস্থকে। তিনি তশার বীররসের কাহিনী 
ষাসিক “জন্মভূমি'তে ধারাবাহিকভাবে ১২৯৮-৯৯ সালে প্রকাশ করেন “আমার 
জীবন চরিত' এই নামে । 

“ পরে “বিদ্রোহে বাঙ্গালী বা আমার জীবন চরিত', নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত 
হয় ১৯৫৭ শ্রীস্টাকে। আমর] এই গ্রন্থ থেকে কিছু অংশ উদ্ধার করবে; 
তাতে বিজ্রোহের বিস্তৃতি ও ভার ভূমিকা বোঝা! যাবে। 

ছর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় একটি কথা স্পষ্টত-ই বলেছেন ; «“ইংর়েজের লুণ 
খাইয়া কর্তব্য কর্ম করিয়াছি... 1 (পৃ ৩) আবার এট বাঙালী টসনিকের 
আত্মতৃপ্তি ছিল যে, তিনি ইংরেজের পক্ষে লড়াই করতে পেরেছিলেন । তিনি 
পরম আবেগেই বলেছেন £ “ইংর়েজের জন্ত সিপাহী- যুদ্ধের কালে রগক্ষেয়ে 
আধি শাণিত তরবারি হত্তে অস্থে আরোহন করিয়া সিপাহী সৈন্যের সহিত 
সম্মখ-সমরে প্রবৃত হইয়াছি। কখন ও ব] যুদ্ধক্ষেত্রে ইংরেজ সৈভাধ্যক্ষ্যের প্রাণ 
রক্ষার জন্ত অগ্রসর হইয়া আমি নিজে বিষম আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছি।” (পৃ. ৩) 

ছর্গাধাস বন্দোপাধ্যার বিসজ্রোছেয্র যে বিবরণ দিয়েছেন, তার কিয়দংশ 
উদ্ধৃত হলো। 

০১৮৫৭ সালের হার্ট মাস হইতেই সিপার্ধীগণের মেজাজ কিছু গল্পম 
বলিয়! বোধ হইল। একটু বাক! বাক! চাহনি, একটু বাক! বাক কথা, একটু 
বাক! বীক! চলন সিপাহী দল মধো সৃষ্টি হইল। আমি ইহার মর্ঘ তখন 
ভাল বুঝিতে পারিলাধ না । মাচ্চ/মান এই ভাবেই কাটিল। 
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এপ্রেল মাসে অশাতির লক্ষ্মণ আরও কিছু অধিক মাত্রায় দেখা দিল। 
সিপাহীগণ কথায় করায় তেপ্রিয়ান হইতে লাগিল ; কথায় কথায় চস্থু 
বক্তবর্ণ করিয় ভ্রাত্গী করিতে আরঘ্ত করিল। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, 
কেহই, কোন কথাই বলে না৷ । 

হঠাৎ একদিন জনরব উঠিল, ইংর়েজরাজ হিন্ু এবং মুসলমান উতদ্বেরই 
জাতিকুল নাশার্থে উদ্তত হইয়াছেন। এই কখ! হাটে, বাজায়ে, সহরে, 
পল্টনে, রেসালায় কেবল জল্পনা হইতে লাগিল । রাষ্ট্র হইল, ইংরেজ গো 
এবং শুকরের চব্ব-সংযুক্ত টোটা৷ সিপাহীদের ছার! দাঁতে কাটাইয়। তাহাদের 
ধর্ম নষ্ট করিবার চেষ্টায় আছেন ।+** (পৃ, ৬৪) 

পব্যাপার ক্রমশঃ গুকতর হইবার উপক্রম হইল । কোন কোন পদাতি 
সিপাহী প্রকান্ততই বলিতে আরম্ভ করিল-_“আমর! আর বন্মুক ঘাড়ে 
করিয়া প্যারেডে বাহির হইব না ।” (পৃ.৬৫) 

“আমি সেদিন একদল পদাতি সিপাহীকে বুঝাইয়া বলিয়াছিলাম, «কেন 
ভোমরা বৃথা গোলমাল করিতেছ ? ইংরেজ তোমাদের জাতি ধর্থ নষ্ট করিবার 
চেষ্টা করেন নাই ।” আমার এই কথা শুনিয়া! তাহারা! ক্রোষে যেন ধু ধু স্বলিয়া 
উঠিল। একজন বলিল, “বাঙ্গালী এবং ইংরেজ উদ্তয়ে এককাটা হইয়াছে ।” 
জামি ব্যাপার রুঝিয়! আর কথা কহিলাম না” (পৃ. ৬৫) 

“মে মাস আঙদিল। সিপাহীগণ ক্রমঃশই অধিক যাত্রায় যাতিষ্বা উঠিতে 
জাগিল। ইংরেজগণ ভয়ে শঙ্কিত হইলেন। আমিও প্রমাদ গণিলাম |” (পৃ-৬৬) 


ছয়, সংবাদ-ভাষ্যে সিপান্থী বিজোছ... 
সধবাদ গ্রভাকর ৯৩ 


সংবাদ । ১৪ ২.১২৬৪ 
সংগ্রতি এতন্দেশীয় সিপাহি সেন! ছার! যে বিজোহ উপস্থিত হইয়াছে 
তাহার নিষিত্ত গভর্ণমেন্টের প্রতি তক্ি ও অভিপ্রায় প্রকাশ জন্য এতদেনীয় 
ন্্রান্ত মহাশয়েরা গভ দিবস হিন্দু দিক্রোপলিটাদ কালেজে যে সভা কিয়া" 
ছিলেন তাহাতে ভীযুত রাজ! রাধাকাতদেষ বাহাছুর, ভ্রীদুত রাজা! কমলকষ 
ধাহাহর, তীমুত বারু রাজেজ খত) জীবুত রাহ হরচজ ঘোষ, ভীহৃত বাহ কালী 


6৫৮ বাংল! সাহিত্য ও সংস্কতিতে হ্বানীয় বিজোহের প্রভাব 


প্রসয় সিংহ প্রভৃতি অনেকানেক মহাশয়ের] উপস্থিত হইয়াছিলেন, ভ্রীযুত রাজ 
রাধাকান্ত দেব বাহাহুর সভাপতির আসনে উপবিষ্ট হইলে নিয়লিখিত প্রস্তাব 
সকল অবধারিত হয়, অন্তান্য বিবরণ সকল আগামিতে প্রকাশ করিব অদ্য 
স্বানাভাব হইল । 

১। এই সভা শ্রবণ করত অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছেন যে, এদেশীয় 
কযেক দল পদাতিক মৈন্য গতর্ণষেণ্টের বিরোধি হইর়। স্থানে স্থানে অত্যাচার 
করণে প্রবৃত্ত হইয়াছে এবং তাহারদিগের এই অসচ্চরিঅ এবং ব্যবহার জন্য 
সভার স্বণাও ভয়। 

২। এততদ্রাজ্যের প্রজামণ্ডলী সিপাহিদিগের এই সমস্ত অত্যাচারের প্রতি 
কোন রূপ সহায়তা না করতে গভর্ণমেন্টের প্রতি তাহারদিগের অত্যত্ত ভক্তি 
হইয়াছে তজ্জন্য এই সভ। অত্যন্ত পুলকিত এবং আনন্দিত হইয়াছেন, যেহেতু 
তাহার! এক!ল পর্যস্ত যে প্রকার রাজভক্তি প্রকাশ করিয়াছেন এতদ্বারা তাহ! 
আরে! সংপুর্ণরূপেই প্রকাশ পাইয়াছে। 

৩। কতিপয় সিপাহি সেন! দুর্জনগণের কৃপরামর্শে ও মিথ্যা ভয় প্রদর্শন 
ঘ্বারা যে বিষম ভ্রমে পতিত হইয়াছে, তজ্জন্য এই সভা সাতিশয় দুঃখিত 
হইয়াছেন, যেহেতু এঁ ভ্রমের কোন কারণ নাই। 

৪| এইবিজ্রোহ সময়ে দেশের শাস্তি রক্ষা নিমিত গভর্ণমেন্টের প্রতি 
যদযপি কোন প্রকার সাহায্য প্রদান করিতে হয় তবে এই সভা! এরূপ অবধার্য্য 
করিতেছেন যে মছারানীর এতদ্দেশীয় সমুদয় প্রজ! তজ্জন্য প্রাণপণে সাহায্য 
করা আপনা রদিগের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কার্যযবোধ করিবেন । 

&। এই সভার বিবরণ সর্ধ সাধারণের বিদিতাথ এতদ্দেশীয় প্রচলিত 
ভাষায় অন্কবারিত হুইয়] সর্বত্র প্রেরণ কর] হয়। 

৬। এই সভার বিবরণের এক খন্ুলিপি সভাপতি মহাশর স্থাক্ষর পূর্বক 
ভারতবর্ষের শ্রীধুত অনরবিল গবরনর জেনরেল বাহাদুরের সমীপে প্রেরণ 
কর! হয়। 


সম্পাদকীয় । ৭. ৩. ১২৬৪ 


কয়েকদছল অধান্রিক--অবাধ্য--অক্্জ্ঞ হিতাছিভ বিবেচনা-বিহীন 
এতদেশীয় সেন! অধাদ্মিকত! প্রকাশ পূর্ববক রাজবিযোহি হওয়াতে রাজ্যবাসি 
পাস্ত স্বভাব অধন সধন প্রজানাতেই নিবার়াজ হগদীশয়ের নিকট প্রার্দন! 


চর জলি 


চাকরিতেছেন যা ওই হি পুর্ব, এরি রেয়াডিক মাড়াত টাার 
৬ ছে বির |--তুষি সমুচ্ঠকবাক হত উর 
দ্ল্ব নিরসন হেখ্নিরা ডান লে গড়ন ির-পতাকা 
চ:উ্রকালতর। মানার কৃরভ দাতযাচারি চালনার কি বিনওকারি 
্্ দু টিলা পু দেন ররর যানার। রোপন: মবা শাড়ালা- 
টা75 এ নি রুভুলি ০. ঘারে” হট উেখিতরফারকষবভাদী়কে 
তাকে রর “০৯ তাারীনায়ানরখাান 
কর ।ডোহারা অরিলিযোযাপুনাননাত্ের হলাম জজ বা। 
ক, “তি হাতু সক্যুাখুপ্রান্ করুণ বিয়া, ভুয়িকার দুার নিসার? রা্ছে 
জকি গু] হুর আবার হইয়া, নয়া যেই-অজিননরর কারস 
বেদী, বির, উন, পা গিয়া: চরৌটিদেনিরিন উপাসনা 
উপাঞ্জন, বিদেশীয় বাণিজ্য ছার ধনাহুরণ, নিরডয়ে অর্জিত ধনের কৃদ্ধি্ার্থাৎ 
'ররটিনপালির। 'কাগতাজয়া দুধের হা ধা বৃদ্ধি বরণ: সঙ্গে জঙাশুত হইয়া 
'য়াকাকেরা পর্যারীর কভীর্থাধি। দরদ) খাদীন রগ বা কাজিন "রাকাত বিপীয়ে 
অনুয়েধিররণইহাি অলেধ হিহ মবিহারহ জোখরান্তিশেষরগো গর ইহ, 
অতএব সকলে একবার দের এিটিস/ পির প্রশংসা ঘোষণা করিক্লা 
৫০২ 21, ও 9 ক্র ম৯য১ক পডি5&) [চাহ [চাচা 


ভিসার 4৮৭ চি 
১৯ মবীনানণে 

ূ ২৮৯৮০০৮০৫৮০ 
রি | লা. হঙাশদি ভজ ছদটায়কী কঠাংনীক্গা্ভ - 
| টি রানী দো... 

5: :ভাচশক্যতান্যসপ পাক শাাাকে ্‌ 

বিতর গাড়ি চা হা ভাজ: চা রর. 

জান... টি ধাঁ ভাজ জাহীক ই 

চি রর (০৬ ১ 33 ডা 
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ঠা বাংল! লাহিত্য বা তিতেীনীয় ধিজোহের গ্রভাষ 


'শপ ভাহগঞদিগের দমনার্ধ সহুপা় কয়া উচিত, এবং উপস্থিত সময়ে রাজার 
১ল্ভক্ষ ১... বরীছি ঘর্তধা-।... 

* স্কটীহারা 'লাধ্য” ছিটিস 'রাজোন্ঘরাদিগের স্সবিস্তার অধিকারের প্রধান 
স্তন এই 'হালগর মধ্যে'ফোন প্রকার বিদ্রোহ ব্যাপার উপস্থিত করিতে 
পায়ে । পির্সিংহের খুছ' পমক্ষে রুকুরে গর্জন করিবে, সুঁখিকের ছারা পর্বত 
শত জেক সুজ শোষণ কর্িবেক, গঙ্ছু ব্যক্তি প্রবল জলঘি 
শ্উল্লজহনস্জীনিঘেক,. এই” হত) 'অসর্ভীধিত কার্যয ধদ্যপি সভবপর হর ভথাচ 

অবাধা লিপাছিগিগের খাতা' এভগাজধানী গৃহীত ইইবার ফোন স্ভাবনা নাই, 
গল; রখালরন্উপন্থিত গাবকে লতর্কতাধে 'অবস্থাণ 'ঁরিতে ইচ্ছী!” করেন করুন, 
“াপরাদিশের কোন প্পাপতি- নাই, গবগাপি ফোম "লৌকে বুখির' হীনত। প্রযুক্ত 
£ইইবের । 
“শধাতঃ 'জরাবপুরে জকাধা বিগাণহি মাযালারিকাযকাশ্ল দুর প্যান 
'বযরখহিনঞারাণ 'াজিযাছিজেন, অনুজ এচানযালো পারহারভাতিত বারণ শফাহিয়া 
৯ আকএর পরমা পন্যের নিকট প্রার্থলাধার়ছিতোছি (দেন্পাভ' 
“বাহারের এরা হিলযক কমনন্জরিও। গন গা পারা যাধ্যোরচাজনা হউন । 


এ -? ৮৯৬, প্‌ ১২১৫ 


জাষরা পরল্পর। শুনিলাম কয়েকজন শত সেনা বিজোছি সিপার্থীদিগের 
স্থাঁছিত আসিলিউ হই ধাজীথিপক্ষে অস্্রধারণ করি! ছিল। সেই স্থেত সেনা 
“প্রাজোর অধাক্ষ গহছাশর তাহাদিগকে কৌশল জ্রষে ধৃত কত এতছেশীয় কোর্ট 
“প্রীসিশজ বিধির অধীনে ববিচায়াে ঈ্গপণ করেন ।, গোর! সৈতেরা দোঁবিরপে 
স্দীটগত-্ইইয়1৩- ভাহাদিশের ফ্কীসি ইইভে পা নাই। খেত বণ ধাঁলিয়া 
তাহাদিগকে কিছুদিনের জন্ত ভ্বীপারে ১ প্রেরণের অনুর্থতি হইয়াঙে।'”" 
স্ব 77৬৬ আর খাহাকে''য+2,1 ৬ পায়ে? + এগুদেদীয়”' পর্ধতিকের 
নিষিগের খাহারা ধারণ বাজিসবিজে ফল হত খ্হযাছিল “ভাঙার “ভাবতেই 
উত্বন্ধন ছারা! শষন নদলে আতিথা স্বীকার করিয়াছে, ভাহাদিগের “প্রীতি 
ধা করিবার লোক ফেহই উপন্িতজ্ছর জহি, আর শ্বেত পধাতিষেরা 
উপহার 
অহন) িক্জাদিা ক: 71 বহার: ক নী 


লিগাহী সিরা. শিক 


বলির বনামালে পদ্কণে, হু টীপ্লোরিজি- করিয়ে ধাইহ,ং আনার 
দিগের বুড়ি সঙ্গে, এ. ব্গাযকে এর ত, ববি বণ কজিযে,পাডি+। 


সম্পাদকীয়,” ২৫, ৯. ১৪৬, 

যে বিজ্রোহবহ্ছি এই রাজধানীর অতি নিকটস্থ করয়াজরদ ৫ থম নিউ 
হইযাধ-এচক্রহারই, উদ্াজপনস্িন"” ভাবলাড রহ্জার্চ ব্যাধাহইযাছিজ. এবং 
যারানজীষারপ্বর্জিরা িযাহাক্ সমা।, ফোর এফাদাকে পভউস্থ --.:::--3- 
বাহার পৃর্ঘিশিধ করম তুলনা 'কোজোবজাে ফোলা দেডদ* হয় লাইট" 
অগরারজরের। অরঞাচা: এজঘিযাত। পর, লই বিোঙানল "শীতল হইজা, ₹ধহজ, 
পঙ্গপ্যার রদ নহে টাহচীরহাক হাউজ দর্দাবাকারোরী "..-..-- অজ. "কা 
য়ে কারঃদাধ আদায় লেপ হিগণ' এবং 'তাহ্ারা। হিজর আন্্ষ্জবা। 
পশ্চিম,কাজ্যের, রযার্চ লোকে গবোরাক়ে সৃ্াইচ্ছাদ করিনা" প্রভা... 
তেজঙুতী জিটিস এয়াজমকে৬ আন ₹75০:7)ালতজী খারাপ 7 
সূ্াযার। গখীমুজ রউরাও্রাণ-পর্রিতনগপূর্ববমেজ বেজ তমাল পরি. হয,” 
অবোধেয সেই প্রকার ব্রিটিন পরাক্রমের তযহর প্রভাঙপ দিষন, প্রা, 
হউয়াতোহ হুয়াজারা॥। ছ্রার্জযা। জিউরশভিগ্ঞ্জপন্ুক করিষা এই রাজা” যধ্যে 
বহে শক ফোযাদাগাত হইয়ান্থিয- এই ফলে ভাঙার ভিত লাডি” 
প্রারারাউর দযনুজোজ কি ভাখানবে শোক হাতা লগ্ঞকে ভড় করিও" পারার ' 
বররন -সাককাহর আলারগাহূর্মর ওহ রা ধারা বহর) াবারাদ 
যেষ্যারাপসররাতিস---.স্-রপার্ছিকংট। হরণ উদাপন ফারিলার দিতি রেচাযা? 
কারযানগীন। সরারিড দা তখানদ যাগ | হিযাং লা গ্রুযা অব্গাদ খা. বৃ 
ললোর দিফরিহজকর চাকগযাযোরিয়েইহিজিপভারাহর হালি... 
হইতে পায়ে ন। 

বংবায়াণ মরার ংজোনুরান । জব কালযহাররজাধধারাঃপ্রতিরিিত 
হয়া ॥ অথ. ০ গহন. জাত হা" 'ফাদুজাদ 
ক 2 ফখহা়ায়োনা +সংকাগাস্ ০... হে স্জয সাক 
মানে হয়েছে 'ত1 থেকে সিদ্ধাড় ভসভৃবু নর ;.. বাঙাটে' বা" 
দিপাহী বিযোতের বিরোধিতা ঘারে .এহ-বাকিহে , হি এার, উরর। 
ভর! কোন বাঙালী।. ১১১৯৬ বা কী? 








৪৬৫৮, বাংল! দাহিত। ও দ$৯৮ বানী বিজোব্র প্রতাৎ 


১১৪০২, 3৬ ভারি মে পানিটান ফিগোজে হুথি বদের নত, ১ 
হয়েছিল_সিপাহীবিপ্রেহিণধধই 4, ভীতেহধেধী ছাযেরীখী নাকী ধের 
রাজ। কমলকফ, রাজেজ্জ দও, হরচজ্ ঘোষ, কালীপ্রসম্ন সিংহ প্রমুখ বিস্তবান ও 
রক্ষণধীল বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ “উপস্থিত »ছিলেনগদাস্উর্বং রাজ! রাধাকান্ত দেব 
বায়ার ভিরিকএর, সক্সাগাতি 25: 56 হিিজক্চাত 25 জী ঠা ₹) 

+৮ছের়দায়ঃজিজ 'প্রতিলহি কিংবা ন্দাংকৃতিক ঘবাল্রসাহগের লা ধিরাঁঠ 
তাও/লাযর জামকেই. বদি, কসংকারাচ্ছছ' গীঞ্ঞখংর' লিগার, ইংরেজির 
বিরাবে ভুরধারণ ,করে। ৪. ইংরেলের. উৎখাতের ওইবা কনে এই র ক্াধাড 
মিরা] চারের. গক্ষে নেহাতই আদলব, 'ছিলবানি5৪, ইউর; বিজন 16৮ 
দর রানার, ভালা গযাগের ওয়াজ যেপ্বত্যাচারাছুরা করেছিল খাঙালীখেনা 
য়েমান,বিরিযাস: হরে থাকে: যধাকিত।বাভালী বেশ সভালভাতবই ই. 
গেয়েছে,” যাইহোকরে '্অধযধিক :জানাফ:সিপাহীদের:। স্জগর্থমৈ' 
নিচ্দিত” স্থাগবিররমীরদর [দুখে চর্লাকার.. ক) 'নয় $:+অংবাদ "" প্রন্ভাবারাদঞ; 
৭.1 ১৭৪ তারিতের সৃন্প!গ কী র.গেুুক,ইংরেরজ রে: অর্ানিরঠি কাহযনতার? 
কারক লোন বাজ 4 
/£/সকারেত প্রতথিধান্: করন বিটি ব্যারিক্লার :চদায়ারদিলের পক্ষে) কি 
গ্রড়ার, সুযের ক্র ধঃর বইয়াছে, অগা ররেসই, বোভিনাহজে” রানা প্রকাণ্জর্থদীয 
বিরান, উঃার্ননন স্ুগুঞ্ে খারিজ হরীকি ফমে,.বিনিধ সইপারর: চঅর্থ উরস, 
বিচছদীর ব্ঃদিজায হারা? ধলাহরার, সির্ভয়ে আঅর্িজ ত ধনের দৃদ্ধি। অর্থাধ'কোম্পালির 
কারের হের, হায়াবববৃদ্থি-বারন (11, ও ইপ্হহটুকুহারা কে জায়ান্না রাজ: 
তাট/একট। লংহচ পড়ি বিতর ওরা 'বিজোছের প্রতি জুতা ধরেছেল।? 
আকাররতর়ে'ও ভাজি" ফিছিছেন(: ভা" দরদীহীতৈর জাখন্জীখাি থেকে, 
জ্চাঙ্ট | 
ওরিরীরশিজি চরতানা রর সংগ্রহে ব্রার) বোটাযানিহদাআক ছিল 
ভাংগা দেক সহিজজাংন।টি/ রিম ১দালৌডনা। কো ভারত গরিতায 
বিনয় চার চরইঃসিধাডা/যানেকটাই-কা িরেগইঠতাচ এডি ভিজোর চারার 


নে বার 1 (১০ 





সিপাধী বিপ্রোহ ৪৬৪ 


সষয়ে। পিপাহী বিদ্রোহের বার্থভার গাহি তাদের যনে দেখা দিয়েছে। 
ফলত সংগ্রামী মানসের স্বরূপ উপলদ্ধি করতে তারা পেরেছিলেন বলেই 
মনে হয় । তাই রজলাগ বন্দ্যোপাধায়ের ১৮৩৮-তে ॥পদ্ষিনী উপাখ্যানে' নেই 
উপলব্ধির প্রকাশ ঘটেছে এই অংশে -- 
ত্বাধীনতা-হীনতায় ““কে বাটিতে চায় হে, 
কে বাচিতে চায়? 
দাসত শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায়ছে, 
কে পরিবে পায়? 
কোটি কল্প দাস থাক নরকের প্রায় ছে 
নরকের প্রায়। 
দিনেকের স্বাধীনত! বর্গ সুখ তায় হে 
স্বর্গ সুখ তায় হে, 
বর্গ সৃখ তায় ৪” 
মধুসৃদনের 'মেঘনাদ বধ” কাব্য ১৮৬১-তে প্রকাশিত হয় । বাঙালী মনের 
অবদমিত ইচ্ছাটিব যেন স্ক্ুরণ ঘটল । রাবণ সন্তান রাক্ষস বীর ইঞ্জিংকেই 
মধুন্দন কাব্যের নায়ক গডেছেন। আর দেশত্রোহী, জ্ঞাতিভ্রোহি বিভীষণকে 
যেন স্বদেশব!সীকে নোতুন করে চিনিয়ে দিলেন । বিভীষণের দেশপ্রোহিতার 
পণ্রণাম অর্থ স্বদেশ বাসীর মনের ছুয়ারে আঘাত হানল। “সিপাহী যুদ্ধের 
অব্যবহিত পরেই যে এই কাবাখানি এতটা সমাদর লাভ করেছিল তার একটি 
কারণ, এতদিন পরে, হনে হয়, শুধু ছন্দের নৃতনত্ব বা রসের গতীরভাই নয়, 
এর উপরে আর একটি জিনিষও রয়েছে, ত1 হণ্ল বাঙালী তথা ভারতবাসীর 
তখনকার মনের কথা জোরের সঙ্গে প্রকাশ। বাঙালী বীর্যেরই উপানক 
হতে চাইছে ।৮৯১ 


একাদশ তধ্যাহ 
2015২ 


॥উ৪ 

দেশকাল বিভ্রোহ মিড 
নু 

।বতোতন প্রড়ারতি 
॥৬৪. ৃ 
সাহিভয সঙ্জীবমী 

৪ ৪8 

বয়গ প্রসঙ্ 


“ইংরেজ অনায়াসে বাঙলা জয় করেছিল। বাঙুলায় ইংরেজ এসে শান্তি স্থাপন 
(98১ 8088007168) করেছিল, এই ধরনের কতই না গল্প প্রচার কর! হয়েছে। 
বাঙালীর চরিত্রে কলঙ্ক লেনের জন্য ইংবেজ এঁতিহামিকের বন চেউাই করেছেন। 
কিন্ত ততসত্বেত জানল ইভিছাসকে চিরতরে লুকিয়ে রাখ! সম্ভব নয়। বাঙলার 
জনসাধারণ ব্রিটশ আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে যে একটান! প্রতিরোধ চালিয়েছিল ডা 
বাঙলার স্বাধীনতা সংগ্রামের এক গোৌঁরবষয় অধ্যায় ভারতবানী চিরদিন স্মরণ 
করবে 1» 


নগরের বন্ধনকাল এবারের হতে। হলে। শেষ, 


১১ ॥ অধ্যান্ত £ সমীক্ষণ 


] 





॥ ১৪ 
দেশকাল বিরহ নির্ভর 


মহাবিঞ্রোহের মহানদী বাকে আমর! নোঙর করেছি। 
যে সময় বিশ্ব থেকে দীর্ঘ পথের অঙিক্রাভী, তারই প্র্ক্য ও নিরিখ যাচাই 
করে নেওয়! যেতে পারে বিঞ্োহহী ভারতের অভিরেখায় । 


১৭৫৭-১৮৫৭ এই শতবর্ষে, কেবলমাত্র বাঙলায় ইংরেজের বিরদ্ধ-সংগ্রাহ 
সর হয়েছে, ত। নমব। পরিস্থিতি পর্যালোচনা! করলে দেখা যাবে, সমগ্র 
ভারতে বিক্ষোভ বিজ্রোহ ও অত্্যুতখান ঘটে গেছে সাশ্রাজাবাদের বিরুগ্ছে। 
নে্িনের বৃখবন্ধ থে কোনে। আন্দোগনকে দাস্রাঙ্জাবাদ ও পুঁজিবাদের 
বিরুদ্ধে দাড় করানে। কষ্ট কল্পনা নয়। 


উষ্টর লরেজনাধ ভট্টাচার্য ধহ শতবর্ধকে বিকিতু বিহোহের হুগ। বলে 
অস্থি করেছেন। বাড়ধিকই, কী প্রেরণা ও সংহত কোনে খকি না 
ঘাকাতেই এদথ বিযোহ বিভিন, হিশিগ ধছে উঠেছে। নিষাতাই ছািত এর 
খড়ি । কিঃ ()৬হাগের নারাধ এসবের দুলা অকিকিংকর অর! হাই, 
এক সম টিয়াহী ভারবোর; রশ ফোখে দেহ হাক 


৪৭৪ খাংল! সাহিত্য ও নংস্কতিতে হানীর বিযহোক্রে প্রভাব 


॥ এক ॥ 
১৭৫৮-র শেষ দিকে দিল্লী থেকে শাহ আলম ছুটে এলেন বিহাৰে এবং বিহারে 
বসেই জ্বাল বিস্তার করলেন; বাংলার মসনদ থেকে মীরজাফরকে সরিয়ে 
স্বির্বাচিত কোনো ব্যক্তিকে বসিক্বে মৃল-গৌরব পুনরুদ্ধারের । ব্যর্থ হয়েছে 
তার পরিকল্পনা ও চেষ্া। ১৭৬০ শ্রীস্টাবে মুঘল সম্রাট আরেকবার বাংলা 
জয়ের স্বপ্র দেখেন। বাংলার বুকে তখন ষড়যন্ত্র চলছিলই। বর্ধমান, 
বারভূম ও বিষুঃপুরের রাজারা ছিলেন এই যডযস্ত্রের মুলে । হুতরাং তাদের 


আমন্ত্রণে শাহ-আলম হাছ্ির হলেন । মারাঠ। সেনাপতি শিউ ভট্ট-ঙ এই 
দলে যোগ দিলেন। 


কিপ্ত শাহ আলমের সম্মিলিত বাহিনী দাযোদর নদ পার হয়েছিল বটে ; 
তবে প্রতিকূল ওরংগ ইচ্ছাপুরণের বাক পেরুতে দেয়নি । সে বছর বীরভূম 
ও বধ“মান রাষ্রাঙ্বয়ের পরাজদ্ম ঘটে। এই সময় পৃণিয়ার শাসনকর্ত। খাদিম 
হোনেন খশ বিজ্বে।হী হয়েছিলেন ; কি ইংরেজ ও মরণের সম্মিলিত বাহিনী 
তার বিক্দ্ধে অভিধান চালিয়েছিল । অবশ) অকল্মাৎ বন্রধাতে মীরণের 
স্বতু/ হওয়ার খাদিম হোসেনের বিরুদ্ধে কোনে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়। 
সম্ভব হয়নি ।৩ 

১৭৬০-১৮০০ প্রীস্টান্ পর্যন্ত বাওলার গুকত্বপুর্ণ বিদ্রোহের একটি তালিক। 
আমর! দিয়েছি । বরংচ অন্তত্র দৃষ্টি নিবন্ধ করা যাক। ১৭৭৮-৭৭ শ্রীস্টাবে 
মহীশুরের হায়দার আলির উদ্যোগে মারাঠাশক্তি সমূহ ও হায়ব্রাবাদের 
নিজামকে নিয়ে একটি শক্তিশালী জে|ট গড়ে ওঠে ইংরেজের বিরুদ্ধে । কিন্ত 
হেস্টিংস্র কুটনৈতিক-চাল্ে সব বার্থ হয়। ১৭৮১-তে বারাণসীরাজচৈং 
সিংহকে উচ্ছেদ করার ফলে ব্যাপক অংশ ভ্তুড়ে ইংরেজের বিরুদ্ধে বিজ্রোহ 
দেখা দেয়। 

১৭৮৩ প্রীস্টাঝে টিনেভেলি জেলার পন্জালন কুরিচির পোলিগাররা 
ইংরেজের বিকদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিল । ১৭১৯২-তে মালাবারের 
স্বাণীয় রাজার। ইংরেজের বিরোধিত! করেন। এবং ভিজিয়ান! গ্রামের রাজ। 
বিজনরাম রাউপ ইংরেজের রাঞ্জনৈতিক শর্ত অন্থীকার করে ১৭৯৪তে তিনি 
যুদ্ধ ঘোষণা! করেন। তিনি এতে পরাজিত ও নিহত হন। এ সময গঞাম 
জেলার কিমেদির অমিদ্নার খাজনা বাকি পড়ার অদ্ধুহাতে প্রেধধার হলেন! 
এর বিরুদ্ধে প্রচণ্ড বিক্ষোভ দেখ! দের়।৪ 
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১৭৯৫-তে ইংরেজ বিরোধিতায় একটি জোটবদ্ব-শক্কিয় কথা জানা যায়৷ 
কাবুলের জামানশাহ, মহীগূরের টিপুস্থলতান, গোয়াজিয়রের সিন্ধিা, 
অযোধ্যার নবাব আসফউদ্দৌক্পা এবং রোহিলা সর্দার গোলাম যোহাশ্দ 
প্রভৃতি একজোটে এলেন বটে। কিন্তু তার! প্রত্যয়-সিদ্ধ নজির গড়ে তুলতে 
অক্ষম হলেন। ১৭৯৯-র গুরুত্রপৃর্ণ ঘটনাটি হলে ইংরেজের সংগে টিপুর যুদ্ধে 
পরাজয় ও মৃত্যু, এবং অযোধার সিংহালনচু।ত নবাব ওয়াজির আলির 
বিস্বোভ । ওয়াজির আলিতক ঘিরে বিভ্রোহের বিস্তার সারাভারতে টংরেজের 
বিরুদ্ধে সাধিক দাহেরই পরিচায়ক । 

১৮০০ প্রীস্টাবে ব্রিটিশ বিরোধী কর্স কাণ্ড আরো ব্যাপক আকার ধারণ 
করে সমগ্র ভারতে! এমন কোনে! বৎসর ছিলনা, যার দিন সমুভে কোলে 
না কোনে জায়গায় বিক্ষোভ বিদ্রোহ সংগঠিত হয়েছে । এসব বিআ্রোছের' 
কারণ বিভিন্ন বিচিত্র । তার মধো কয়েকটি বোধকরি এই 1. 

১. ইংরেজের পররাজ্য-গ্রাস নীতি । ভিন্ন অর্থে সাম্রাজ্যবাদ ।, 

২ অত্যধিক কর আদায়। শিথিল অথে অতিমাত্রিক লোভ । 

৩. সামন্ত তন্ত্রের গ্ররতি অনুদ1র নীতি। গু অর্থে, জমিদারদের সম্মান” 
মর্যাদার খর্ককরণ। 

৪. অভ্যন্তবীপ অঞজিত-সংস্কাবের প্রতি হস্তক্ষেপ। এখানে স্মরণ করা 
যেতে পারে, ৯৮০৬ শ্রীস্টাকে ভেলোরে ও ১৮৫৭-তে সিপাহীদের সংস্কারের 
প্রতি কুঠারাঘাতের চরম ফল ছিল বিজোহ। 

৫. এঁভিহ্থবাহী রাজপরিবারের প্রতি ইংরেজের নিষ্নুর আচরণ বিধি। 
যেমন টিপুসুলভান, নিজাম ও চৈৎসিংহ ও ওয়াজির আলির প্রতি ইংরেজের 
দুর্ব্যবহার এক্ষেত্রে স্মতবা। 

আমরা এরজনা ঘটি কথা যনে রাখলেই, যথেষ্ট, তাহলে! ইংরেজদের 
শোষণ নীতি ও সাম্রাজ্যবাদ চরিত্র। 


॥ দুই ॥ 

- এুন্বপর উপিশ শতকের বিদ্রোহী ধারার পরিচয় এখানে দেওয়া “ইলো 1 
মহীশূরের ইংরেজ বিযোধী কার্যকলাপের মধ্যে হেদনোরের জঙ্গিধার ' ধুশিয়ার 
বিষোহ উল্লেখধোগা | তাঁকে প্রত্হিত করতে ইংরেজ পন্কিকে বেদ বেগ 


৪৭৩ বাংল! সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে স্বানীয বিজ্োছের প্রসাব 


পেতে হয়েছে । শেষে ১০-৯-১৮০০ তারিখে ধুঙ্গিয়া জার্থার ওয়েলেসলির 
কাছে পরাজিত হুন। ১৮০০-১৮০১ ্রীস্টাবে গঞ্জাম জেলার বহু জমিদার স্ত্ী- 
কর ভঞ্জের নেতৃত্বে বিস্বোহ্ী ছলেন। ১৮০৪ শ্রীস্টাবে উডিষ্যার অন্তর্গত 
ধুরদার রাজ! ইংরেজের বিকদ্ধে চক্রান্তের অভিযোগে রাজ্য হারান । 
উড়িষ্যার বিভিন্ন অঞ্চলে করবৃদ্ধিব ফলে জমিদারদেব মধ্যে অসন্তোষ দেখ! 
দেয়। 

১৮০৫ তরীস্টাবঝে বুদ্দেলখণ্ডে বিশ্রোহ দেখ! দেয়। বুন্দেলধণ্ডের গোলাপ 
সিংহ ইংরেজের বিরুদ্ধে 6 বৎসর যুদ্ধ করেছিলেন । ১৮০৬ শ্রীস্টাকে ভেলোরে 
সিপাহীবিস্বোহ দেখা দেয়। “যে সিপাহীঙগের দক্ষতাকে মূলধন করে 
ভারতবর্ষে বৃটিশ লাভ্রাজ্যের বাড়বাড়ন্ত, তাদের বেতন, হধাদ1 ও সুযোগ 
স্ববিধ! ছিল প্রায় শূন্যের কোঠায়, এবং সর্বপরি নানান অজুহাতে তাদের যুগ 
অজিত সংস্কারগুলির প্রতি রূঢ় শাক্রমণ চালানে। হয়েছিল। এই বিস্রোছ 
গুরুতর আকার ধারণ করেছিল ।”৫ 

১৮০৮ আ্রীস্টাবধে জিবাংকুরের দেওয়ান ভেলুতাম্পি কোচিন ও মালাবার 
অঞ্চলের অপরাপর রাজ্যগুলির সজে ইংরেজ বিরোধী চক্রান্তে লিপ্ত হন। 
ইংরেজের বিরুদ্ধে বহুযুদ্ধ পরিচালনা! করেছেন। শেষে পরাজিত হয়ে 
আত্মহত্যা! করেন। 

১৮১০ প্রীস্টান্ে স্বরাটে আবছুল রহমান নামে জনৈক ব্ক্তি নিজেকে 
ইষাম মেহদী বলে ঘোষণা! করেন এবং ফর্মান জারী করে স্থরাটে ইংরেজ 
প্রতিনিধর কাছে কর দাবি করলেন; এবং ইসলাম ধর্ম গ্রহণে আদেশ 
জানালেন । ১৮১৩-তে সাহারানপুর অঞ্চলে গুর্জরদেব এবং ১৮১৪-তে মুরসন 
ও হাতরাস অঞ্চলে এবং ১৮১৫-তে কাথিয়াবাড অঞ্চলে রাজপুত সামস্তদের 
ইংরেজ বিরোধী কাধকলাপ ইংরেজ শক্তিকে হতচকিত করে তোলে । 

করবৃদ্ধির প্রতিবাদে বেরিলীতে ১৮১৬ খ্রীস্টাৰে মুফতি মোহাম্মদের নেছছে 
কৃষক বিদ্রোহ দেখা দেয়। এতে মুফতি আহত হলে মৃসলমান সম্প্রদায় 
কিপ্ত হয়ে ওঠে। ইংরেজ পক্ষে ও বিস্রোহীদের অনেকেই হতাহত হয়। 
আলিগড়ে তৃষঃধিকারীরাও বিজ্বোহী হয়েছিলেন । এর মধ্যে সর্বাধিক 
গুরুত্বপূর্ণ হলে! বন্াবামের বিজ্রোহ । তার বিয্লাউ সেনাবাহিনী ও সুরক্ষিত 
ছুর্য ছিল । ১৮১৭ ভ্রীস্টাবে ১২-ই ফেব্রুয়ারি থেকে ১২-ট মার্চ পর্ন কীরদণে 
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ইংরেজের বিরুদ্ধে যৃদ্ধ কবে তিনি পরাজিত হন। ১৮৯৭ শ্রীস্টাবে উডিয্যণয় 
পাইকর] বিপ্রোত করেছিল জগদ্ন্ধু বিদ্যাধর মহাপাত্রের নতৃত্বে। ১৮১৮-৩ে 
পেশোরার পুনরাষ কোরেগাও ও আস্তির যুদ্ধে স্ত্র"ণাত করে-ও আত্ম 
সমর্পণ করতে বাধ) হন। ১৮৯৯ শ্রীস্টাব্দের যধে) খান্দেশের নিকটবতী৷ 
ভীলের। বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। ১৮২০-তে রাজস্বানে মের উপজাতি 
ইংরেজের বিপক্ষে গিয়েছিল । 

১৮২৪ প্রীষ্টাব্ধে হরিয়!না অঞ্চলের জাঠ, মেওয়াট ও ভর্টিরা বিস্ত্রোহ্থী 
₹য়ে সরকারী সম্পত্তি লুঞঠন করে প্রচার করে ইংবেজ পরাজত শেষ হয়েছে। 

এ বংসরে বিজাপুবের নৈক ত্রাণ দিবাকর দীক্ষিত বিজাপুর থেকে 
৪ মাইল পুর্বে সিন্দগি নামে একটি স্কানে লুণ্ঠন চালায় ও নিজস্ব সরকার 
স্বাপণ করে। এবং বেগরগাও জেলার কিটরের রাজ শিবলিঙ্গ রুপ্ধের ম্বৃতুঃর 
পর তার দত্তক পুত্রের সিংহাসন দাবি ই"রেজপা মেনে নেননি । ফলত, 
তিনি বিক্রোহী হন। এই স্কানে ১৮২৯ খ্রস্টাব্েত বশিদ্বোহ দেখা দেয়। 
১৮৩০-এ উত্তর কোঙ্কনের তীরে সবস্তবদিতে বিদ্রোহ দেখ। দেয় । 

১৮৩০ শ্রীষ্টাব্ে বীরভদ্র বাউজের নেতৃত্বে পিদ্রোহ এবং ১৮৩১-তে খান্দেশে 
পুনরায় ভীলদের বিদ্রোহ ঘটতে থাকে । ১৮৩১-৩২ শ্রীস্টাঝে রশাচী ও 
হাজারিবাগ জেলা, পালামৌ জেলার টোরি পরগণায় কোল বিদ্রোহ রিরাঁট 
আকার ধারণ করে । ১৮৩৫-এ গঞ্জাম জেলায় শ্্রীকর ভঞ্ডেরর পুত্র ধনগ্য় 
বিদ্রোহের সূত্রপাত করেন। এখানে সামফ্িকভাবে ইংখ্জে অস্তিত্ব লুগ্ড হয়। 
১৮৩৬-তে সবন্তবদিতে পুনরায় বিদ্রোহ দেখা দেয়। 

১৮৩৮ শ্রীস্টাবে শেলাপুরে সিপাহী বিদ্রোহ ঘটেছিল । বেতন ল। পাওয়ণর 
কারণেই এই বিদ্রোহ । পরের বছরে প্রথম আফগান যুদ্ধের প্রাক্কালে 
লিপাহীদের মধ্যে প্রচণ্ড বিক্ষোভ দেখা দেয়। হিন্দুর! সিন্ধু পার হয়ে ধর্ম- 
চ্যুত হতে চায়নি, মুসলষানের। স্বধর্মীয়দের বিরুদ্ধে অন্্রধারণ করতে আপতি 
জানিয়েছিল । ১৮৩৯-এ আসামের সাদিয়া অঞ্চলে বিক্বোহ দেখা দেয়। 
কচ্ছ পশ্চিষঘাট অঞ্চলের কেলিজাতি ভাউখারে, চিমনি যাদব, এবং নানা 
দযধায়ে নামক ভিন ভ্রাঙ্জেণের নেতৃত্বে বিজ্রোহী হয়ে গুঠে। ১৮৪০-তে 
নর়ছিং দতায়েজ দাষক এক মারা শ্রাঙ্গণ আরব সৈচ্ছের নহার়তায় বাদামীর 
দর্থ দখল করের। বরকারী ফোযাগার লুষ্ঠন করে 'রাজা' উপাবি গ্রহণ 


৪৮ বাংল! সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে স্বানীয় বিজোছের প্রতাষ 


করেন। ১৮৪২ প্রীস্টাব্ে বুন্দেলখণ্ডের সাগর জেলায় কয়েকজন জমিদার 
বিদ্রোহী হন । এ সালেই রুরকীর নিকটস্থ কুগ্তার তালুকদার বিজয়সিং 
রাজা উপাধি গ্রহণ করেন ও ইংরেজের বিরুদ্ধাচরণ করতে থাকেন । ১৮৪২-তে 
সেকেআাবাঘ, ছাযজ্রাবাদ, মালিগাও ও কোটায় সেনাবাহিনী বেতন না 
পাওয়ার কারণে বিজ্রোহী হয়ে ওঠে । ১৮৪৩-তে জব্বল পুরের গুনং 
ক্যাভালরি & একই কারণে বিজ্বোহী হয়। ১৮৪৪ খ্রীস্টান জিটিশ বিরোধী 
চিত্র হিসাবে কোলাপুরের আন্নাসাহেবের বিদ্রোহ, গাদক।রি এবং সুবাটের 
লবণ বিদ্রোহ উল্লেখযোগ্য ৷ 

১৮৪৬ প্রীস্টাবে প্রথম শিখ যুদ্ধ, খান্দেশের ভীল বিদ্রোহ ও উড়িস্তার 
থণ্ড উপজাতির বিদ্রোহ ঘটে । ১৮৪৮-তে দ্বিতীয় শিখযুদ্ধে পণঞ্জাবে ইংরেজ 
অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৫০-তে পাঞ্জারের কয়েকস্কানে সিপাহী বিদ্রোহ 
ঘটে। ১৮৫২-তে খান্দেশের সদেো ও চোপদ! অঞ্চলে একটি কৃষক বিজ্জোহ 
দেখ! দেয় 1৬ ১৮৫৪-৫৭ শ্রীস্টাব্ের সাওতাল বিদ্রোহ ও সিপাহী বিদ্রোহ 
সম্পর্কে স্বতন্ত্র আলোচনা আমরা করেছি । 

সুতরাং শতবর্ষের আলোকে (১৭৫৭-১৮৪৭) ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে যেসব 
বিদ্রোহ ঘনীভূত হয়ে উঠেছে ; তা আমরা লক্ষ করলাম । অবশ্য এই ভাজিকা 
পৃর্ণার়ত নয়। তবু-ও এর মধো বিজ্রোহের একাহুত্র দু্পক্ষা লয় । এর ষধো 
কিছু কিছু বিধ্রোহ ছিল রাজ! উজীংদের বিদ্রোহ । স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ায় এরা 
ইংরেজের বিরোধী হয়েছিলেন । কিন্তু এই সব আভিজাতিক বিদ্রোহ 
কষকবিজ্রোহ থেকে দ্বরাস্তিক নয়। 


বিদ্রোহের অক্ী। 
আঠারো ও উনিশ শতকের বাঙলার বিভ্রোছচিত্র স্মরণ করে আমরা 
কয়েকটি সাধারণ সিদ্ধান্তে উপনীত হুতে পারি। সিদ্ধান্তগুলি সুতরবন্ধ কর! 
যায় এইভাবে £ 
এক। ইংয়েজ প্াসনারস্ত, বাঙলা তথ! সার) ভারতে বুকে সহজ ভাবে 
হয়নি । অল্প জায়াশে, শ্রম স্বীকার না! করে ইংয়েজের শাসদ-হস্রটির 
উদ্যোগ প্রায়ার সম্ভব ছিল না। বর্বজই সুছনায় প্রথম জরে ন 


হ্ই। 
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হোক, পরবর্তী সমজ্কে প্রতিরোধ, সংগ্রাম ইংরেজের বিরুদ্ধে বাপক- 
রূপ ধারণ করে। ইংরেজ শাসনিক ব্যবস্থা! ভারতের জনগোধ্ী কেউ 
সহজভাবে মেনে নেয়নি 

ইংরেজের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ-বিজ্রোহগুলি স্থানিক কিন্ত গণভিত্িক | 
বিশাল কৃষক-জনতার বিরোধিতার মধো গণ-উদ্ভোগ লক্ষিত হয়েছে।। 
অবশ্ট গণ-উদ্যমের মধ্যে গণতান্ত্রিক চেতন! দর্লক্ষা নয়। সমগ্র 
ভারতের বিদ্রোহ চিজের প্রতি লক্ষ রেখেই এমন যস্তব্য করা যেতে 
পারে । একটি উদ্বাহরণ, বাহাদুর শ! সন্তাট বলে ঘোষিত হুলে-ও তিনি 
ছিলেন সৈন্তদের দ্বার মনোনীত বাদশা । আারে। আছে। কানপুরে 
নানাসাহেবকেও নেতৃত্ব পরে বরণ করেছিল সিপাহ্ীরা। এমনকি, 
নানাসাহেব যে পৌর সংগঠন গড়ে তোলেন তার প্রথম ম্যাজিস্ট্.ট 
পদে হুপাস সিংকে নিধুক্ত করা হয়েছিল শহরের বিশিষ্ট বক্তিবর্গের 
“একটি ভেগুটেশনের উপদেশ অনুযায়ী" | 


তিন। বিদেশী শাসনের উচ্ছেদই ছিল এসব বিদ্রোহের লক্ষ্য । বিভ্রোহী 


জনত।| ইংরেজ শাসন-শাষণ, অবিচার অনাচার থেকে মুক্তি চেয়েছে 
এবং অব্যাহতি চেয়েছে সামন্ত শ্রেণীর পীডন-ভাড়ন থেকে-ও। 
অবশ্য জমিদারের1 যে ক্ষেত্রে বিশ্রোহের উদ্যোক্তা সে ক্ষেত্রে আত্ম- 
স্বার্থ-ই বিস্রোহ্ের কারণ । আর কৃষকদের ক্ষেত্রে ছিঙ্গ অভাব 
অনটনের তাড়ন! । 


চার। ব্রিটশ বিরোধী সংগ্রামে হিন্দু মুনলমান সমান ভাবে তৃষিকা 


পণলন করেছে। এক্ষেত্ে শ্মরণ কর! যেতে পারে সন্গযাসী-ফকির 
বিদ্রোহ, জিপুরায় সমসের গারঞ্জির বিজ্বোহ কিংবা বারাসতে 


তিতুমারের বিদ্রোহ বা! ফরিদপুরে ফরাজী বিজ্ঞোহ সমূহ 


পাচ। ধর্মীর বিশিষ্টতা নিয়ে ব্রিটিণ বিরোধী অস্ত্যুখান অনেক ক্ষেত্রে স্থরু 


ছর। 


হলে-ও অত্যক্পক!লের মধ্যে তার গুণগত পরিবর্তন ঘটেছে । এখানে 
উল্লেখযোগ্য তিতুমীর পরিচালিত ওহাবী বিজ্ঞোহ, পাগলপন্থী বিস্বোহু 
বা ফরাজী বিদ্রোহ । 

গাহথারগণ অনেক নধয়ই নিঝেধের ব্বার্থে কধক জনসাধারণকে 
উত্তেগি্ব করেছেন; হংরেণের বিরুদ্ধে গ্রুয়োচিত করেছেন । অবস্ঠ 


সাতি। 


বাংল লাছিতা 9 পংস্কাতিতে ছানীয় (বঙহোছের প্রভা 


সাধারণ জনগোষ্ঠী হুষি স্পকিত ব্যাপারে আঙ্গিষ্ট ষে কোনে! বিষয়কেই 
তারা সমণার্য মনে করেছে বলেই তাদের প্রতিবাদী চারিত্রিক 
ভবষিকা দ্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তাই রায়পুরের ( বাকুডা ) হূর্জন 
সিংহের সমপ্যা প্রজারা অন্থুভব করে। কিংবা মানভুমে গঙ্গা- 
নারায়ণের অনুগামী হয়ে ভূমিজ সম্প্রদায় ক্ষেপে গঠে (১৮৩২)। 
এক্ষেত্রে আরে। ম্মবণ কর! যায় জঙ্গল মহালের গণ বিদ্রোহ সমূহ । 
আরো আছে। বরাভৃমের সীমান্তে মেদিনীপুরের প্রায় ৪০ 
মাইল পশ্১মে ভূষিজ সর্দার ঘাটওয়াল বৈজনাথের বিদ্রোহ ( ১৮০০- 
১৮১০ )। বৈজশাথের সংগে তুমিজ সদর ও ভূমিরা বাাপকভাবে 
ব্রিটিশ বিশোধী স"গ্রামে নামে ।৮ 
পর্বঙ-অরণ্যচার্ী উপজাতীয় আদিবাসীদের মধ্যে যে সংগ্রামী 
চেতনা লক্ষ কবা গেছে, তার বিশিষ্ত] কিছু কম নয়। নিজেদের 
স্বাতন্ত্যবোগ, মর্যাদ' ও সানভৌমত্ব আদায়ের জন্ক তার। গণসংগ্রামে 
নেমেছিল । পার্বতা চট্টগ্রামেব চাকমাজাতি ইংরেজের বিরুদ্ধে 
স্থরু করেছিল গ্রতাক্ষ সংগ্রাম। তাদের সংগ্রামী চেতন ও মুলস্থরের 
ংগে ভাতের শন্জ প্রান্তে বিক্ষুকধ জনতার মৌল প্রেরণা থেকে 
আলাদা কর দেখা সম্ভব নগ। 
ইংরেজের বিরুদ্ধে বাাপক গণস"গ্রামের মধ্যে স্বাধীন রাজা প্রতিষ্ঠার 
আকাঞ্ষ! বিদ্যোহীদের মধো ছূর্বার হয়ে ওঠে। এই লক্ষ্যে সুসজে 
গারে। রাণ্দা প্রতিষঠা, তিতুর্মীরের নেতৃত্ে ওহাকীর! নদীয়া, চবিবশ 
পরগণ। ও যশোহংর প্রভৃতি :জলার বিস্তীর্দপ অঞ্চলে স্বাধীন রাজ্য 
প্রতিষ্ঠা ক: তিত্বমীরকে স্বাধীন বাদশাহ বলে ঘোষণা করে। ফরিদ- 
পুরে 'ফরাজী' বিদ্রোহ পরিচালিত হয়েছে একই উদ্দেশ্য নিয়ে। 
দুছুমিঞ্া এই বিদেশহের নায়কত্ব করেছিলেন। পাওতাল বিদ্নোহের 
মধা দিয়ে সলাওতালরা স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করার আকাঙ্ষার় মৃত্যু- 
লড়াই করেছে । ১৮৫৭ প্রীস্টাব্বের মহাবিদেহে, গণ-শাসনের প্রতি 
বিদোহীদের কেন্দ্রীয় প্রেরণ! ছিল তা৷ বলাই বাছুল্য। 


'জাষাদের মালোচিত বিদেহগুলি ছিল স্বানিক কিন্ত গণভিত্তিক । 
তাই এর প্রকৃতি ছিল দুরন্ত, দর্বার়। তরু-ও এসব গণবিদেহ বার্থ 


এক 


দুই। 


সমীক্ষণ ৪৮টি 


হয়েছে। তার কয়েকটি “কারণ, নির্দেশ করা যেতে পার। যেমন £ 
অর্থনৈতিক সংগ্রাম অর্থাৎ অভাব অনটনের প্রতিকার আকাঙ্ায় যে 
গ্রাম হই হয়, তা যেমন শ্রেণী সংগ্রামে রুপান্তরিত হতে পারে না; 
তেমনি তার প্রকৃতি-ও 'বৈপ্রবিক' আকার ধারণ করতে পারে না! 
এর রূপ হয় “সংক্ষারমুখী' সংগ্রাম । অর্থাং নিবেদনের রাহনীতি। 
অবশ্ত মনে রাখা দরকার, আজকের দিনের রাজনৈতিক চেতনা ও 
আদর্শ সে যুগে ছিলনা ; থাকা-ও সম্ভব নয়। সেই প্রাক-রাজনৈতিক 
যুগে বিভ্বোহ্বীর! যে চেতনার দ্বার! উদধদ্ধ ছিলেন ; তা জাজকের রাজ- 
নৈতিক চেতন! থেকে খুব একটা দূর পার্থক্য ছিল না। বরংচ সে 
কৃষক জনতার আত্ম-বলিদানের মধ্যে শ্রেয়সত্ব। ও তাদের দেশ- 
হিতৈষণার মধ্যে মঙ্গল-ভ্রীবিভামিত রূপটি আজকের রাজনীতির মধ্যে 
খুজে পাওয়। দৃফর । 

ধর্মভিত্তিক সংগ্রাম ও জংগ্রাম্মী নায়কদের দেবত্বীকরণ, এন শতি 
ও মহিষা আরোপ বিদ্রোহের বার্তার জপর একটি কারণ। 
ধর্মের নামে যে সংগ্রাম স্বরু হয় তার রূপ ও বিশেষত্ব সর্ষ- 
জনগ্রাহ্য হতে পারে না। ধর্মের জিগীর দিয়ে স্বাধীন ধর্ধ রাজা 
গড়ে তোলার আহ্বানের মধ্যে তিতুমীরের পতন, হ্দমিঞ্ার পতন 
লুকিয়ে ছিল। আবার নিদু-কানূকে সাক্ষাং “ঠাকুর” বানানোর 
মধ্যে এবং তিতুমীরকে “পীর' দৃিতঙ্গিতে দেখার মধ্যে যে মহিমা 
আরোপ কর] হয় ভার অসাধারপত্ব বাক্িকেন্রিকভার মধ্যে সীষা- 
বন্ধ । সুতরাং গণবিদ্রোহ একক ব্যক্তির নিদন্ত্রণে সফল হতে পারে 


না। 


তিন। কতকগুলি প্রথাগত বিশ্বাস, লৌকিক-সংসক্কার, আচার অনুষ্ঠান 


বিদ্রোহের প্রেরণাদায়ক হলে-ও এসব অভিপ্রাচীন আদিষ কৌশল 
প্রয়োগের মধ্যে ঘূর্বলতা লক্ষণীয্ব । সিদ্ব কার হুবাঠাকুরত্বে অভিষেক, 
ভাল প্রেরণ-- একটি বিশেষ সমাজে সাড়া পড়লেও সারাদেশে নাধিক 
প্রেরণা বহন করতে পারেনি । জ্বাবার সিপাহী বিদ্রোছের সময় 
বিজ্রোহের আগ্তন প্রবল বেগে ধাবিত হলে! কতকগুলি লৌকিক 
বিশ্বাসের মধ্যে । যেমন চাপাটি৯, পন্মফ়ুল ধ্রেরণ, হাড়েরমালা, 


৪৮২ বাংলা সাহিত্য ও সংক্কৃতিতে স্থানীয় বিঞ্রোছের প্রভাব 


জলের আধার, আশীর্বচন প্রস্ভৃতি বহনের যধ্যে। এসব জ্রবাদি ও 
অনুভাবনের মধ্যে বিভ্বোহ সম্পর্কে খবরাখবর ও গুজব প্রচারিত 
হয়েছিল ; যা বিদ্রোছের সাংগঠনিক দিকটিকে অনিবার্য ব্যর্থতার মধ্যে 
ঠেলে দিয়েছিল । সশীওতাল বিশ্রো্ছের পূর্বে অনেক গুজব শোন! 
গেল; তার দুই একটি ।১০ 


ক. লাগলাগিন (নাগনাগিনী ) সাপেরা ধেয়ে আলছে, লোক 
গিলে খাবে । অতএব বিহিত কর। পাচগ্রামের লোকের একত্র 
হলো; পরামর্শ করার জন্ত। অর্থাং এর গুরুত্ব ছিল বিদ্রোহের 
জন্ত প্রস্ততি নেওয়]। 


খ. লায়েগড়ে ( লোহাগড় ) কুমারী মেয়ের গর্ভে সব! জন্মেছে। 
অর্থাং ভগবান হ1!জির হয়েছেন পরিআ্রাতারপে। 


গর. একটি মহিষ আমছে। যার আঙিনায় ঘাস খাবে সেখানেই 
থাকবে, সেই বংশের ধ্বংস না হওয়া] পর্যস্তই থাকবে । &ই 
গুজবটির অর্থ, সকলেই গৃহ-অংগন পরিষ্কার রাখবে ? যাতে বিদ্রো- 
হীদের জমান্েত, সভা সমাবেশ, জজসনা-কল্পনার স্বান পেতে 
অসুবিধে না হয়। 


স্থানীয় বিদ্রোহগুলি পরিশেষে বার্থ হয়েছে রাজনৈতিক চেতন|, সংঘবদ্ধ 
ভার অভাব ও জাতিগত, ধর্মগঙ অনক্যের কারণে । কিন্তু বিজ্রোহীরা 
যে আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে শোষণ অবিচার অনাচারের প্রতিকারের চেষ্টা করেছে, 
তা এই রাজনৈতিক সচেঙনতার ধুগে প্রাক-রাজনৈতিক যুগের সেইসব কর্মকাণ্ড 
ও ঘটনা বহুল ধিজ্রোহ-বিপ্রব বিশ্ময়বোধের সৃষ্টি করে। 


কিন্ত তাত্বিক বিশ্লেষণে এভিহাসিক ও বুদ্ধিজ্জীবিগণ হয়তো বলবেন 
বিজ্রোহীদের মধ্যে ধর্মরাজান্থাপনার উন্মাদনা! ও সামাজিক দস্ুতা ছিল। 
কিন্ত একখ! ভূললে ডলবেনা “সযাজ বিজ্ঞানের বিচারে এই দয়্যুতা ও ধর্মরাঙ্য 
স্থাপনার কামনাজাত গণবিক্ষোত যেষন প্রাক্রাজনৈতিক যুগের গণবিজোহ 
তমনি আধুনিক সামাজিক আন্দোলনের প্রাগৈতিহাসিক পর্ব বিশেষ ।”১১ 


নমীক্ষণ ৪৮ 
র্‌ ৩ 
সাহিত্য সঞ্জীবনী 


দেশকালের তাগিদে রাহিত্য । সাহিতা লঞ্জীবন মন্ত্র বন করে॥। 
ফরাসী দেশে, ফরাসী রুদ্ধিজীবাঁর। তাদের চিন্তাধারা, সাহিত্য-কর্ ও অনৃতাবনে 
দেশকে বিদ্রোহ-বিপ্রবের প্রত্যক্ষভমিতে টেনে নিয়ে যেতে সমর্থ হয়েছিলেন । 
ফলত, ফরাসী বিধবব সর্বতোমুখী হতে পেরেছে । সাহিতোর জাগরশে দেশ 
সমৃদ্ধ হয়, বুদ্ধিজীবীদের অগ্রগামী চিভাধারার মৃলসৃত্রগুলি সমাজে পরিব্যাপ্ত 
হয়; অনুশীনিত হয় । আমাদের দেশে লেরকম অগ্রগামী চিতা ধারার 
অভাব থাকার ফলে সাহিত্যপৃ্টি লাভ করতে পারেনি । তা করতে জনেক. 
সময় লেগেছে। সেসব অবস্য অনেক পরের ঘটনা । এখানে মনে রাখ! 
ভাজে, আমাদের দেশের স্থানীয় বিদ্রোহগুলির বিস্তার প্রাকৃ-রাজর্বৈতিক 
(7%6291161081) যুগের ঘটন] ৷ 
সতরাং আলোচনার সীমায়তি আছে বটে। কিন্ত কিছু কিছু ক্চেত্রে 
বিজ্বোছের পূর্বাভাস অত্তত দেশপ্রেরণ ও সশস্ত্র বিপ্রবের ধৌকটা আমাদের 
উনিশশতকের সাহিত্যে-ও মেলে । অবশ্য কিঁদ্রোহছের পরবর্তীকালে বিড্োহের 
ঘটনানিয়ে যেসব সাহিত্য হয়েছে ; তার শল্যায়নে এবং সাহ্ত্য-সংক্কৃতিতে 
বিদ্রোহের রূপরেখাটি তুলে ধরার প্রয়াস আমর! পেয়েছি। 


॥ এক ॥ 


এখানে আমর] ভবিষ্ঞং-দণাত্মক ছুটি গল্ের১২. উল্লেখ করতে পারি, 
'যার মধ্যে জাতীয়তাবোধ, াদেশিকতা ও সশন্্ বিদ্রোহের পরিকল্পন। 
জক্ষিত হবে । এস্বটি গল্প ঘথাক্রমে সিপাহী বিদ্রোঞ্ছের বাইশ ও বারোবংসর 
পূর্বে রচিত । ভারতীয় ভাষায় কথালাহিতোর যথার্থ উদ্ভব ও বিকাশের 
গোড়ার দিকে বিদেশী ভাষাঁর় রচিত এ ছুটি গল্পের মূল্য অপরিসীম 1১৩: 
গল্প ঘটির নাম £ ্ি 
৯ 'এ জানাল অব ফরটি-এইট,আওয়ারস' জবি ইন্জার ১৯৪ এর লেখক 
হলেন হিচ্টুকলেজের ওদ্কাত্র, রামবাগানের বিখ্যাত রলময় দত্তের মধ্যমপুত্র 
কৈলাস চর দত্ত |! গল্পটির প্রকাশকাল ১৮৩৫ শ্রীস্টান্জ। 


৪৮৪ বাংলা সাহিত] ও সংস্কতিতে স্থানীয় বিশ্বোহের প্রপ্তাব 


২. “দি রিপাবলিক অব গুড়িশ! £ 'আযালালস ফ্রম দ্িপেন্জেস অব 
টোয়েনটিথ্‌ সেঞ্চুরি” । এর লেখক হলেন রমেশচজ্ দতের খুল্পতাত শশিচন্্র 
দত্ত। গল্পটির প্রকাশকাল ১৮০৪৫ শ্রীস্টাব। গল্প ছুটির বিষয়বস্তর সংক্ষিপ্ডি 
হলো এই $ 


টা 


ভারতে ব্রিটশ শাসকদের অন্তায়-অত]াচারঃ কৃশাসন চরম সীমান্তে 
পৌঁছেছে । বড়োলাট লর্ড ফেল-রৃচার কুশাসক, অত্যাচারী ও দৃশ্চরিত্র । 
সময়ট! এপ্রিল মাস, ১৯৪৫ শ্রীস্টাব্স | সমগ্রদেশ ব্রিটিশ শাসন থেকে মৃক্ষি 
চাইছে। এই মুক্তির পথ রচনায় নেমেছে একদল এযাংলে! ইগ্ডিয়ান অর্থাং 
কিচ্ছু কলেজের প্রাক্তন ছাত্ররন্দ। এ"র! ইংরেজ বিভাড়নে কৃতসংকল্প। তাতে 
মদত দিচ্ছেন 10809 ০01 095 19031 01901000181) 19617) ০1 08100018- 
2৮৪৪, [২808৪ 8170 1৪৮০৮৪.. » এই মুক্তি সত্যের নেতৃত্ব দিচ্ছেন তরুণ 
যুবক ভূবন মোহন। একটি উম্মত জনসভায় জালামক্সী ব়্ৃতা দিয়ে 
তিনি জনচিত 'স্পন্দিত করেন | পূর্ববর্তী কূশাসকদের জঘন্থ নিন্দা কয়ে 
বলেন “76 ৪৪ 001071 005 08005 01 76650010 8100 7018101 10 ডা1067৩ 
চ301801716 [0100015 8081708”১৫ 

এমন সময় কঙ্গিকাতার ম্যাজিস্ট্েটের নির্দেশে দেড়শ সশস্ত্র সরকারী 
সৈশ্ত উপস্থিত হয় । দুই পক্ষের হাতাহাতি ও লড়াই হলো৷। এতে সরকারের 
পক্ষে হতাহত হলে! বেশি । 

এই খবয় লাটসাহেব কর্ণেগ ব্যালান কোটের নিকট পেয়ে ক্ষু্ধ হয়ে ওঠেন। 
এরপর তিনি ফোর্টউইলিয়ম ও মহানগরীর ভারপ্রাপ্ত সেলানী কর্ণেল 
ব্লাঙথান্টিকে পত্র জেখেন। পরের মর্মার্থ হলো ; এদেশের লোকের 
যনে স্বাধীনতার স্পৃ! খুব তীব্র হয়ে উঠেছে। 'তার! সমস্ত বি্নাবের পথ" 
ও নিতে পায়ে। সৃভরাং হেণট“কে সুরক্ষিত করার ব্যবস্থা! যেন নেওযা 
হয়।, এ পরংড়িনি সরকারী ভীবেদার পত্রিকা “কঠালরাট! কুরিয়ার: 
জন একটি না অরচ নিপৃগ:রিপোইণাজ. তৈরী করলেন। জ্ঞানে বলা. 
হলে! $ গতকাল উত্তর পূর্ব কলকাতার. উপকষ্ঠে 'একসভাদ শাহি গজ 
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কারীদের ছগ্রভঙ্গ করতে সৈষ্ভর় বন্দুকের ফশকা আওয়াজ করেছে 'এতে 
জনতা ভীত হয়ে পালাতে গিয়ে পরম্পরের পায়ের চাপে ফিছু লোক 
হুঙাহত হয়। অবর্থা সরকারের নিয়ন্্রণে। কিন্ত নরকার এই ধরনের, শাস্তি 
তঙ্গে অত্যন্ত অধুশী। 

' বিপরীত দ্বিকে, বিস্বোহীরা এর সমুটিত জবাব দেবার চেষ্টায় থাকে। 
সেই রাত্রেই নেতৃপঞ্চিষদে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ঃ একদিন পর আরা বেন! 
দখল করবে।' কিন্তু পর দিন থেকে বিস্বোহী 'দলে ভাঙন দেখা গেন্ব। 
নেতৃপরিষদের একজন নেত। ব্যক্তিগত নিরাপত্তার কারণে সরে দীড়ান।। 'ভমু-ও 
ভ্বুবনমোহন দমে গেজেন না। পরদিন দেশপ্রেমিক জনতা কের্জার মুখে ধাবিত 
হলো! । বিধ্রোহী নেতা গঞ্জানারাম্ণ ঘোড়ায় চেশে প্রথনে ছুটে 'গেলেন। 
কেন্সার সৃমুখে দাড়িয়ে ইংরেজ সেনাপতিতিকে দূর্গ সম্পণের আদেশ ফরেন । 
সাগ্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে দেশপ্রেমিক স্বাধীনতা সংগ্রামী গঙ্গানারায়ণকে 
এক! পেয়ে ইংরেজ সৈন্য হত্যা করল ও কাগজের: মুকুট" খরিয়ে কেন্জার 
প্রাচীরে দেোছলামান অবস্থায় রেখে দেয়? সাআজ্যবাদীদের নিয় প্রতিশোধের 
্মারক হিসেবে । এর ফলে মৃত্তি বাহিনী এগিয়ে আলে" যুদ্ধ চলে। 
ভুবনের তরোয়ালে ইংরেজ' সেনাধাক্ষ নিহত হুন। ' তরু-ও" দায়ে লেষ 
রক্ষে হলে। না । ভূবন ও ারে। নজন নেত! বন্দী হলেন। 

নির্জার ঘণ্টায় ছটা বাজে। ময়দানে গিলোটিনের মতে! একট! মন্ত্র 

বসানো আছে। দেশ প্রেষিকদের নিয়ে আস! হয় বধ্যত্বমিতে। ম্বত্যুর 
পূর্বে ভবনের উদ্দাত্ত আহ্বান ২ ছুর্ধল সংগঠন নিয়ে আহি আমার শেষ রড 
বিদ্দু দিয়ে দেশ রক্ষার চেষ্ট! করলাম, দেশ জাগরণের মহৎ কর্মটির যে 
সৃত্রপাত কর! গেল-_ ভবিস্ততে তাকে আপনারা প্রসারিত করুন। ১৬ 


র্‌ 
এর পনর" শশিচগ্রোর 'কছিনী 1: গান উড়্িয্তা। ইংখেজ পালিত ভারতের 
স্বাজধানী”। পিল্লীতীত। "থেকে +১৯১৬-তে ভ্রকটি আবেশ" জারী: হলো »ষে 
ভারভবর্ধে দাসধধাবস্থা গুদর্ধার এ্রতর্তন-কর হ্যলা | -এই'আদেচনর ধারায় 
বলাহলে] ; ১, এই মানদের জন্মকুঙে হিন্ুহতে হতে), .২. এদের পিতানেত। 


৪৮৬ বাংল! সাহিতা ও সংস্কৃতিতে স্বানীয় বিদ্রোহের প্রভাব 


অথবা! এর] নিজেদের স্বাধীনতা বিক্রয় করতে পারবে ; ৩. দাস দাসীরা 
মালিকের ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসাবে গণ্য হবে; ৪. মালিকদের শান্তি বিধানের 
ক্ষষত1 থাকবে ; ৫. দাসদাসীদের ম্বত্যু হলে তাদের সম্পত্তি মালিকদের 
অধিকারে আসবে। ব্রিটিশসরকারের এই জঘন্ততম আদেশের বিরুদ্ধে ভারতবাসী 
গর্জে ওঠে । দেশের মানুষ ধিকৃকার জানাল । «মণিংস্টাব' “বেঙ্গল হরকরা+, 
“আগ্রাগেজেট' 'উত্তিয়ান প্যাট্,য়ট, প্রমুখ জাতীয়তাবাদী সংবাদ পত্রগুলি 
সরকারের কঠোর সমালোচন! করল। এবং বিপ্লবের বানী প্রচার করতে 
থাকে। সরকার সংবাদ পত্রের স্বাধীনতারুদ্ধ করে ও মন নীতির আশ্রয় 
নি্কে বিদ্দোহী উডিক়্াদের ওপর অত্যাচার চালাতে থাকে । সরকারের 
পক্ষাবলম্বন করে 'গতর্ণমেন্ট আডভোকেট, পত্রিকা ১৯১৭ শ্রীস্টান্দের ২৯শে 
ডিসেম্বর সম্পাদকীয় নিবন্ধে বিদ্রোহীদের তীব্র নিন্দা ও সাবধান করে বলে যে 
বিশ্রোছ থেকে ভীখুবারিক, জগমোহন, গোকুলগাস, অপতি ও বৃদ্দাবন সর্দার 
প্রভৃতি নেতাগণ সরে না দাডাজে সেনাপতি জর্জ প্রাউডফুট শক্তহাতে বিদ্রোহ 
দমন করবেন। ভারচেয়ে বিদ্রোহীরা শিল্পীভীতে এসে বড়োলাটের নিকট 
নতজানু হয়ে ক্ষমাভিক্ষা করুক এবং ভার বসবাসের জন্ক একটি প্রাসাদ 
নির্মাণে ; এদেশীয়র! শ্রম ও অর্থদান করলে তার ফল ভালোই হবে। 

কিন্ত বিজ্বোহীর1 অন্তপথে চলেন । -তারা ইংরেজ শাসন থেকে ভারতকে 
মুক্ত করার পণ নিয়েছেন। ১৯১ শ্রীন্টাব্বের ৮ই সেপেম্বর বাংল! বিহার 
উডিস্তার বিস্বোহীরা সমবেত হয়ে ঘোষণ্! করেন ভারত শাসন করার অধিকার 
ইংরেজের আর নেই। মাতৃতৃমির ্বাধীতা অর্জনই তাদের একমাজ লক্ষ্য। 
এরপর ঘটি বাহিনী তৈরী হলো! । বাংলা ও বিহারের সংসুক্ত বাহিনীর 
অর্ধিনায়ক “হলেন গোকুল দাস ব্রিবেদী; অপতি সর্দার হলেন উড়িন্তা 
বাহিনীর নেতা । 

কিন্ত প্রাউডফুটের তৎপরতায় গোকুল দাস ও. অপষ্ঠি সর্দারের বাহিনী 
বিচ্ছির্ হলো বটে তবে ভীখু বারিকের অস্থারোহী পৈর্ের পরাক্রমে প্রাউড- 
ফুটের বাছিনী বিপর্মস্ত হয়। ফলে ইংরেজ 'সরক্ষার্থ বিভ্রোহীদের সঙ্গে 
একটি সমঝোতায় আসতে চাইলেন, বিজ্রোহীরা! নরম হলেন। বিপদ 
সেখানেই । ভার'ওপর একজন স্বিস্রোহী নেভার প্রেম-পর্যায় বিদ্রোহীদের . 
সংকটে ফেলে। কাহিনীর ভ্রিতীর্'গা্র এখান থেকে ভুরু । 
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প্রবীণ ওভিয়া! বীর লক্ষণ দ1স খুদণাত্ির পরম! ছন্দ কন্যা নলিনীকে 
ভালোবাসেন জগদাস যাইথিপেো। | তাদের বিয়ে-ও স্থির ; কিন্ত ইংয়েজের 
অধীনম্থ উড়িস্বা সেনাপতি গোপীদাল গার প্রণয়ের প্রতিতবন্বী। নঙ্গিদীর 
কাছে প্রত্যাথাত হয়ে জগদাসের ওপর হিংত্র হয়ে ওঠে সে। একদিন 
ঘটনাচক্রে জগদাসকে বন্দী করে। কিন্ত লক্মণ দ্বাস ও তার অনুগানীরা 
জগদাসকে মুক্ত করে আনার চেষ্টা চালান। নলিনী-ও ছয্পবেশে দক্ধিতের সন্ধানে 
বের হন। গোগী দাসের দলে যোগ দিয়ে এক সময় নলিনী জগদাসকে নিবে 
পালালেন বডে। তবে গোপীদান পরে বুঝতে পারে ও তার দল পেছনে ভাতা 
করে। ফলত, জগদান পালাতে পারলেন বটে কিন্তু নলিনী ধরা পড়েন। 
প্রতিহিংসাঁপরাঞণ গোপী তাকে হত্যা করে। জগদাস ভাবতে পারেননি যে 
উডিয়। সস্তান নারী হত্যা! করবে ; বিশেষত যাকে দে একদা ভালোবাসত । 

তাই বিভ্রোহীদের শিবিরে পৌছে জগদাস প্রতিশোধ নেবার জন্য ক্রোধ 
ও বেদনায় ক্ষু'সতে থাকেন। লক্ষণ দাস কন্যার শোকে সুহৃষান না হয়ে 
উড়িস্তার পর্বতচারী কিারিদের আহ্বান জানালেন । লক্ষ্মণ দাস আশি হাজার 
সৈন্য নিষ্বে ব্রিটিশ ও তাদের ভাবেদার সৈন্ুদের ওপর আক্রমণ চালান ॥। এর 
ফলে যুদ্ধক্ষেত্রে চুড়ান্ত সাফল্য বিস্রোহীদের হলে! বটে তবে গোগী ও জগদাস 
উভয়েই এতে নিহত হয়েছেন । ১৯২১ গ্রীস্টান্বের ১৫-ই অক্টোবর ছত্রতজ 
ইংরেজ বাহিনী উড়িস্তার সীমানা থেকে পালিয়ে গেল। কাস পরে, 
১৩-ই জানুয়ারী ১৯২২ প্রীস্টান্ধে বিদ্রোহীর! উড়িস্তায় স্বাধীনতা ঘোষণা 
করলেন ৷ পিল্লীভীতের ইংরেজ সরকার উড়িস্তার স্বাধীনত। স্বীকার করল ন! 
বটে। কিন্ত ভার অস্তিত্ব বিপল্প করার দুঃসাহস আর দেখায়নি ।১৭ 


প্রসঙ্গত মনে রাখ! দরকার যে যুগ ও পরিবেশ বাংলাসাহিত্য পরিপুষ্তা 
লাভ করেনি, সেই সময় বাঙালীর সাহিত্যে দেশ প্রেমের দৃষ্টান্ত এমন 
উজ্জ্লতর হয়ে উঠেছে, এটা! লক্ষ করার মতোই বিষয়। দেশ প্রেরণা. 
মুলক টিভাধারার পরিচয় ভিয়োজিওয় কবিতা ও কান প্রসাদ ঘোষের কবিত। 
সমুহের মধো পাওয়। গেছে বটে তবে সেসব ছিল অতীতচারণ। «'পক্ষানয়ে 
এই সর্ব প্রথম ভবিষ্তংস্দগণ তাকে স্থাপচ্যুত করল।”১৮ আরেকটি কা । এই 
দপপাস্মক গল্প হট যে সময়কে কল্পান! কনে রচিত ভা এতিহথাসিক দিক থেকে 
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সত্যতররূপে প্রতিভাত হয়েছে। উনিশ শতকের বাঙালী বুদ্ধি্গীবীদের 
মাথায় যে সশন্্র বিপ্লবের কথাটা এসেছিল, তারই দৃষ্টান্ত স্বরূপ এই পল 
ছুটি । লক্ষণীয় একটি মন্তবা: “বাংলাদেশের উনিশ শতকীস্ঘ নব্য-বুর্ভোয়া 
মধ্যবিত্ত বুগ্ছিজীবী: ও যে সশক্্র বিপ্লবের মাধ্যমে মাতৃতূমিকে পরাধীনতা 
থেকে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন, তার প্রথম স্বাক্ষর স্বরূপ এই গল্পগুলি, 
এদেশের মুক্তি যুদ্ধের ইতিহাস সম্পূর্ণ বিস্মৃত হলেও এর! ছুটি অসামান্য 
দলিল ।”১৯ 

আবার বাঙালী বুদ্ধিঙ্ীবীদের মধে শ্বতঃবিরোহিতা বা সংশয়ের কথা 
আমর! উল্লেখ করেছি । তার আরে একটি প্রমাণ শশিচন্দ্র সিজেই । তিনি 
১৮৭৪ প্রীস্টা্ে সিপাহীবিস্রোহের পটভৃমিকায় “শঙ্কর £ এ টেল অব মিউটিনি 
অব ১৮৫৭' নামে একটি উপন্যাস লিখেডেন। তাতে ভার পুর্বাহ্তৃতি 
অপন্থত। দেশপ্রেম অনেকটা ফিকে হয়ে এসেছে। অবশ্ত ইংরেজের দেওয়া 
উচ্চপদবৃত্তি ও রায়বাহ1হুর ধেতাবের ভারটা-ও বডো কম ছিল না। ফলে 
তার 'অনুভূতির গৌত্রাত্তর" হ্বাভাবিক। 

যাইহোক, উপন্যাসাটর মধ্য নানাসাছেব, আজিমুঙ্! কিছু এতিহাসিক 
চরিত্র থাকলে-ও তাঁর মধো কলঞ্সিত কাহিনী ও চরিত্রের অবতারণা হয়েছে। 
শংকর উপন্যাসের একট চরিত্র, নায়ক-ও বটে। এতে গ্রামীণ পটভূমিতে 
নরনারীর ছবি চিত্রিত করা হয়েছে। ইংরেজের অভ্যাচার-উৎপীড়ন 
ইতিহাসের ধারাম্ৃসারী। আবার কানপুরে ইংরেজদের ব্যাপক হত্যার দায় 
নানালাহেব ও আজিমুল্লার ওপর চাপিয়ে এবং “হিন্দু, ভারত ও «মুসলিম, 
ভারত এই কনননার দা-ও তাদের ওপর চাপিয়ে তিনি “ইতিহাসের সত)কে 
আচ্ছন্ন করেছেন ।”২* 


॥ দুই ॥ 


বিজ্রোহ ভিত্তিক যে সব কবিতা ছড়া, গল্প-গাথা, উপস্ভাস ও নাটক রচিত 
হয়েছে তার একটি রূপরেখা দেবার আমর! চেষ্টা করেছি। এখানে 
সাহিত্োর ভাষ্তে ইতিহাসের সংগতি নিচ্ছে কিছু আলোচন1 কল্পা যেতে পারে । 
আমর! আগেই বলেছি। বিপ্লব ভিতিক-সাহিত্য অপেক্ষাত পরবর্তীকালে 
রচিত। এর অবশ্ট কারণ ছিল। যে আত্-সচেতনতা, জীবন-সংন্কৃতি 
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সম্পর্কে যে আগ্রহ থেকে নোতুন কিছু স্যরি হয়; তার অভাব ছিল। অবস্থ 
প্রতিকূল পরিবেশ ও পরাধীনতার মধ্যে তীব্র জীবনাগ্রহ না থাকারই কথ!। 

বিপ্লবভিতিক সাহিত্য রচনার ক্ষেতে অন্তরায় ছিল মুস্রাধস্ত্রেরে কঠোর 
নিয়ন্ত্রণ । সিপাধী বিদ্রোহের সময় 'সমাচার সুধাবর্ধণ' খবরাখবর প্রকাশের 
বায়ে বাজেয়াপ্ত হয়েছিল । হোম ডিপার্টমেন্ট ১২.৬ ১৮৫৭ তারিখের একটি 
প্রস্তাবে 'লমাচার ভ্ধাবর্ষণ” ও ফাপি কাগজ “দুরবীণ'--এর ওপর ওয়ারেন্ট 
জারী করে এবং এ ছুটি কাগজের সম্পাদকন্বয়কে স্থপ্রীকোর্টে উপস্থিত করার 
নির্দেশ দেওয়া] হয়। ১৩-ইজূন 9900191998101) 01 1110 21658 4১01 (০. 
15 ০1 1857) পাশ হয়; ফলে “সমাচার সুধাবর্ষণ' সরকার বিরোধী 
মন্তব্যের দায়ে ও «দূরবীণে” বিপ্লবীদের একটি ইন্তাহার প্রকাশিত হওয়ার 
অপরাধে পত্রিকাদ্বয়ের প্রতি সরকারী দণ্ড বিধি স্থির হয়। অবশ্য দুরবীণ 
সম্পাদক হঃখ প্রকাশ করে ক্ষমা পেয়েছিলেন। কিন্তু সমাচার সুধাবর্ষণের 
সম্পাদক শ্যামসৃন্দর সেন কোনে! দুঃখ প্রকাশ করেেননি। তবুও তিনি মুক্তি 
পেলেন। সম্ভবত, তিনি পত্তিক1 প্রকাশের ছার অনুমতি পাননি। 

শুধু কিতাই, সরকার বিরোধী কোনে পুস্তক রচিত হয়েছে কিনা, তা 
সরেজমিন তদন্ত করার জন্য লঙসাহেবকে নিয়োগ কর! হয়। লক্ষণীয় 
বিদ্রোহের ব্যাপকতা ভারতের অন্তপ্রান্তে থাক! সত্ব-ও শুধু বাংলায় এই 
ব্যবস্থা চালু হয়েছিল । 

এখানে উল্লেখা, সিপাহীবিপ্রোহ বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের মনে আলোড়ন 
সৃষ্টি করেছিল। ফলে আটানন সাল থেকে বাঙলা সাহিত্য যেন “হঠাং 
সাবালকত্ব' লাভ করল ॥ এতদিন সাহিতোর পথ প্রস্তুত হয়েছে বটে, কিন্ত 
উল্লেখযোগ্য হ্টি কিছু হয়নি । 'বিপ্রবের প্রচণ্ড আঘাত মনের দিগন্ত ও 
সৃষ্টি ক্ষমতাকে প্রসারিত করে দিল 1২১ 


৬ 


দবেশকালের মনোভাব অনেকাংশই সাহিত্যে গ্রতিফলিত। আমাদের 
উপস্থাপিত সাহিত্যে ভার বধধার্থ-ই প্রকাশ মিলবে। যাইহোক, সাহিত্যের ভাঙ্কে 
ইতিহাসের সংগতি প্রশ্নে আমর! নগেন্্রনাথ গুপ্তের অমর সিংহ' উপল্তাসটির 
কথ! উল্লেখ করতে পারি। এতে ভিনি বলেছেনঃ সিপাহী বিদ্রোহ 
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ইংরাজের জয় হইবার প্রধান কারণ বিশ্রোহী নেতাগণ পরস্পরের সহিত 
মিলিত হইয়া, পরস্পরের সহায়ত! করিয়! যুদ্ধ করিতে পারে নাই। বেহারে 
কমার সিংহ, অধোধ্যার যৌপবী সাহেব, যধয ভারতবর্ষে টার্টিয়াটোপী, 
সকলেই অসাধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন, প্রতে)কে ইংরাজকে বিভ্রস্ত করিয়া তুলিয়া- 
ছিলেন। ইহার] হিলিয়া একজে ইংরাজের সহিত যুদ্ধ করিলে সহজে 
উংরাজের জনবলাভ হইত না1। ইংরাজদিগের এই বিশেষ স্ববিধ! ছিল, এক 
স্বান হইতে সৈন্ক বিপদগ্রস্ত হইলে আর এক স্থান হইতে সৈল্ত সাহায্য প্রেরিত 
হইত। লক্ষ্ৌ, আর! প্রভৃতি অনেকস্থান ওইরপে রক্ষিত হয়। কুমার সিংহ 
আজমগড়ে উপনীত হইলেন, অমনি এল।ধবাদ হইতে, লক্ঘো হইতে, ইংরাজ 
সৈম্ত উপস্থিত হইল, কিন্ত কুমার সিংহের সাহাধ্যার্থ আর সৈন্ত আসিল না।”২২ 
একথা ইতিহাসের পাঠক মাত্রেই স্বীকার করবেন যে, সংঘবন্ধতার অভাব ও 
কেন্দ্রীয় প্রেরণা না থাকার ফলেই বিভ্রোহের এই পরিণতি । 


পণ্ডিত রেয়াজ অলর্দীন আহম মাশহারদি (১৮৫৯-১৯১৮) তার 'সমাজ ও 

ইস্কারক' গ্রন্থে সিপাহী বিদ্রোহ ও ওহাবী আন্দোলনকে ভারতবর্ষের দুটিষাত্র 
'রস্্ী বিধ্বব” বলে অভিহিত করেছেন। এবং ছুটি বিপ্লবের ব্যর্থতার যে 
কারণ জানিয়েছেন তা-ও মুল্যবান । তিনি লিখেছেন £ “ওহাবি মন্ত্রণা প্রৌটি 
পরিগ্রহ করিবার পূর্বেই ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের গোচরীতূত ও অস্কুরেই বিদ্লিত 
হয়। কিন্তু উহ! পরিপক্ক, পরিস্ফুট ও মোদলমান নামে প্রচণ্ডতা পরিগ্রনথ 
করিলেও সিপাহি বপ্রব অপেক্ষা অধিকতর স্থফল প্রসব করিত না। কারণ, 
ওহাবিগণ বৃকোদর বি.টিশ গবর্ণমেপ্টের বিশাল কুক্ষিতে নি:শেষে পরিপাতিত 
মোসলমান সাআাজোর-_যাহার অস্থি পর্য্যস্ত তৎকালে জীর্ণ হইয়া গিয়াছিল ; 
স্তাহারই উদ্ধারাথ এই গুরুতর ফড়যন্ত্রে প্রবৃত হইয়াছিলেন।...লিপাছি 
বিশ্রেহের মূলমন্ত্র যাহাই থাকুক না কেন, ইহা পরিশেষে খণ্ড খণ্ড সুতরাং 
উপাদনিক তূর্বলত1 পরিগ্রহ বিশেষ দুরাকাক্র। ব্যকির স্বার্থসাধনে পরি- 
চালিত হয় । ..এই লমন্ত বিদ্রোহ যদি মতপ্রকর্ধষে, লক্ষ্যের দৃঢ়তায় যে প্রতিকূল 
বিষয়ের বিরুদ্ধে বিপ্লব সজ্ঞাত হইল্লাছিল তাহার তীব্রভায় ভারতবর্যায় 
সার্বজনীন সহানুভূতি লাভ করিতে পারিত এবং হদি ভারতবর্ষকে ইংলগ্ডের 
করালগ্রাস হইতে বিমুক্ত কর1 ভাছাদের একমাত্র লক্ষ্য হইত তাহা! হইলে 
নিদ্ধি নিভান্ত দুরবন্থারিনী হইত না ।'৩ 


সমান্ষণ ৪8৯১ 


এখানে এই মাত্র বলা যেতে পারে, সার্বজনীন সহানুন্তি লাভ করেনি 
বলেই বিদ্রোহের প্রকৃতি ছিল নিতান্তই স্কানিক। আরেকটি কথা, ধর্মীয় 
সংস্কার যে বিদ্রোহের ক্ষেত্রে প্রাধান্ত পেয়েছে, তার পরিণতি মহৃত্তর হয়নি। 
উদ্দাহরণ স্ববপ তিতুমীরের 'সংগ্রাম, শরিয়তুল্লা ও দৃদুমিঞ্ার সংগ্রাম সমাজ- 
জীবনের পরিভাষায়, মানব মর্যাদার পরিপন্থী ছিল। আবার অর্থনৈতিক 
কারণে বিগ্রোহগুলি সংস্কারমুখী হয়ে ওঠায় এবং আভিজাঠিক স্বার্থ জড়িত 
থাকার বিদ্রোহগুলি অনেকাংশেই বার্থ হয়েছে। 


খ্ 


সিপাহী বিদ্রোহের সময় শিক্ষিত বাঙালীর মনোভাব সাহিতো-ও স্পষ্ট । 
অনেকের দ্বিধাদ্বন্্ব যে ছিল তার ছৰি আমাদের উল্লেখিত সাহিতো ছড়িয়ে 
আছে। অনেকে আবার ব্যক্তিগত স্বার্থের কারণেই বিদ্রোহ থেকে দূরে সরে 
ছিলেন। হুতোমের রসিকতা ;_-"'মিউটনি উপলক্ষে গবর্ণমেন্ট ও বাঙ্গালি 
শঝের কথঞ্চিং পদার্থ জান্তে অবসর পেলেন, ধ্রীবৃদ্ধিকারীরা আশা ও 
যানভঙ্গে অস্তরে বিষম জালায় জ্বলতে ছিলেন।”২৪ বাগালীর একটি 
অংশের নীরবতা নাট্যকার অম্বতলাজ নিয়োগীর-ও মনে হয়েছে । তাই তিনি 
তখার নাটকের নানাসাহেবকে দিয়ে বলাতে পারলেন--"'ইংরাঞ্জ জাতি বড় 
সহজ জাতি নয়--বলেই হোক বা কৌশলেই স্োক, যে রাঙা একবার 
হম্তগত করেছে সেরাজা কি সহজে পরিত্যাগ কোর্ভে পারে? চারিদিকেই 
আধ্য জাতিরা উন্মত হয়েছে, এসময় যদি বাঙ্গালিবা আমাদের সাহাধ 
করে, তাহলে এই দণ্ডে সমস্ত ইংরাজ রক্তে, ভারতের সমৃদ্বায় নদ নদী 
লোহিত বর্ণ ধারণ করে।”২৫ 


শিক্ষিত বাঙট্ললীয় নীরবতা! ব1 উদাঙীনতা কিন্তু এতিহাসিক সত্য । 
আবার একগ্রেণী দুি জীবীদের রচনার প্রভাবে সেই উদ্দানীনতা কাটছিল। 


সিপাহী বিক্রোঙ্ছের ওপর, সাহ্ভিিক, সাংবাদিক ও নাট্যকাররা যে সব 
"% ব্লচন! বাঙালী পাঠকের সামনে উপস্থিত করছিলেন, ভার যেমন বছুল প্রচার 


হিল দহ) বোবা! যা, ঘাঙালীর ভাব-মানসে এক পরিবর্তন আসছিল । 
একশ ও সমাজ সম্পর্কে তশারা কৌতৃহলী হয়ে উঠছিলেন। উপেত্র চা 
মিত্রের “নানাসাহের' গ্রন্থটি গত্যান্নকালের মধ্যে দ্বিতীর সংস্করণ বের হয়? 


 প্রসহ ঘাংল! সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে স্বানীয় বিদ্রোহের প্রভাব 


“দেশ ও দেশীয় এতিহাসিক চরিত্র সম্পর্কে বাঙার্লার কৌতুহল বাড়ছিল এটা 
তারই প্রমাণ দেয়। ভা ছাড়া পত্র পত্রিকায় শিক্ষিত বাঙালীর আবৈগ 
ও কিছু-কিফিং ধ্বনিত হচ্ছিল । এরই ফলৈ ২৫. ১১, ১৮৫৬ তারিখে 'সন্ঘাদ 
তাস্করের পাতায় বীরভূমের এক পত্র লেখক লিখলেন, অত্যাচারিত 
সাওতালদের "অবস্তা দেখিলে পাষাণ হৃদয় বাজিরাও রোদন করেন ।” 
এখানে আরও একটি কথা ম্মর্তব্য। ডিরোজিও এবং কাশীপ্রসাদ ঘোষের 
কবিতায় দেশপ্রেমের তীব্র গ্রকাশ ঘটলে-ও সশস্ত্র বিদ্রোহ-বিপ্লবের চিট 
তাতে ছিল না । এই চিন্তাটা এসেছিল টংজগ্ডের সাহিত্যে । টমাস ক্যামবেলের 
“দি প্লেজারস অব হোপ? এবং লর্ডবাররনের “দি কাস জব যিনারভা' 
কাবো-ও এই দ্ৃতিভজির পরিচয় মেলে । আমাদের গ্রন্থের আঠারে! শতক 
ও উনিশ শতকের নান্দীমূুথে দ্বটি কবিতার অংশ বিশেষের উদ্ধৃতি দেওয়া 
ইয়েছে। আবার ইংলগ্ডে চার্টিস্ট আন্দোলন কারীরা ভারতে ইংরেজ 
অধিকারের বিরুদ্ধে যে বিশ্ষুন্-তরংগের ব্ঙি করেছিলেন ; ভারই শুদ্ধ-তগ্য 
রূপ আর্ন& জোন্স-এর কাব্য গ্রন্থে হস্ফুট । গ্রন্থটির নাম “ছি রিভোন্ট অব 
হিন্বস্থান'--গ্রন্থটি সিপাহী বিজ্রোহের সময়ই মৃদ্রিত হয়। ভাই বলা যায় 
যে, “খাস ইংলগ্ডের সাহিত্যে এবং আন্দোলনে ইংরেজের বিরুদ্ধে ভারতবাসীর 


সশস্ত্র অত্যুথানের চিন্তাটা এসেছে।”২৩ 


॥ তিন. ॥ 


আমাদের সাহিত্যে বীরচিত্রের প্রস্তাব ও অংকন উদ্দেন্ত মূলক ভাষেই' হয়েছে। 
শিল্পীদের রচনার মধ্যে তশাদের দেশ হিতৈষণার পরিচয় অস্পষ্ট নয়। আবার 
এট1-ও দেখা গেছে, অনেকের রচনায় বিযোহীদের চরিত্রে কালিম! লেপন 
করা হয়েছে। এই সম্পর্কে বলা ধায়, দেশ-কালে ধিদ্রোহ্ী নায়ক সম্পর্কে 
সর্বদা মৃজ্যায়ন যে হয়েছে তা-ও নয় । আবার বিজ্বোহী নায়কদের 'ুর্বল- 
তম দ্বিকগুলি সমাজ জীবনে ফু-ফল ও ডেকে এনেছে । ফলত বিপ্রোহ ও 
বিজ্রোহ্ী নার়কদের সম্পর্কে ছুটি বিপরীত মনোভাবের পরিচয় মেলে । লক্ষনীয় 
একই সময়ে দুই সাজনের কাব্যে ভিতু্মীরের পরম্পর বিরোধী পরিচয় মেলে । 
কিন্ত অবাক হতে হয় যে মানুযাট ইংরেছ শাসনকে' চমকে দিয়েছিলেন 
ধারাসতের চৌহদ্দির ঘধ্যে থেকে ; ধার ছর্দমনীপ়্ প্রকৃতির জন ইংরেজী 
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£510066 061100.”২৭ সেই মান্ছঘটি গাথাচিত্রে নিন্দিত । অথচ বর্তমানকালে 
তিনি বন্দনা পাচ্ছেন। নারিকেল? বেড়িয়া গ্রামে তিতুমীরের স্থতি স্থলে 
প্রত্যহ তার যসঙ্জিদদে ধৃপ-বাতি প্রদান করেন সেবায়েতগত। মহরমের 
লষয় _বাদুড়িয্াগ্রাম থেকে যে তাজিয়া বের হয় ভা নারিকেলবেড়িয়ায় 
তিতুৃমীরের স্থতিম্থলে শোভাবাত্র! সহকারে আসে । মাঝপথে ঘোষপূর, চত্তী- 
পুর, বুরুজ প্রভৃতি গ্রামের হিন্মৃ-মুসলমানগণ শোভাযাত্রাকারীদের সামরিক 
গতিরোধ করেন ও 'মাতম' অনুষ্ঠান প্রদর্শন ও ভক্তি-অর্থা মিবেদন করেন ।২৮ 
মোট কথা, হিচ্ছু মুসলমানের সাংস্কংতিক চেতনায়-ও তিতুমীর শ্রদ্ধার সঙ্গে 
জড়িয়ে আছেন। 

বিপ্রোহের কালান্তরে যে সব সাহিত্য রচিত হয়েছে বা এখন-ও হচ্ছে 
ভাতে বিদ্রোহ বা! বিদ্রোহী নায়কদের অনন্ত মূল্যায়ন হচ্ছে ; অবস্থাই তা 
ইতিহাসের নিরিখে । এই প্রসংগে সাহিত্যিক গজেজ্রকুমার মিত্রের 'বহ্িবন্তা'২৯ 
এবং সুমর্েশ বন্ধুর 'উত্তরবঙজ্গ'৩০ উপন্যাস দুটি স্মরণ কর! যায়। দুটি উপস্তাসের 
পটভূমি সিপাহী বিস্বোহ। এমন কি প্রাবন্ধিক ত, স্থীর করণের 'অরণা 
প্রহরী'৩১ গল্পটি-ও বাদ দেওয়ার নয়। | 


এঁতিহানিক পুরুষদের অনল মূল্যায়ন হচ্ছে বলেই তার! বাংলার'সাংস্কৃতিক- 
জীবনে মুর হন। 'একটি উদাহরণ, সাঁওতাল বিদ্রোহকে ল্মরগ করা হয় 
শোষক-শোধিতের, দলনকারী দলিতের দিব্য-কাহিনী ছিসেবে । পৃরুলিয়ার 
ক্বনাঘধনায আদিবাসী ছো-শিল্ী গম্ভীর সিং মুড়। এই বিদ্রোহের কাহিনী নিয়ে 
নোতুম ছোননাচ রচনা! করেছেন ।। ইতিহাস জীবন্ত হয়। সিঘু, কানু, টাদ ও 
ভৈরব রণা্ধনে হাজির হন। মুখোসপর। মাঝি মেয়ে নাচের ছন্দে ইংরেজ 
সাহেবদের ,সজে জড়াই করে। ' মেয়েষের বেইজ তির বদলায় কাড়-বাশ ধর 
সাওতালের দল । রক্ত বর! দিনগুলি রোমাঞ্চ জাগা! শিহরণ জানে ।৩২ 


৪৯৪ বাংল] সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে হ্বানীয় বিজ্রোহের প্রভাব 


এখন প্রশ্ন হচ্ছে, সেদিনের সমাজ এসব বিদ্রোহী পুরুষদের মৃল্যায়ন 
করলেন না তেন, কিংবা উদার দৃরি? আসলে, দেশ ও দেশের মানুষ 
সম্পর্কে যে স্বাভাবিক কৌতুহল, সমগ্র সত দিয়ে বাংলা তথা ভারতবর্থ 
সম্পর্কে উপলব্ধি থাক! দরকার ছিল; তা গড়ে ওঠেনি । রবীন্দ্রনাথের 
গোরার যে অনুভ্ূতি--সেই গোর! যার মিউটিনির সময় জন্ম £ তার অনুভূতি 
হলো! ;_-"একট সত্য ভারতবর্ষ আছে, পরিপূর্ণ ভারতবর্ধ সেখানে স্থিতি না 
হলে আমর] কি বুদ্ধিতে কি হৃদয়ে যথার্থ প্রাণরসট]। টেনে নিতে পারব না।” 

সেই 'প্রাণবসট।” প্রাকৃ-রাজনৈতিক যুগে সকলের পক্ষে বোঝা সম্ভব 
হয়নি বলে তাদের খুব একটা দোষ দেওয়! যায় না বটে, তবে যে সব 
বিদ্রোছের স্থানীয় উদ্যোক্তারা দেশ হিতৈষণায় অস্ত্র ধরেছিলেন ; তাদের 
অন্তরের "লক্ষ্মীর বন্দর' অর্থা* ভারতবর্ষ সম্পর্কে মহত্তর উপলব্ধির জন্য তারা 
আজ আমাদের শ্রদ্ধেয় । 


॥8 8 


নব্যুগ প্রসংগ 


উনিশ শতক 'স্থবর্ণযুগ” | বাংলায়* রেনেস1স বা নবজণ]গরণের কাল। 
ইউরোপীর সভ্যতা ও সংক্ক-তির সংস্পর্শে বাঙালী রাজনৈতিক চেতনায় ও 
সাংস্কৃতিক বিকাশে নোতুন জীবনাদর্শের সন্ধান পেয়েছেন। ধর্ম: ্যুহিতা, 
শিক্ষা, সমাজ ও রাজনীতি-_-এক কথাক্ন বাঙালীর জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে 
ই্টরোগীর ভাবাদর্শের প্রাবল্য লক্ষ করা গেছে। কতরাং বাঙালীর চিন্তা ও 
তন্কের নব-উন্মেষ** স্থবাদেই “বাংলায় নবধুগগ' বলা হরে থাকে । 
_রেনেসণাস বা নবজাগরণ এই শবকটির নাষায়ন বড়োই ভাবোদ্দীপন। 
ডেনিস হে রেনেসশাস সম্পর্কে বলেছেন ; “10৩ 57070 16781888106 


“উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার ইতিহাসই এ যুগের সার। ভারতের ইতিগাস” 
ভ্রং'যোহিত লাল মন্তবমদার, বাংলার নবযুগ, ৩য় সং পৃ. ১ 
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1500610 96915110 0010015 5123 (510 0750 178 96181 800 2১10৫9০6৫ 
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6809 ৪. 61104 01 0096 806 9610810 0138180162191108 8399001816৫ 
10) 00৩ 061190.”৩৩ অর্থাৎ হে সাহেব সময়ের বিশিষতা ও সময়ের 
পরিধি সম্পর্কে ইংগিত করেছেন। 


আমরা সময়ের সেই পরিধিকে ১৮১৭ থেকে ১৮৫৭ এস্টাব পর্যন্ত চিন্তিত 
করতে চাই। কারণ, হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা হয় ১৮১৭-তে । এই সময় কাল 
থেকে ১৮৫৭ গ্রীল্টাক অর্থাং মহাবিদ্রেহ কাল পর্যন্ত ;-_এই পরিধিত্ে অনেক 
আদ্দোলন, অনেক সংস্কার ও বহু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে গেছে। মহাবিদ্রোহ 
কালে শুধু বাংলাদেশেই নয়, সার। ভারতবর্ষে পরিবর্তনের ঝড় বে গেছে। 
বাংলার পটত্বমিতে দৃষ্টি নিবন্ধ করলে দেখা যাবে, হিন্দু কলেজ স্থাপন হবার 
চষ্জিশ বংসরের মধ্যে বাশগ্গার রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে উদ্যোগ-প্রসার 
যতটা ন1 হয়েছে ; তার চেয়ে অনেক বেশি হয়েছে মহাবিদ্রোহের পর ; এক 
যুগের মধ্যে । সাহিত্য, সাংবাদিকতা, রাজনীতি, বিজ্ঞানচর্চ1! প্রভৃতি বিষয়ে 
মহাবিদ্রোহোত্তর আলোড়ন দেখা দেয়। *হিন্্ম মেলার" গুতিষ্ঠা-ও মেই 
সময়েরই বাণীসক্কেত। 

১৮১৭-১৮৫৭-এই চষ্মিশ বংসরে বাঙালী সমাজের তিনটি স্তর অতিক্রান্তী 
মহাপর্ব বিশেষ । ১. রামষোহনের কাল (১৮১৭-১৮৩১); ২. ইয়ংবেজলের 
কাল (১৮৩১-১৮৪৩) ; এবং ৩, তন্ববোধিনীর কাল (১৮৪৩-১৮৫৭)। অর্থাং 
১৮৫৭ শ্রীস্টাবধে বাঙালী সমাজে শিক্ষাদীক্ষা দু-পুরুষের ৷ শ্রীবুক্ত গোপাল 
হালদার মে কথাই বলেছেন 1৩৪ বিনয় ঘোষের হিসেব তিন পুরুষের । 
১. বর্ষীয়ানদের মধ্যে ছিলেন রাধাকান্ত দেব, রামমোহন এই কালে 
প্রধান পুরুষ । ২. মধ) বয়স্কদের মধ্যে ছিলেন রসিক কৃষ্ণ মন্ত্রক, রামগোপাল 
ঘোষ, ঈশ্বরচন্র গুপ্ত, দেবেজ্রনাথ ঠাকুর ও ঈশ্বরচজ বিষ্ভাসাগর প্রমুখ যার! 
“ইয়ংবেজল' ও তত্ববোধিনীর কালের কথিষ্ট পুরুষ । ৩, রাঞ্গনারায়ণ বন্ধ, 
মধুদৃদন দত, ভুদেব মৃখোপাধ্যা় প্রভৃতি হিচ্ছু কলেজের সদ্য শিক্ষিত এবং 
তাদের অনুজ দীনবন্ধু যিত্র, বন্ধিমচজ্জ চট্টোপাধ্যায় ও কালীপ্রসর লিংহ 1৩৫ 
যাইছোক, এই--হুই ব! তিন পুরুষের সক্রিয় উদ্যষে নবজাগরণের উন্মেষ-পর্ব 
সম্পূর্ণ হয়। 

কর্ণগয়ালিসোত্তর পরাধীন ভারতের পটভ্ৃমিকায় সরু হয় আমাদের 
যেলেসাস। এর সংগে ইউরোপের রেনেস সের তুলন1 চলতে পারেনা । 


৪৯৬ বাংল] সাহিত্য ও সংদ্কতিতে স্বানীয় বিভ্বোষ্ইের প্রভাব 


ইউরোপে নবজাগরণের উন্মেষ হয় সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক 
স্বাধীনতায় । আর আমর] ছিলাম রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরৰশে। 
ফলত, সর্ববাপী জাগরণ সম্ভব ছিলন। প্রতিকূল পরিবেশে । তাই এর গতি- 
প্রকৃতি ছিল ক্লথ ও আবেগহীন। এদেশের মুষ্টিমেয় বাঙালী ইউরোপীয় 
শিক্ষা-সংস্কৃতি আত্মস্থ করে কোম্পানীর আস্মমভাজন মুখহুচ্দমী হলেন এবং 
এ"রাই জীবন ও জগৎ সম্পর্কে কুতৃহলী হয়েছিলেন। কিন্তু মু্টিমেয় এই 
বুদ্ধিজীবীদের চিস্কাধার! ও কর্মনৃত্রে গৌজা'মলই ছিল বেশি। এই ক্ষেত্রে 
শ্রীযুক্ত নেপাল মজ্জবমদার যা বলেছেন; তা-ও প্রণিধানযোগ্য । তিনি 
বলেছেন--“সেদিন না ছিল তাহাদের দৃঢ় অর্থনৈতিক বনিয়াদ, না ছিল 
তাহাদের চেতনা! ও মানসিক প্রস্ততি । তাই তাহাদের জীবনাদর্শনে ও 
আচরণে যুক্তিবাদ ও ভক্তিবাদ, অধ্যাত্মবাদ ও জডবাদ সংস্কারবাদ ও 
বিপ্রববাদের এত তাত্বিক গোজা'মল ; তাই তাহাদের রাজনৈতিক সংগ্রামে 
এতথানি দ্বিধাঘন্্ জডতা ও ম্ববিরোধিতা । এক কথায়, আমাদের দর্শন ও 
সমাজ বিপ্লবের প্রেরণা ও তাগিপণ সমাজের ভিতর হইতে আসে নাই। তাই 
মুদ্টিমেয় বৃদ্ধিজীবীর ধার-কর! প্রাণ-প্রবাহ সংক্ষারবাদের যাতে ধীরে ধীরে 
সমাজের উপরে বহিয়াছে। তাই দর্শন বিপ্লব ন। হইয়া হইল ধর্জ সংক্ষার 
সমাজ বিপ্লব না হইয়া! হইল নিয়মতান্ত্রিক ও সংক্কারবাদী রাজনীতি 1৮৩৬ 

মন্তবাটি যথার্থ । তবে শ্রদ্ধেয় নেপালবারু সমাজ বিপ্লবের যে 'তাগিদ? 
টার কথ বলেছেন ; তা সর্বাংশে ঠিক নয়। তাগিদট?, প্রয়োজনভিতিক । 
সে কথাটি সমাজ সংস্কারকগণ কাজের মধ্য দিয়ে প্রমাণ করেছেন। সমাজের 
কুসংস্কার, অন্ধকারাচ্ছন্ন দিকগুলির প্রতি হস্তক্ষেপ ও সংস্কারের যে খুয়ো- 
জরনীয়তা অন্গুভব করেছিলেন রামমোহন, বিদ্যাসাগর ; তার তাগিদট! 
সমাজের ভেতরেই নিহিত ছিল। অগ্রণী পুরুষর। তাদের অগ্রগামী চিন্তা দিয়ে 
সেই চেতনাকেই ত্বরান্বিত করেছেন । 


এক. 


যাইহোক, আমাদের সদে)কভ তিনস্তয়ের মধো বাঙালী জাগরণের 
তিনটি বিশিষ্ট দিক-ও লক্ষণীয় । ১. জীবন জিজ্ঞাসা, ২. ধর্ম ও সমাজ 
ংস্কারের উদ্যোগ ; ৩. মধ্যবিত্তের রাজনৈতিক মচেতনগা। ও উদ্যমশীলত1 1৩৭ 


সমীক্ষণ ৪৯৭ 


এই জাগরণের প্রাঙ মুখ রচিত হয়েছে রামমোহনের * কর্ম-কৃশলতায় । 
তার সমূহ জীবন চরধায় তিনটি বৈশিষ্ট্যই মূর্ত হয়ে উঠেছে। জগং ও জীবন 
সম্পর্কে তার স্বাভাবিক কৌতৃহল, বাস্তব চৈতন্ত থেকেই নবযুগের তরংগ 
উখিত হয়েছিল । রামমোহনের উদ্ভোগপর্বে ধর্ম-সমাজ ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে 
সক্রিয় ভূমিকা সম্পর্কে গভীরে প্রবেশ না করে-ও বল! বায়; তার পাশ্চাত্য 
শিক্ষা! প্রবর্তনের চেষ্টা, বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, গ্রন্থ প্রকাশ প্রভৃতি কাজগুলি জীবন 
জিজ্ঞাসার ও কৃতৃহলতার পরিচয় দেয়। 
রামমোহন ধর্মের ব্যাখ্যা ও তত্ব প্রতিষ্ঠা, ধর্ম ও সমাজের তাত্বিক বিশ্লেষণ 

ও পারম্পর্য বিচার করেছিলেন । ম্যাক্সম্যুলর রামমোহনকে তুলনামূলক 
ধর্মালোচনার জনক; বলেছিলেন । যাইহোক ধর্ম ও সমাজ সংস্কারের লক্ষ্যেই 
তিনি “আত্মীয় সভা” (১৮১৫) স্থাপন করেছিলেন । যেখানে “বেদান্ত ধর্ের 
ব্যাখ্যা ও বিচার হইত 1৩৮ তাছাড়া 'ব্রহ্মনভা” (১৮২৮) স্থাপন করলেন। 
সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন, স্ত্রীজাতির অধিকার বিষয়ক মতামত 
আলোচ্য ধারার দ্বিতীয় দিক। ধর্ম ও সমাজ নিয়ে যে আন্দোলনের তিনি 
সুচন! করলেন তার বিরুদ্ধে রাধাকান্ত দেবের দল-ও সক্রিয় ছিল। তার 
নামে গান বাধ! হয়েছিল। তারই কিয়দংশ :৩৯ 

“সুরাই মেলের কুল, 

বেটার বাডী খানাকৃল, 

বেটা সর্বনাশের মুল, 

€ তৎ সৎ বলে বানিয়েছে স্কুল; 

ও সে জেতের দফা, করলে রফা 

মজালে তিন কুল।" 

এরপক় গামমোহন ইংলগ্ডের নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের ধশচে ত্বদেশের 

জাতীয় স্বার্থের দাবিগুলি নিয়ে আন্দোলন করার প্রয়াসী হয়েছিলেন ? 
মুদ্রাযস্ত্রের স্বাধীনতা! হরণের চেষ্টা হলে তার প্রতিবাদ, পার্লামেন্টে দাখিল 
কর! রাজস্ব বিষয়ক সাক্ষা, নেপলস্‌, দক্ষিণ আমেরিক৷ প্রভৃতি স্বানের 


* দরামমোহনই সর্বপ্রথম এই স্বৃতকল্পা জাতির ঘোর তাহসিকভাকে সাত্ি- 
কতার '্ভামুক্তকরিয়া একটা রাজবিক আদর্শের প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হইয়াছি- 
লেন ।” ত্র, মোহিত লাল মন্ভৃমদদার, বাংলার নবধুগ, ৩য় সংস্করণ, ১৯৬৫ পূ ১ 


৪8৮ বাংল! লাহিত্য ও পংচ্কৃতিতে হ্বানীয্ম বিভ্বোহেগ প্রভাব 


মৃক্তি সংগ্রামে ভার উদার মনোভাব, ইংলগ্ডে রিফর্ম বিল সম্পর্কে তীর 
গাভীর উপলব্ধি রাজনৈতিক সচেতনতারই পরিচয় বহন করে। পার্লামেন্টে 
রিফর্ম বিলের দ্বিতীর পাঠ যখন চলছে তখন ২৭.৪.১৮৩২ তারিখে বের্ডফোর্ড 
স্কোষ্ার থেকে এক পত্রে তিনি লিখেছিলেন £ “755 80888153 ৪16 1091 
11815915 09৮৮1660079 15101100915 800 8001-151020061589 0৮ 0215/6610 
11699 800 (9721019 1010081) ০০৫ 0065 90110 2) ১6156520 3051105 
2100 17700911056 ৪700 06155510118) 200 ছা0100..১৮780 এই মন্তবো 
রাজার রাজ-বোধির পরিচয় যথার্থ-ই। এখানে বলে নেওয়া যেতে পারে 
যে, মধ্যবিতের রাজনৈতিক সচেতনতা ও নিয়ম তান্ত্রিক ও সংক্ষার 
আন্দোলনের তিনি-ই শ্রন্ইা। “আত্ম শক্তি অর্জন ও জাতীয় প্রস্তাতির জন্য 
ধর্ম ও সমাজ সংস্কার, গণতান্ত্রিক চেতনা ও আধুনিক ইউরোপীয় শিক্ষার 
ব্যাপক প্রসার কল্পে তিনি উদ্যোগী হুইয়াছিলেন। বস্তত পক্ষে, ইহাই 
ছিল বাংলাদেশের সমগ্র রেনেসশাসের মুল লক্ষ্য ।”৪১ 


দই 


*“১৯শ শতাব্দীর বাঙালীর জীবন বোধ, ও বোধিজ্ঞান ও 'প্রতীতি, মনন ও 
ধ্যান এক কথায় জাতির নর্বাঙ্গীন আত্মবীক্ষ1 জাগ্রত হইল”'৪২--সেই জাগরণকে 
হুব্ণার করে তুলেছিল ইয়ং বেজ্জলের তরুণদল | এই তরুণদল হিন্দু কলেজের 
চতুর্থ শিক্ষক ডিরোজিওকে গুরু মেনেছেন * | গুরুর সদ্গুণ তরুণ বাঙালী 
চিত্কে আকৃ্ করল। তীর উদার মানবতা বোধ, স্বদেশ প্রীতি ; বৈজ্ঞা- 
নিক দৃষ্টি ও যুক্তিবাদ তরুণদের প্রভাবিত করল। এর ফলে তাদের সখযাতি 
প্রবাদ স্বরূপ ছিল--"'কলেজের ছেলের! সতাপ্রিয় ও সং, তাহার! সত্যের 
বন্ধ এবং মিথ্যার শক্র 1৪৩ কিন্তু তাদের ধর্মের প্রতি বিশ্ুখতা, সমাজ- 
সংস্কারের প্রতি তীব্র আগ্রহ ও গভীর অন্ততি তাদেরকে বিদ্রোহী করে 
তোলে । এবং তাদের বিভ্রোহ্ী মনোভাব আকাডেমিক আ্যাসোসিয়েশনের 
মতে! বিতর্ক সভায়, ও সাধারণ জ্ঞানোপাঞ্জিকা! সভান্ব প্রকাশ পেতে 


গ্রামতনু লাহিড়ীর বৃদ্ধ বয়সে দিনলিপিতে লেখা থাকত “1১৩:9210, 
0 205 091৮ যোগেশচচ্জ্র বাগল, বাংলার নব্যসংস্কতি, ১৯৫৮, পৃ.৯২ 


সমীক্ষণ ৪8৯ 


থাকে 188 সংক্কারমুরখখী চেতন! থেকে তার! 'এনকোয়ারার', জ্ঞানান্বেষণ 
বেঙ্গল স্পেকৃটেটার' প্রভৃতি সাময়িক পত্র প্রকাশ করেছিলেন । এতে 
রাজনৈতিক আলোচনা, বক্তৃতা, মতামত প্রকাশ হ্থরু করেছিলেন নব্য 
বঙ্গীয়র1 । সংস্কৃত কলেজগুহে জ্ঞানোপার্জিকা সভার অধিবেশনে কোম্পানীর 
পুলিশ ও ফৌজদারী আদালতের অবস্থা প্রলংগে দক্ষিণারঞ্চন মুখোপাধ্যায় যে 
কঠোর সমালোচনা করেছিলেন ; তার ফলে অধ্যক্ষ রিচার্সন সাহেবের 
ংঙ্গে ছাত্রদের তুমূল বাদাহ্বাদ ও ছন্্ম একটি এঁতিহাসিক সংঘর্ষ বলে 
দাবি করা যায়। 

আবার জ্ঞানোপাপ্রিকার সভ্যরাই ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সদশ্য জর্জটমসনের 
সহযোগে 10106311051) 1700181) 45599181010 গড়ে তোলেন (১৮৫৯) । 
পূর্বে ছুটি মুখপত্র ছিল-_ ভূম্বামী সম্প্রদায়ের 17170 73977881 [.8100 10108” 
/১8800881100 এবং তরুণ বাঙালীদের 16 73217981 31108) 1100181) 
£8৪০০1861০7--এই ঘটি দলকে টমসন একসুত্রে বেঁধে দিলেন। প্রন্কত পক্ষে 
টমলন সেদিনের বাঙালীর রাজচেতনাকে উদ্দীপ্ত করলেন ; প্রেরণ! দিলেন9৫ 
সত্য, যুক্তির প্রবলতম অনুভূতিতে । 


তিন, 


এখানে উল্লেখ্য, তত্ববোধিনীকালের যখর] অগ্রণী পুরুষ অর্থাৎ ঈশ্বরচন্ত 
বিষ্যাসাগর, অক্ষয় কুমার দত্ত, দেবেজ্র নাথ ঠাকুর, নাটুকে রামনারায়ণ, 
রাজনারায়ণ বস্থ প্রভৃতি মনীষী ইয়ংবে্গলের রচিত পথরেখাকে আরো 
বিস্তৃত করলেন অনেক প্রযত্বে। এই ক্ষেত্রে ততবোধিনী সভা! ও “তত্ববোধিনী 
পত্রিকার” গুরুত্ব অপরিসীম । আবার এই সময় বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের 
আপাত স্ববিরোধিত1-ও লক্ষণীয়। যেমন, বিদ্যাসাগরের বিধবা-বিবাহ 
প্রচলন সম্পর্কে সারাদেশে আলোড়ন ওঠে । বলাবাছল্য রক্ষণশীল ব্যক্তিদের 
মধ্য রাধাকান্ত দেব, তত্ববোধিনীর মুল হো!ত। দেবেজ্্র নাথ ঠাকুরের মতো! 
নিরাকার বাদী ও রামগোপাল ঘোষের মতে সংশয় বাদীরাও৪৬ ছিলেন। 

আরে! একটি বিষয় । ইয়ংবেজলের নেতৃস্কানীয় রাষগোপাল ঘোষ যখন 
ব্রিটিশ জ্যাসোসিয়েশনস্বাপনে উদ্যোগী হলেন তখন তার মধ্যমণি হলেন 
ভবষামী সপ্প্রদায়ের দুই প্রধান ব্যক্তি ! রাধাকাণ্ডদেব বিনি সভাপতি 
হলেন আর দেবেজ্রনাথ হলেন সম্পাদক । এই ছুই প্রান্তের বুদ্ধিজীবীদের 


4০৩ বাংলা সান্িত্য ও নংস্ভতিতে হ্বানীব বিস্তর প্রভাব 


রাজনৈতিক মিলন শুধু নন; একত্রে কাজ করার অস্তরগরজ-ও ,দেখা দেয়। 
দেবেজ্রনাথ রাজনৈতিক কর্মে সক্রিয় হতে সদঘ্যদের জন্য একটি সাকু'লার-ও 
জারী করেন। 

রামগোপালের দীপ্ত ভ্তমিকা সেদিনের বাঙালীর চিত্ততটে প্রেরণার 
সঞ্চার করেছিল, সন্দেহ নেই। ১৮৪৯ শ্রীস্টাব্ধে ইউরোপীয়দের সাধারণ 
আদালতে বিচার করাও ব্যবস্থার জন্য যে বিল আনা হয়, তা ইউরোপীয়দের 
মধ্যে বিক্ষোভ সৃষ্টি হয় বরাক আক্টস্* নামে । রাম গোপাল এই বিল 
সমর্থন করে পুক্তিকা বের করেন । এর জন্য তার ছৃর্ভোগ কিছু হয়েছিল বটে। 

আবার কোম্পানীর সনদ পরিবর্তনের পূর্বের বংসর ১৮৫২তে হরিশ 
মুখার্জার প্রণীত আবেদন পত্রে দ্বিধাহীন-স্বাক্ষর করলেন শিক্ষিত ব্যক্তির] । 
ব্রিটিশ সরকারের কাছে এই নিবেদন পত্রে দাবি করা হলো, নীল ও লবণের 
একচেটিয়া ব্যবসা রদ হোক; ভারতীয় শিল্পকে সাহায্য কর! হোক; 
ভারতীয়দের সরকারী উচ্চপদে নিযুক্ত কবা হোক, ভারতীয়দের সংখ্যাধিক্যে 
ভারতীয় আইনসভা গঠন কর! হোক । অবশ্থ এসব দাবি পৃরণ হলে! না বটে। 
তবে গণচেতনাকে উড়িয়ে-ও দেওয়া হলো না। মধাবিত মতাদর্শের 
কিছু মূল্য দেওয়া হলো। জমিদারদের স্থার্থ-ই বডে৷ হয়ে উঠল না। তাই 
মিশনারীদের দাবি-_-জমিদারদের অধীনে রায়তদের অবস্থা অনুসন্ধানের 
দাবি (১৮৫৬); জমিদারগণ উদার ভাবেই সমর্থন করলেন। 

-এইসব রাজনৈতিক কর্ম ও সংগঠনের মধ্য দিয়ে উনিশ শতকের ইংরেজি 
শিক্ষিত নধাবিত বাঙালী বুদ্ধিজীবীর! দেশবাসীর মনে জাতীয়তাবোধের 
উদ্বোধন করেছিলেন নিয়মতান্ত্রিক আ'ন্দালন ও সংস্কার আন্দোলনের পুরো- 
ভাগে থেকে। এই আন্দোলনের প্রেরণা মানবপ্রেম থেকেই উদ্ভৃত হয়েছি । 
তার বড়ে। প্রমাণ বাঙালী বুদ্ধিঙ্গীবী অক্ষয় কুমার দত্বের সমীকরণটি। 

কৃষকের পরিশ্রম-শস্য 

কুষকের পরিশ্রম + ভগবং প্রার্থনা _ শন 

ভগবং প্রার্থনা ₹-০ অর্থাৎ মাটি ও মানুষের শ্রমকেই স্বীকার করা 
হলো । বোধকরি অস্তর-নিবদ্ধ তত্বটি এইভাবে ভাবা চলে; কৃষক-মান্ছষ ৷ 
শস্য 2 মাটি ; নিহিত অর্থে দেশ। শ্রম তো! মানুষই দান করে। অর্থাং 
দেশ ও মানুষের ম্বরূপ-উপলব্ধি হলে! নবধুগের লক্ষপ। 


সমীক্ষণণ 85১ 


চার 

বাঙলার ম্বাধীনতা আন্দোলনের কথা লিখতে গেলে বিশেষ করে উনিশ 
শতকের পরিপ্রেক্ষিতে ; দুটি ধারার -_-১. বুদ্ধিপ্বীবীদের সংস্কারবাদী * অর্থাং 
নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের $ ২. কৃষক বিদ্রোহের উল্লেখ করতেই হুবে। 
প্রথম ধারাটিতে লক্ষণীয় রামমোহন ; বিদ্যাসাগর, মধুসূদন, বন্ধিমচজ্র ও 
দীনবন্ধু প্রমুখ দ্বার] প্রচারিত সমাজ সংস্কারের ভাবধারা । আর দ্বিতীয় 
ধারাটি হলে! সন্ন্যাসীবিদ্রোহ, তিতুষীবের বিদ্রোহ. সশাওতাল বিদ্রোহ, 
সিপাহীবিপ্রোহ ও নীল বিদ্রোহ গুভূতি | 

এখানে সংক্ষেপে বুদ্ধিঙ্গীবীদের সংজ্ঞা! নিবপণ করে নেগুরা যেতে পার়ে। 


রবার্ট মিচেলস-এর ভাষায় 1 ০৪1৫ 65 1076 10 05105 10051150688]3 
1110611079 01808061010 6%81017)8010175.56৭ আবার বিখ্যাত সমাজ বিজ্ঞানী 
কার্সম্যান হাইমের ভাষায় বুদ্ধিজীবীদের সংজ্ঞা হলো! এই; [7 6%51 
৪809০160/ (10616 815 3099181 000099 %/110956 91950918] (88 £$ (0 01010 
22 1180510161580101) 01 06 99110 101 11991 9০:৩1. ড/5 081] (10655 
10051115610051818৮ মিচেলস সাহেব বুদ্ধিজীবীদের আর-ও ঘটি গুণের 
কথ] '115501/ 088110165, ও 101165019 101101109119+ উল্লেখ করেছেন। 
এর সংগে বিনয় ঘোষ 200110108]1 ৪০1%109”র কথা যে!গ করেছেন৪৯। 


পৃরোদ্ধৃত ব্যাখ্যা সকল দেশের বুদ্ধিজীবীদের ক্ষেত্রেই আরোপ কর] যার়। 

যাইহোক, আমাদের দেশে বুদ্ধিজীবীদের সমাজ আন্দোলনের ধারাটি 
স্বীকৃত হয়েছে যে পরিমাণে ; সেই পরিমাণে কৃষক বিদ্রোহের ধারাটি শ্বীকূত 
হয়নি । কিন্ত সমাজের গরিষ্ঠতম অংশ এরাই। বিদ্রোহীদের মধ্যে কোনে। 
অগ্রগামী চিস্তাছিলন৷, তাই তাদের বিজ্রোহ “বীরত্ব ব্যঞজক' হলে-ও তার 
পতন অনিবার্য ছিল। অতএব এর গৌরবজ্জনক কোনে! ভূমিকা ছিল ; 
তা! অনেকেই ম্বীকার করতে নারাজ । কিন্ত আঠারোশতক ও উনিশ শতকের 
বিভ্রোহধারা আলোচনার মধ্যে বিদ্রোহীদের ভূমিকা, আত্মত্যাগ, ব্যর্থতা ; 
মোট কথা মৌল প্রেরণা ও তাগিদটি বিচার করার প্রয়াস পেয়েছি। 
স্থানীয় বিভ্রোহের উদ্‌যোক্তাদের মধ্যে কোনো গৌববজনক ভূমিক ছিল না, 
বা আদর্শ ; সেই অপবাদটি কতটুকু ভ্রান্ত তা আমাদের আলোচন! থেকে 
বোঝ! যাবে । 


* লরহরি কবিরাজ বলেছেন, 'রৃর্জোয়া! সংক্কারবাদী ধারা” ত্র, পরিচয়, 
পৌধ, ১৩৬১ 


৫০২ বাংল! সাহ্ত্যি ও সংস্কৃতিতে স্বানীর বিদ্রোহ প্রভাব 


মার্কসবাদ্দ মনে করে যে, শ্রেণী হিসেবে রুষকর! রক্ষণশীল এবহ উৎপাদনের 
দিক থেকে পশ্চাংপদ | দীর্ঘমেয়াদী কাজের জন্তা তাদের সংগঠিত কর] ও 
শক্ত । তাই ইতিহাস বলে যখন কৃষক বিজ্বোহ সফল হয় তখন ধরে নিতে 
হবে বুর্জোয়া শ্রেণী নেতৃত্ব দেয় ; ন৷ হয় শ্রমিক শ্রেণী নেতৃত্ব দেয়। ধনতঙ্ত্রের 
উদ্ভব ও বিকাশের কালে ফরাসী বিপ্বে বুর্জোয়া শ্রেণী কৃষকদের নেতৃত্ব 
দিয়েছিল তার ফলেই ফরাসী বিপ্লব জয়যুক্ত হয়েছে । আবার রাশিয়াতে 
বুর্ভোস্বাশ্রেণী নেতৃত্ব দিতে পারেনি, পেরেছিল শ্রমিক শ্রেণী । ফলে শ্রমিক 
শ্রেণীর নেতৃত্বে সেখানে কৃষকবিদ্রোহ সার্থক হয়েছিল। 

এখানে মনেরাখা দরকার ষে ফ্রান্স, রশিয়া ধনতান্ত্রক দেশ। তাই 
সেখানের বিস্রোহ ছিল সামন্ততন্ত্রের উচ্ছেদের বিদ্রোহ । আবার আয়াল/যাগ 
চীন ও ভারতবর্য ছিল শীপনেবেশিক দেশ । ফলকথা, এদের সংগ্রাম করতে 
হয়েছে বিদেশী পু*জিবাদের বিরুদ্ধে ও তার দেশীয় ঠাবেদার সামত্ততম্বের 
বিরুদ্ধে। স্তর] এসব দেশের সংগ্রাম- জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের রূপ নেয়। 

চীনদেশে উনিশ শতকের কৃষক বিদ্রোছগুলি বিশেষ করে তাইপিঙের 
বিদ্রোহ প্রকৃতির অগ্রগামী ভৃমিকাগ্ুলি যাওসেতুং অকুষ্ঠ চিত্তে স্বীকার 
করেছেন । চীনে-ও দেখা গেছে, যখন শ্রমিক শ্রেণী নেতৃত্ব গ্রহণ করল; 
তখন থেকেই বিদ্রোহের সাফল্য এসেছে 1৫০ 

মার্কসীয় আলোকে বিচার করলে দেখাযাবে, আমাদের উল্লেখিত স্বানীয় 
বিদ্রোহগুলি শ্রমিক শ্রেণী বা বুদ্ধিজীবীদের নেতৃত্বে গড়ে ওঠেনি । স্থতরাং 
ব্যর্থত। অনিবার্য ছ্িল। তরু-ও বলাধায়, ছুটি ধার! ভিন্ন বাঁকে প্রবাহিত 
হয়েছে বটে, কিন্ত কোনোটিকেই অস্বীকার কর] যায় না। 


তাই, উনিশ শতকের কাছে আমাদের খণ স্বীকার করতেই হবে । আর 
সমাজ নায়কদের “আদর্শ পৃরুষ”৫১ না ভাবার মধ্যে কোনো মহত্ব নেই। 
মানব কল্যাপের অস্তিম লক্ষ্যকে ভূলে যাওয়া যেমন অপরাধ তেমনই নিরলস 
কৃষক জনতার রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম চেতনার মধ্যে স্বদেশ হিতৈষণার ভুন্ক-সত্বতা 
অনুভব ন৷ করা বা সংশয়ান্বিত হওয়া-ও সমান অপরাধ । 

পরাধীন ভারতে বিদ্রোহ-বিপ্রবের যশরা উদ্যোজভা, তাদের "স্বাদে. 
শিকতার ভক্তিচন্দনে' শ্রদ্ধার্থা নিবেদনের মধ্যে উত্তর পুরুষ ছিলেবে 
আমাদের বর্যাদা বৃদ্ধিও সিদ্ধি ॥ 


অন্ুক্রমণী 


উল্লেখ-সৃচীতে ব্যান্তক পাঁরবেশ, ঘটনাসংঘাত নির্দেশ করা হলো । গ্রন্থনাম ও 
গ্রন্থ 'বিষয়ক উল্লেখ উদধাঁত চিহ্নাক্ষত ৷ 


জি আদ সাক, হ৭১ 
অক্ষয় কৃমার দত্ত, ৪৯৯, ৫০৩ আনন্দমঠ, ৭৩-৮৭, ১৯৯ 
অক্ষর কৃষার মৈত্র, ৪৯, ১৯০ আননামধ বন্দ্যোপাধ্যায়. ৩৪৪ 
অচল সিংহ, ২১৭-১৮ আর্লাসাহেবের বিদ্রোহ) ৪৭৮ 
অজিত কুমার মিত্র, ৩৭০ আগ্ডার সেক্রেটারি, ৭৮ 
অদ্ভুল চত্তর গুপ্ত, ১ আবছৃর রহমান, ৪৭৬ 
অতুল কৃষ্ঃ মিত্র, ৪৪৪ আবহুলঃ ১৩৪ 
অথ গোরার কবিতা, ৫০ আহ্দুপ আজিজ, ২৪৭ 
*অনীকন, ৩৪৩ আবদুল ওছাবঃ ২৪৭ 
অনুভূতির গোত্রাস্তর। ৪৮৮ আব্দুল গফুর সিদ্দিকী, ২৬২-৬৩। ২৮৮ 
অপতি, ৪৮৬ আব্হবল শোভান, ৪০৯ 
“অভিনয়” ২৮০ আমড়াগাছিয়া, ৩৪২ 
অমর সিংহ, ৪৪০-৪২ আম'নত উল্লা আহমদ, ৬৫ 
অমলেন্ম মি. ০৩৪ আর্ধ সমাজ. ৭৭ 
অস্বত লাল নিয়োগী, ৪৪৪, ৪৯১ জারি. ২? 
“অরণ্য প্রহরী”, ৪৯৩ আর্ট জোন, ৪৯২ 
অলমীীন আহুম যাশহাদি, ৪৯০ আলাপ নিংহঃ ৩৫, ১০৯ 
অহ্লা1, ১৪৭ আলম শাহ্‌, ৩ 

আল্লার চিল, ৩০৭ 
সা | আলিবন্ধি, ১০৮ 
আগামহম্যদ বেজ, ১৭২ আশীর্ববচন, ৪৮২ 
আজিমুল্লা, ৪৮৮ আগ্ডতোষ ভট্টাচার্য, ৪৫6 
'আত্মশভি'ঃ ৪০৫ জ 1সফ-উদে লা, কিন 
আত জীবনী”, ৪৫৪ আমন্তির দ্ধ ৪৭৭ 
আাভাটজাত আয়ার দের, ৪৪১-৪২ 
আর্থার ওয়েলেসলি। ৪৯৬ আক্ার্ল্যাও, ৫০২ 


আদর্শ পুরুষ ৫০২ জাবেদ! রোকাইয়্াখাতুন, ২১ 


অনুজমদী ৪৩৭ 


অবোয়াব, ২৩৪ 
আ।াকাডেমিক আযনোসিয়েশন, ৪৯৮ 


ইঈ 

ইট। কৃমাননী। ৫৪ 

ইমাম মহাপ্রি, ১৭২ 
ইমাম মেহদী, ৩১৪ 
ইলবার্ট বিল, ৭৯ 
ইসলামাবাদ, ১৫৭ 

ইয়ং বেঙ্গলের কাল, ৪৯৫ 
ইয়ং হাসব্যা্ড, ৬ 
ইংর!জের আতঙ্ক” ৩১৪ 
ইংলিশমযান” ৪০০, ৪০৫ 


ঈশান চত্্র, ৪০৯ 

উপ্রীভগৎ, ৬২৪ 

ঈশ্বরচন্্র বিদ্যাসাগর, ৪৯৫ ৪৯৬, ৪৯৯ 
ঈশ্বরচত্্র গুপ্ত, ৩৮৮, ৪২২, ৪৯৫ 


উ 

উইল্ডিং ক্যাপটেন, ৩৪ 

উইলসন এইচ. এইচ, ২১ 

উইলসন ব্রিগেডিয়ার ৪০৪ 

উইলিয়ম। ৪০৪ 

উজির সরকার, ২০৬ 

“উত্তরবঙ্গ, ৪৯৩ 

“উনিশ শতকের বাংল! সাহিত্য, ৪১২ 
উপেজ্জনাথ হি । ৪৯৬০ ৪৩৭, ৪৯১ 


এ 
একটি স্মরণীয় ঘটনা, ৪২৪ 
*এ জার্নাল অধ ফরটি এইট 

আওয়ারস অব দি ইয়ার ১৯৪৪7 ৪৮৩ 
এওয়ার্ড, ৪৫৩ 


এডওয়ার্ডস, ৩৫, ৮১, ৮৫ 
এডওয়ার্ড মনন, ২১ 
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এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০১ 


১০ 

ওকেনলি লেনাপতি, ২১৭ 
ওষ্্যালি, ১৬৩১ ৪০৯ 
ওয়াজির আলি, ৪৭৫ 
ওয়াট, ২৩ 

ওয়াটগন অধ্যক্ষ, ১৮১ 
ওয়েস্টমেকট, ৭৮ 

ওহাবী আঙ্দোলন, ২৪৭-৫১ 


ক 
করমশ।! ফকির, ২৩৩ 

কর্ণওযালিস, ৮৪ ১8, ১৭৩9 ২০০০ ২০৭ 
কর্ণগড়, ১৬২ 

কণার, ২৬ 
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কলাতর।ঃ হ 

কড়ৈবাড়ী, ২৩৪-২৩৭ 
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কারনাক মেজবরঃ ২৪ 

কারস্টেয়া্স, ৩৪০ 


৫৩৮ বাংলা সান্তা ও সংস্ক্তিতে স্বানীয় বিদ্রোহের প্রভাব 
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